শ্রীমদানদ্দবর্ধন-বিরচিতো। 


ধবন্যালোকঃ 


(শ্রীমদভিন বগুগ্াচার্যযকত-লোচনটীকা-সমেতঃ ) 
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বঙ্গান্নববাদ+ বঙ্গভাষায় 'বানুদেব'ব্যাখ্যা ও সম্পাদন। 


অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত যুখোপাধ্যায় 
এম্‌. এ. (ইংরাজী ও বাংলা ), ডি-ফিল ( সংস্কৃত ), কাব্যতীর্ঘ। 


প্রকাশক : 
জীবিছাত্কিরণ মুখোপাধ্যায় 
চন্দননগর 


প্রথম প্রকাশ 2 ১৩৬০ 
শুভ শশ্রীফান্তনী পুশিমা, দোলযাত্র। 


ৃক্িতকুমার কুভ্র 
“নিপুণ মুজ্রণ” 

৩২, মদন মিজ্র লেন 
কল্িকাত-* 


মুজঃ--প চিশ টাকা 


॥ উৎসর্গ ॥ 


জীবিতকানে ধাঁহার আশীর্বাদ ও ননেহধারায় সতত মিফিত হইয়াছি, মৃত্যুর পরও যাহার অমর 
আত্মার প্েহীশিম সতত আমার উপর বর্ধণশীল বলিয়া বিশ্বাস করি, আমার মেই পিতৃক 


গরম হিতৈষী 


প্রীধদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
ুণস্বতির উদদেস্ঠে 


*--ভাষাপথ খননি ম্ববলে 
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে ।' 


ও তৎসত 
মঙ্গলাচরণম 


প্বর্ণানামর্থসংঘানাং রসানাং ছন্দসামপি | 

মঙগলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণী-বিনায়কৌ | 
“্বভাবতোহপান্তসমন্তদোষ- 
মশেষ-কল্যাণগুণৈকরাশিমূ। 

ব্যহাঙ্গিণং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং 

ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্‌ 1” 

“অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদ।, 
বিরাজমানামগ্রূপসৌভগাম্‌ । 

সথী-সহশৈঃ পরিসেবিতাং সদা 

শ্ররেম দেবীং সকলেষ্ট-কামদীম্‌ ।| 

“আনন্দমাননকরং প্রসম্নং 

জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্‌। 

যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং 

শ্রীমদ্গুরৎ নিত্যমহং ভজামি ॥+ 

“ছুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমন্মীলতি ক্ষণাৎ। 
স্বাআীয়তনবিশ্রাস্তাং তাং বন্দে গ্রতিভাং শিবাম্‌ 1৮ 
“যা শ্বর্্যমান। শ্রেয়াংসি হৃতে ধ্বংসয়তে রজঃ | 
তামভীষ্টফলোদারকল্পবন্লীং স্তবে শিবাম্‌ ৮ 

"বস্তুতঃ শিবময়ে হি প্ছুটং সর্বতঃ শিবময়ং বিরাজতে 
নাশিবং কচন কন্তচিদ্‌ বচণ্তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ। 


নিবেদনম্‌ 


“কুতো বা নৃতনং বস্ত বয়মুতপ্রেক্ষিতুং ক্ষমাঃ । 
বচোবিন্তাসবৈচিত্র্যমাত্রমত্র বিচার্যযতাম্‌ |, 
“বিক্ষিপ্তসংগ্রহাৎ কাপি কাপুযক্তস্তোপপাদনাৎ। 
অনুক্ত-কথনাৎ কাপি সফলোতস্ত শ্রমো মম 11” 
“সংগৃহীতং মতং যেষাং যেষাং চ খণ্তিতং মতম্‌। 
সর্বে তেহতীবমান্তা মে তেভ্যে! নিত্যং নমো নমঃ 1, 
ণ“ত্ঞানঞ্চ শক্তিমপি ধৈর্যযমথো বিবেকং 

তঙ্দত্তমেব সকলং লভতে মনুষ্য; | 

কিং মেহস্তি যেন ভবতো বিদধামি চর্য্যাং 
স্বেনৈব তুষ্যতু ভবান্‌ করুণাগুণেন 1% 

"্নান্তা স্পৃহা রঘ্ুপতে হাদয়েহশ্মদীীয়ে 

সত্যং বদামি তে ভবানখিলাস্তরাত্বা | 

ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘু-পুক্ষব ! নির্ভরাং মে 
কামাদি-দোষ-রহিতং কুরু মানসং চ 11 


প্রাককথন (০015৬/০:9) 


শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ. পি. এইচ. ডি 
ভূতপুরব আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় । 


আচার্য আনন্দবর্ধন নবম শতকে আবিভূঁত হন। গাজতরজিণী-বিবরণে 
লিখিত হইয়াছে যে তিনি কাশ্বীর-নরপতি অবস্তীবর্মীর অন্ততম মন্ত্রী ছিলেন। 
কাশ্শীরদেশ অলংকারশান্ত্রের জন্মভূমি বলিলেও অতিশয়োক্তি হইবে না। 
ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট, মন্মট, রুষ্যক প্রভৃতি অলংকারশাস্ত্রের ধুরন্ধর গ্রস্থকারগণ 
কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন । 

মহান নৈয়ায়িক জয়স্ত ভটর কাশ্মীরেরই লোক । তাহার রচিত ন্যাঁয়মঞ্জরী' 
্ঠায়শাস্ত্রের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । প্রাচীন ্থায়ে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই 
এই গ্রন্থ অবশ্ত আলোচনীয়। তিনি অবস্তীবর্মার পরবর্তী রাজা শংকর বমার, 
ম্ত্রী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্যাকরণের একটি বৃত্তি রচনা করেন এবং 
নুত্তিকার বলিয়া তাহার খ্যাতি কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগম- 
ডদ্বর নামে একটি নাটক তাহার রচিত। তাহাতে জানিতে পারি যে নাঁনা- 
ধর্মাবলম্বী স্বন্থ ধর্মের অনুশাসনের দ্বার যাহাতে নিজমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে 
পারেন এবং পরম্পর বিবাদ হইতে বিরত থাকেন, সেজন্ত রাজ! শংকর বর্মা 
তাহাকে এই বিভাগের অমাত্য পদে নিযুক্ত করেন। জয়ন্ত উট "্যায়মঞ্জরী; 
গ্রন্থে ধ্বনিবাদ্দের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন । 

আনন্দবর্ধন কাব্যালংকী রস্ৃত্ররচয়িত৷ বামনভটের পরবর্তী । বামন-মতের 
আলোচন! ধ্বন্ঠালোকে দেখিতে পাই । আনন্াবর্ধন তাহার গ্রন্থে ব্যঞ্জনাবুত্তির 
প্রাধান্ত এবং ধ্বনিবাদের সর্বাতিশীয়ী মাহাত্ম্য গ্রতিপাদন করেন । আনন্দবর্ধন 
দার্শনিকও ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ তাকফিক ধর্মকীতির টাকাকার ধর্মোত্তরের 
টাকার উপর ধর্মোত্তমা নামে একটি টাকা রচনা করেন। তাহা আজ নুপ্ত। 
সেকালে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙনাগ ও ধর্মকীন্তির গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কেহ 
পণ্তিত-সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেন না। আনন্ববর্ধন ধ্বন্তালোক গ্রন্থে একটি 
শ্লোকে তীহার সাহিত্যে ও দর্শনশান্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যে সুচনা করেন। 
শ্লোকটি হইল-_ 

যা ব্যাপারবতী রসান্‌ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা 
দৃষ্টি ধী পরিনিষিতার্থবিষয়োনম্মেষা চ বৈপশ্চিতী। 


২॥ 


তে দ্বেঅপ্যবলম্্য বিশ্বমনিশং নির্বপয়স্তো বয়ং 
শ্রাস্তা নৈব চ লব্ধমন্ধিশয়ন ! ত্বদ্-ভক্তিতুল্যং শ্থখম্‌ ॥ ( ধবঃ লোঃ।৩ ) 
তাহার কবি-দৃষ্টি ও বৈপশ্চিতী দৃষ্টি তুল্যভাবে বিদ্যমান ছিল। নৈষধকার 
শ্রীহর্ষেরও কাব্য ও তর্কশান্ত্রে সান পাগ্ডিত্যের কথা বিদ্বৎসমাজে ন্ুবিদিত। 
তিনি সগর্বে বলিয়াছেন-- 
সাহিত্যে সুকুমারবস্তনি দৃঢ়-ন্তায়-গ্রহ-গ্রন্থিলে 
তর্কে ব! ভূশকরকশে মম সমং লীলায়তে ভারতী । 
শয্যা বাস্ত মৃদৃত্তরচ্ছদবতী দর্ভাংকুরৈ রাঁচিতা 
ভূমির্ব৷ হৃদয়ংগমো যদি পতিস্তল্যার তিষোষিতাম্‌ ॥। 
দর্শনশান্ত্রে ও সাহিত্যে মর্মম্পর্শী বৈদুষ্তের অধিকারী আনন্দবর্ধন অলংকার- 
শান কাব্য-মীমাংসার ((90161709 0£1+1651915 011101510 ) ক্ষেত্রে একটি 
নবযুগের অবতারণা করেন। তিনি ভামহ-উদ্ভট-প্রবন্তিত অলংকার-প্রস্থান, 
দণ্ডী-বামনা্দি প্রবন্তিত গুণ ও বীতি প্রস্থানের খণ্ডন করিয়াছেন-_-কিস্ত 
তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন নাই । তাহার মতে ধ্বনি অর্থাৎ বস্তধবনি, 
অলংকাঁরধ্বনি ও রসধ্বনি-কাঁবোর আত্মা । রসধ্বনিতেই অন্য ধ্বনিদ্বয়ের 
পর্যযবসান হয়__তাহা আনন্দব্ধনের স্বকঞ্ঠোক্ত বাক্যে (১।৪, ১৫ কারিকা ) 
এবং অভিনবগুপ্তের স্পষ্ট বিবৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । (১।৫এর লোচনটাকা) 
সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ-ধ্বশি কাব্যের আত্মা_-এই মতের খগুনপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-ধ্বনি নহে, রসই কাব্যের আত্ম।। এই উক্তি সমীচীন নয়। 
ইহা বিশ্বনাথের প্রৌটোক্তি মাত্র। কারণ স্বয়ং গ্রন্থকার আনন্দবর্ধন রসের 
প্রাধান্ত করবে ঘোষণা করিয়াছেন । 
অভিনবগ্প্ত বলিয়াছেন_ধ্বনিমতের আলোচনা পূর্ব হইতেই বিঘ্বংসমাজজে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদের প্রতিপাদন কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে হয় নাই। 
আনন্দবর্ধনের ধ্বগ্ভালোকই এই ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ । এই অভিনব মতের 
গ্রচার হইবার পরেই বহু বিরোধী পণ্ডিত কর্তৃক ইহার সমালোচনা হইয়াছিল। 
গ্রন্থকার তাহার সমকালিক মনোরথের মত উদ্ধত করিয়াছেন । ধ্বনিকার তাহার 
গ্বগ্রন্থে এই সমস্ত বিরোধী মতের নিরাকরণ করিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে বর্তমান পণ্ডিতসমাজের একটি মতভেদের উল্লেখ করি। 
তীহারা বলেন-_কারিকাকার অন্য একজন অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত আর বুত্তিকার 
হইতেছেন আনন্দবর্ধন। অভিনবগুপ্তের টাকায় বৃত্তিকার ও কারিকাকারের 
ভেদ্দের উল্লেখ দেখিয়৷ তাহারা এইনপ কল্পনা করেন। এই বিষয়ে 
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আমি ছুইটি প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি :* মহাঁমহোপাধ্যায় পি. ভি. 
কাণে আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সমালোচন। . করিয়াছেন। তিনি বর্তমান 
অলংকারশান্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক । তীহার গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াই আমরা বর্তমান আলোচনা! শৈলীর সহিত পরিচয় লাভ করি। 
এ বিষয়ে তিনি আমাদের সকলের গুরু ৷ তাঁহার মতের খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা 
আমি করি নাই । একটী কথা উল্লেখযোগ্য ; নাট্যশান্ত্রের টীকা অভিনব-ভারতীতে 
অভিনবগুপ্ত ধ্বন্তালোক হইতে ছুইটি কারিকা আনন্দবর্ধন রচিত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । মহামহোপাধ্যায় কাণে এই উক্তির বৈষম্যকে একেবারে অবজ্ঞ। 
করেন নাই। তিনি বলেন-_অভিনবগ্প্ত তাঁহার সাহিত্যবিষ্ঠার গুরু ভট্রেন্দ্রাজের 
মতানুসারে কারিকাকারের ও বৃত্তিকারের ভেদ স্বীকার করেন এবং নাট্যশাজ্ের 
আচার্য ভট্ট তৌতের মতানুসারে কারিকা আনন্দ বর্ধনের রচিত বলিয়া গ্রহণ 
করেন। যাহাই হউক, প্রাচীন অঙ্গংকা রগ্রন্থসমূহে কারিকাঁকার ও বৃত্তিকার 
একই ব্যক্তি অর্থাৎ আপন্বর্ধন-_ইহ1 একবাক্যে শ্বীরুত; অভিনবগুপ্তের পুববর্তী 
ব্যক্তিবিবেক' কর্তা মহিমভট্ট আনন্নবধ্বনকে ধ্বনিকাঁর বলিয়াছেন এবং কাঁরিকা 
ও বৃত্তি উভয় খণ্ড হইতেই বাক্য উদ্ধৃত করিয়! ধবনিমতের খণ্ডন করিয়াছেন । 

আনন্বর্ধনের প্রচারিত এই অপূর্ব ধবনিবাদের নিরাকরণের জন্ত বহু কাশ্মীর- 
দেশীয় পণ্ডিত গ্রন্থ রচন1 করেন। ভট্টনায়ক ইহাদের পুরোধা । তিনি তাহার 
হুদয়-দর্পণ' গ্রন্থে ধবস্ালোকের বিস্তৃত খণ্ডন করিয়াছেন। সে গ্রন্থ আঞ্জ লুপ্ত। 
কিন্ত তাহার গ্রন্থ হইতে অনেক খণ্ড খণ্ড বাক্যের উদ্ধতি পাওয়া যায়। 
ভষ্টনায়কের প্রতিভা অলোকসামান্ত । এই গ্রন্থ গত হওয়ায় আমাদের অলংকার- 
শাস্ত্রের জ্ঞান সংকুচিত হইয়াছে, 

ষহিম ভট্ট অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী । তিনি হৃদক়-দর্পণের উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত সে গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই-_এই বলিয়াছেন। মহিম ভট্রের পরে 
বিক্রোক্তিকার? কুস্তক এবং “ওচিত্যবিচার-চচ্চা' রচয়িতা ক্ষেমেন্ত্র ধ্বনিমতের 
খণ্ডন করেন। ক্ষেমেন্দ্র অভিনবগুপ্তের শিষ্/ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

যাহা হউক, ধ্বনি-বিরোধী গ্রন্থকারদের মত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ইহা! 
ধ্বনিবাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ; অভিনবগুপ্ডের “লোচন+ টীকায় ধ্বনিমতের 
সর্বাতিশায়ী প্রতিষ্ঠা সাধন হইয়াছে ; আর কাব্যপ্রকাশকার মশ্্ট ভট্ট অভিনব 


(1) 73. 0. 7,9৮7 001201709100786100 ৮ ০10009 ০1, 1 00, 119-194, 
(2) 109195 0016015. 
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গুপ্েরই পদাংক অনুলরণ করিয়াছেন । তাছার রচিত “কাব্যগ্রকাশ' বিৎসমাঁজে 
একমাত্র গ্রমাণিক গ্রন্থ বলিয়া পঠিত পাঠিত হয়'। ফলে ধ্বনি-বিরোধী 
মতসমুছের গৌরব অন্তমিত হইয়া যায়। 

ধবন্ঠালোকের বৈশিষ্ট্য,।!, আমার মনে হয়,-তাহার সমন্বয় | 
অলংকার, গুণ ও বীতির গুরুত্ব এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ধ্বনির 
পরিপোষক ও অঙ্গ। ইহা কৌতুকের বিষয় যে ভোজরাজ ও তাহার পূর্ববর্তী 
মুঙজ নরপতির অন্গ্রহপুষ্ট ধনিক ও ধনঞ্রয় ধ্বনির প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। 
দশরূপকে ও অবলোক টীকায় রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্যঞ্রনা বৃত্তি 
স্বীরূত হয় নাই। পণ্তিতসমাঁজে ধ্বনিবাদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায়, মনে হয়, ভট্টনাঁয়কের গ্রন্থ আলোচনার অভাবে বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে । মহিমভটের নাম শ্রীহ্য তাহারা খগণ্ডনখণগ্ডখাগ্ে অতি সমাদর 
ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন | 

'ধ্বন্যালোক? বুঝিতে হইলে আমাদের অভিনবগুপ্তের “লোচনগ্টাকার সাহায্য 
অপরিহরণীয়। -আনন্দবর্ধনের রচনা প্রসন্নগন্ভীর ; ভাষার মাধুর্য্য ও প্রসাদ গুণ 
অবিসংবাদিত, কিন্থ তাহার তাৎপধ্য অতি গভীর । ইহার বিশদ উন্মেষ 
হইয়াছে অভিনবগুপ্রের টীকায় | 

বর্তমান গ্রন্থে ধ্বগ্তালোকে"র মূল, মুূল[নুগ অনুবাদ, 'লোচন' টাকাও লোচনান্- 
যায়ী “বাহ্ছদেব' বাখ্যা দেওয়া ইইয়াছে। গ্রন্থের রচয়িতা “দাহিত্য-্দর্পণের” 
অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি ধ্বগ্তালোকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা 
বাংল! ভাষায় রচনা করিয়া অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ও অধ্যেত-মাত্রেরই 
অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন। তাহার এই প্রচেষ্টা অলংকারশান্ত্রের এই দুরূহ 
গ্রন্থে সকলের প্রবেশ সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য-খ্যাপনের 
জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাহার উদ্দেশ্ত-_যাহাতে সাধারণ বিস্তাথা 
অল্নায়াসে এই শাস্ত্রে বযুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রন্থথানি যে বাংলা সাহিত্যে 
একটি অতি মূল্যবান সংযোজন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে 
ডঃ বিমলাকাস্তের পরিশ্রম ও কৃতিত্ব স্বীকার ন! করিলে কার্পণ্যদোষের অভিযোগে 
অভিযুক্ত হুইবার আশংকা বলবতী। আমি অলংকারশাস্ত্রেরে বিগ্ভাথি- 
সমাজে এই গ্রন্থের বছল প্রচার কামনা করি। তাহার বহু পরিশ্রমের ফল এই 
রস্থ সহদয়-সমাজের পরিতুষ্টি সাধন করিবে__-আশা করি। 


প্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. ফিল, ডি. লিট 
প্রাক্তন উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিষ্ালক্ 
, প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । 

সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকদের অব্দান একদিকে 
যেমন বিশাল, অন্তদিকে তেমনি বিচিত্র। কাব্যকে সন্দর করিয়। তুলিতে 
হইবে,--এই নীতি যেদিন হ্বীকৃতি পাইল, সেইদিন হইতেই কাব্যের সৌনদর্য্যা- 
ধায়ক ধর্মের অন্বেষণে সাহিত্য-মীমাংসকেরা আত্মনিজোগ করিলেন । আচার্য 
ভামহ বলিলেন, _অলংকারের বর্ণচ্ছটা কাব্যকে প্রাত্যহিক জীবনের বাক্য 
হইতে পৃথক করিয়া দেয়। দণ্ডযাচার্য বলিলেন, _অলংকারের বর্ণচ্ছটার সহিত 
গুণের দীন্তিকেও বরণ করিতে হয়” কারণ অলংকারের গ্ভায় গুণও কাব্য- 
শোভাঁকর | পরবর্তী কালের আচার্য বামন দণ্ডযাচার্ধ-প্রদণিত গুণের গুরুত্বকেই 
সর্বাধিক প্রাধান্ত দিলেন £ বলিলেন, বিভিন্ন গুণের বিন্যাসের দ্বারা গঠিত 
রীতির বৈচিত্র্যই কাব্যে বরণীয়। এইভাবে প্রীকৃ-ধ্বনিপর্বের আলংকারিকদের 
রচনায় অলংকারের বর্ণচ্ছটা, গুণের দীপ্তি এবং রীতির বৈচিত্র প্রাধান্ত পাইল £ 
উহাদের উৎকর্ষ বিচার করিয় কাব্যের মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রতিষ্টা অর্জন করিল । 

কাব্যের এই বহিরঞ্গ ধর্ম গুলির উপাদান-বিশ্লেষণে সমালোচকেরা যখন 
নিজেদের নিযুক্ত করিলেন,ঠিক সেই সময়েই আননাবর্ধনাচার্য একটি নৃতন নীতির 
নির্দেশন! দিয়া কাব্য-সমালোচনা'র ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সচনা করিলেন । 

আচার্য বলিলেন,_-গুণ, অলংকার, রীতি, এই সমস্ত কাব্যোপকরণ নিতাস্তই 
বহিরজ । কাব্যের মূল্যায়নে উহাদের স্থান নাই $ স্থান কেবলমাত্র প্রতীয়মান 
অর্থের। সংস্কৃত অলংকাঁরিকেরা প্রধানতঃ এই প্রতীয়মান বা ইজিতগম্য 
অর্থটিকে বুঝাইবার জন্যই “ধ্বনি” শবের প্রয়োগ করিলেন। যদিও ধ্বনি বা 
প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্ত্র আকারে, কখনও বা রসের আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে, তথাপি রসধ্বনিই মুখ্য প্রতীয়মান এবং ইহাই কাব্যের আত্মভূত। 
আলংকারিকের পারিভাষিক “রস' শব্দটি কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শনজনিত 
লোকোত্বর আহদাত্মক মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। কাব্যপাঁঠ বা নাট্যা- 
ভিনয় দর্শনের সময় পাঠক বা দর্শক- চরিত্র, পরিবেশ, চিত্ববৃত্তি-অনুভভূতি, 
দৈহিক ও মনস্তাত্বিক বিকারগুলির সহিত যেমন পরিচিত হন, তেমনই 
সংস্কারের আকারে বিরাজিত অনুভূতিগুলি তাহার চিত্তে উদ্্ধ হইয়া ওঠে। এই 
অবস্থায় পাঠক ও দর্শক অহংতাবোধ পরিত্যাগ করিয়! এক উদ্ধতিন সর্ধজনীন 
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সত্তায় উন্নীত হন বলিয়া নিজের উদ্ধদ্ধ অনুভূতির মধ্যে কবির, চরিত্রগুলির-_ 
এক কথায় বিরাট বিশ্বের অনুভূতিকে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। এই ভাবে 
কাব্য আত্ম-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ পরিবেশন করে। তাই সহজ কথায় 
বলিতে হয়-_ভাবতন্ময়চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাঁশই রস। 


সংস্কৃত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম আশম্বাদগ্রহণের 
. এই রহস্তটিকে আবিফার করিলেন । বুঝিলেন যে কবিচিত্ত হইতে পাঠকটিত্তে 
লোকোত্তর অভিজ্ঞতা-সংক্রমণের বিচিত্র কৌশলটিই কাব্যের কলাকৌশল । 
তাই প্রতীয়মান অর্থের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্ত তাঁহার রচনায় উহার প্রাপ্য মর্যাদা 
পাইল। প্রতীয়মান ব1 ব্যঙ্গ্য অর্থ সংস্কারের রূপে আত্মায় থাকে । কাব্যের 
শব ও বাচ্যার্থ, গুণ ও অলংকার, ইহারা এই সংস্কারকে উদ্ধদ্ধ করিয়া দেয়। যে 
প্রক্রিয়ার দ্বারা সংস্পর্শের উদ্বোধ ঘটে, তাহাই ব্যঞ্জনাঁব]াপার ৷ কাব্যকলার 
রহস্তটি আনন্দবর্ধনীচার্য ধরিতে পারিলেন বলিয়াই বলিলেন, _লোকোত্বর ব্যঞজনা- 
ব্যাপার কাব্যবাঁক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যাধায়ক ধর্ম। ইহার পরিকল্পিত শ্রেষ্ঠকাব্য 
তাই শব্ধ ও বাচ্যার্থের সঙন্কীর্ণ গণ্ডভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না £ ইহাদের লঙ্ঘন 
করিয়া অন্ত একটি গুঢ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করিল এবং এই ইঙ্জিতগম্য অর্থের 
রমণীয়তাই প্রধানভাবে ফুটিয়া উঠিল। কাব্যের প্রাণকেন্ত্ররূপে রসের শ্বীরূতি 
মিলিলেও গুণ-অলংকার, বীতি-বৃত্তি গ্রভৃতি কাব্যোপকরণগুলি উপেক্ষিত হইল 
না। রসধ্বনির বন্ধনে আনন্দবর্ধন ইহাদের সকলকে বাঁধিয়া দিলেন । বলিলেন, 
গুণ, অলংকার, রীতি--ইহাদের কাব্যে ম্বতন্ত্রঅস্তিত্ব নাই £ ইহারা সম্পূর্ণরূপে 
রসপরতন্ত্র। রসের আত্মপ্রকাশে সাহাঁধ্য করে বলিয়াই গুণ কাব্য-শোভাকর, 
অলংকার রমণীয়, আর রীতিও বরণীয়। এই কাব্যাত্মভূত বস নিজেকে প্রকাশ 
করার প্রচেষ্টায় শব, বাচ্যার্থ, গুণ, অলংকা'র প্রভৃতি সকল কাব্যোপকরণেরই 
সৃষ্টি ঘটায় । “অপৃথগ যত্ব-নির্ব্ত্য'' অলংকারই ধ্বনিমার্পের প্রকৃত অলংকার । 
ধ্বনিতত্বের উপস্থাপনায় আননাবর্ধনাঁচার্য বৈয়াকরণদের সাহায্য লইলেন। 
ব্যাকরণ-দর্শনের সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্বিভূমিরূপে গ্রহণ করায় যেমন ধ্বনিতত্বের 
সৌধের ভিত্তি সুদ হইল, তেমনই বিরুদ্ধবাদিদের বিদুষণমূলক সমালোচনাও 
স্তব্ধ হইয়া গেল। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্বি করিয়া আনন্ববর্ধনাচার্য 
বলিলেন,-আঁমাদের বুদ্ধির জগতে শব্দ ও অর্থ যখন ভাবরূপে অথগুভাবে 
বিরাজ করে, তখন শব্দ এবং অর্থ উভয়কেই প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জক- 
রূপে মানিতে হয়। এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়া কাব্যের মহত্ব বিচারের ষে 
মানদওটি গড়িয়। উঠিল, তাহাতে দ্বভাবতঃই অভিব্যঙ্কক শব্ধ এবং বাচ্যার্থই 
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গ্ছান পাইল । আনন্দবর্ধন বলিলেন,যে শব্দ এবং অর্থ প্রতীয়মান অর্থের 
৷ অভিব্যগ্রনা ঘটাইতে সমর্থ” সেই শব এবং অর্থই মহাকবি কাব্যে বিত্তত্ত 
করিষেন। সাধারণ কাব্যবর্তীরা যখন অলংকারের ব্ণচ্ছিটার দ্বারা পাঠকের 
সগ্রশংস বিশ্ময় উত্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, তখন মহাকবি দেখিবেন, 
ঢু ঘেন অলংকার-সঙ্জার ভারে অস্ভতির আত্মপ্রকাশ স্তিমিত হইয়া না যায়। 
কারণ ষে কাব্যে প্রতীয়মান অর্থের প্রকাশ কুষ্টিত, সে কাব্য কাধ্যের আলেখ্য 
মাত্র। এই ধরণের কবিশ্্টির “চিত্র” আখ্যাটি সমালোচকের এই মনো- 
ভাবকেই শৃচিত করিয়া! দেয়। ব্যাকরণ-দর্শন বলেন-আমরা আমাদের 
অভিজ্ঞতার থণ্ডাংশ মিলিত করিয়া পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার স্্টি করি নাঃ বরং 
সামগ্রিক অখণ্ড অভিজ্ঞতাটিকেই অখণ্ড বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া দেই। 
তাই অভিজ্ঞতা যেমন অখণ্ড, বাক্যও তেমনই অখণ্ড । সাধারণ অভিজ্ঞতায় যর্থন 
অংশ-বিভাগের প্রশ্ন উঠে না, তখন কবির লোকোত্বর আহ্লাত্মক অভিজ্ঞতা বা 
পাঠকের তৎসদৃশ ছুর্লভ অভিজ্ঞতার অংশ-বিভাগের কথাও অবাস্তর । কারণ 
সাধারণ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কবি ও সদয় সামাজিকের অভিজ্ঞতা দৃঢ়পিনছ্ধ। 
এই জন্তই আনন্দবর্ধনীচার্ধকে বলিতে হইল, কাব্য একটি অখণ্ড সৃষ্টি। ইহাতে 
কবিংপ্রযুক্ত একটি শব্দের পরিবর্তন ঘটাইলেও সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রকাশ 
ব্যাহত হয়। এইভাবে আনন্ববর্ধনাচার্য কাব্যসমালোচনার যে পথের নির্দেশনা 
দিলেন, তাহাতে লোকোত্তর আহলাদাআ্মক মানসিক অবস্থাটিই বড় হইয়া উঠিল । 
আর কাব্যও জীবদেহের স্টাঁয় অখণ্ড ও অবিভাজ্য বলিয়া স্বীকৃতি পাইল। 
সাঁয়নাচার্ষকে বাঁদ দিয়া যেমন বেদের অর্থ গ্রহণ করা চলে না, তেমনই 
অভিনবগুপ্তকে বাদ দিয়া আনন্দবর্ধনের নীতিগুলির তাৎপর্য হদয়ঙ্গম কর। চলে 
না। অভিনবগুপ্ত কেবলমাত্র টীকাকারই নহেন £ তিনি নুতন তথ্যের 
সন্ধান দিয়! ধ্বনিকারের সুত্রগুলিকে পূর্ণাবয়ব দিয়াছেন ; কোথাও বা ব্যাকরণ- 
দর্শনের আলোকে মূল গ্রন্থের রহন্তাবৃত নীতিগুলিকে পরিস্কট করিয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তীচার্ধ বলিলেন, -অলংকার-প্রসিদ্ব-ধবনি” শব্দ 
যেমন ব্যঞ্জন। ব্যাপার এবং প্রতীয়মান অর্থকে বুঝায়, তেমনিই বুঝায় অভি- 
ব্যঞ্রক শব্ধ এবং বাচ্যার্থকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধ্বনিশব প্রয়োগের 
মূল ব্যাকরণ দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর নিহিত। এই দর্শনের অন্যতম প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত-শব যেমন সাধারণ, অর্থও তেমনই সধারণ। উচ্চারণভেদে শব 
যদিও ভিন্ন, তথাপি বক্তা এবং শ্রোত৷ উভয়ে শবটিকে একই শব্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করেন। অন্ঠদিকে অর্থের ধারণা যদিও বোদ্ধা-ভেদে ভিন্ন, তথাপি বক্তা এবং 
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শ্রোত। উভয়েই অর্থটিকে একই বস্তুর ভাঁব বলিয়। ধরিয়া লন। শব এবং অর্থ 
এইরূপে সাধারণাকারে গৃহীত হয় বলিয়া শব হইতে অর্থবোধ সম্ভব হয়। 
অভিনবগ্থপ্তাচার্ষের নবীন রসসিদ্ধান্তে ব্যাকরণদর্শনের এই মুল প্রক্রিয়াটি 
নবীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল । আচার্য বলিলেন,--সাধারণীকরণ রসাশ্বাদের 
প্রধান সোপান | রসানুভূতির আম্বাদ গ্রহণের সময় আম্বাদক সহৃদয় সামাজিক 
এবং আম্মাছ্ধ কাব্যনাট্য-বর্িত বিষয়, উভয়েই সাঁধারণরূপ লাভ করে। 
সামাজিক সর্বজনীন সত্বায় উন্নীত হন। বিষয়বন্কটও নৈর্যক্তিক আকারে 
গ্রতিভাত হয়! তাই রসাম্বার্দের কৌশল-_সাধারণীকুত সন্ধদয়ের সহিত 
নৈর্ব্যক্তিক বিষয়বস্তর রমণীয় মিলনের লোকোত্বর কৌশল । 

এই ভাবে আননাবর্ধনীচার্য এবং অভিনবগুপ্ত উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে 
ধ্বনিতত্বকে নদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহার প্রভাবও হইল হুদুর- 
প্রসারী। পরবর্তীকালের অধিকাংশ সাহিত্যমীমাঁংসককেই ধ্বনিবাদকে স্বীকৃতি 
দিতে হইল। বিরুদ্ধবাঁদিদের মতবাদ ক্ষীণভাবেও আর নিজেকে প্রকাশ 
করিতে পারিল না। এই মতবাদগুলির পরিচয় আংশিকভাবে আনন্দবর্ধনাঁচার্যের 
রচনায় মিলে । অভাববার্দিরা বলেন, অলংকার প্রকাঁশভঙ্গীর প্রকারভেদ । 
কালের অগ্রগতির সংগে সংগে যেমন নৃতন নূতন অলংকার সাহিত্যের আসরে 
আত্মপ্রকাশ করে, ধ্বনি এই ধরণেরই তেমনি একটি নূতন প্রকাশ ভঙ্গী। তাই ইহা 
অলংকারের মধ্যে অস্তভূক্তি। ভাক্তবাদী বলেন,__-তথাকিত প্রতীয়মান অর্থ 
গৌণ অর্থেরই নামান্তর । ব্যঞ্জনাবৃতি লক্ষণাবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র নয়। 
অনির্ধ্চনীয়বাদীর মতে প্রতীয়মান অর্থ থাকিলেও তাহার লক্ষণ নির্দেশে করা 
চলে না। কারণ উহা অন্ভুভবগম্য,__ প্রকাঁশযোগ্য নয়। আননবর্ধনাচার্য 
এবং অভিনবগুপ্তের যুক্তি এই বিদষখমূলক সমালোচনার বহি হইতে ধ্বনিতত্বকে 
উদ্ধার করিয়া কাব্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল । ইহারা দেখাইলেন,_ 
ধ্বনি এবং অলংকারের ক্ষেত্র শ্বতন্ত্। যে কাব্য শ্দার্থের সংস্ীর্ণ-গণ্ভতীকে লঙ্ঘন 
করিয়া অন্য অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে,_যে কাব্যে এই ইঙ্সিতগম্য অর্থের 
গুরুত্বই সর্ববাতিশায়ী, সেই কাব্যই ধ্বনিকাব্য। অলংকারে প্রতীয়মান অর্থ 
আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার রমণীয়তা গৌণ হইয়া থাকে : ইহাতে প্রকাশ- 
ভঙ্গীর দীপ্তিই প্রধান। ভাক্তবাদীরা ুদধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক | যেখানে মুখ্য 
অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়-নিষ্পন্তি বিদ্লিত হয়, সেখানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
আপনা হইতেই অন্বয়যোগ্য অর্থের উপস্থিতি ঘটায়। দ্ার্শনিকেরা ইহাকেই 
সক্ষপার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃতি দেন। হৃতরাং তক্তিধাদ বনাম ধ্বনিবাদের 
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ষে ন্ট আনপ্দবর্ধনীচার্ধ বিবৃত করিলেন, তাহা গ্ররুতপক্ষে হাদযবৃত্তি বনাম 
বুদ্ধিবৃত্তির শাশ্বত দ্বন্দ। কাব্যের আবেদন হৃদয়বৃত্তির কাছে না বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, 
-_এই প্রশ্নের উত্তরে ভাক্তবাদীরা যেখানে বুদ্ধিবৃত্ধিকে বরণ করিয়া লন, সেখানে 
ধবনিবাদী বলেন,-_কাব্যাম্বাদনের প্রক্রিয়া বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ার কৌশল নহে £ 
ইহা আত্মান্ুভূতির মধ্যে বিশ্বান্ুভৃতির সাক্ষাৎলাভ। তাই আঁনন্ববর্ধনাচার্য্যকে 
বলিতে হইল- প্রতীয়মান অর্থের আস্বাদগ্রহণের জন্ত ভাবয়িত্রী প্রতিভার 
প্রয়োজন । ইহাই সহগদয় সামাজিককে কাব্যনাট্যবর্ধিত বিষয়ের সহিত নিজের 
তাদাত্ম্য প্রতিষ্টিত করিতে সাহাধ্য করে। ইহার জন্যই সন্ৃদয় অহংতাঁবৌধ 
লজ্ঘন করিয়া সর্বজনীন সততায় উন্নীত হইতে পারেন। যে ধ্বনি-লক্ষণ 
অভাববাদীর মতবাঁদকে খণ্ডন করিল, তাহা! শ্বাভীবিকভাঁবেই অনির্বচনীয়বাদীর 
যুক্তির অসারতাকে দেখাইয়া দিল। ধ্বনির লক্ষণ এবং প্রভেদ যখন নিদিষ্ট 
হইল, তখন উহাকে অনির্রচনীয় বলিয়। উড়াইয়! দেওয়া! গেল না। 
আনন্দবর্ধনাচার্য এবং অভিনবগুপ্ত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ হইতে 
পৃথক্‌ প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব এবং অভিধা, লক্ষণা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার 
হইতে ব্যঞ্জনাবৃত্তির শ্বাতন্ত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাচ্যার্থ এবং প্রতীয়মান 
অর্থের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে বাচ্যার্থ বিধি, সেখানে ব্যঙ্গার্থ নিষেধ ? 
আবার যেখানে বাচ্যার্থ নিষেধ, সেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বিধি-_ইহাঁর দৃষ্টান্ত গ্রচুর | 
এই দুইটি অর্থের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন । “নূর্য্য অস্ত গেল” এই বাঁক্টির বাচ্যার্থ 
এক, কিন্তু প্রকরণ ভেদে ইহাই অসংখ্য প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করে। 
কখনও বুঝায়__পাঠের কাল উপস্থিত ; কখনও বা বুঝায়--কর্মবিরতির সময় 
আসিয়াছে, আবার কখনও ব] বুঝায়-প্রিয়মিলনের লগ্ন আগতগ্রায়। 
ইহ্ছাদের প্রতীতির কারণও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থবোধের প্রয়োজনীয় উপকরণ 
শবজ্ঞান, অর্থজ্ঞান ও ব্যাকরণে প্রবেশ । ব্যাকরণে অধিকার থাকিলেই কিন্ত 
প্রতীয়মান অর্থকে অনুধাবন করা যায় না। ইহার জন্ত চাই ভাবঘ্লিত্রী প্রতিভা 
বা সহদয়তা। ইহাদের কার্ধযও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থ কেবলমাত্র বোধ জন্মাইয়। 
দেয়; প্রতীয়মান অর্থ কিন্তু সৌন্দর্য্যের আম্বাদজনিত চিত্চমতকৃতি সঞ্চারিত 
করে। শব্ষের অভিধা শক্তি বাচ্যার্থের প্রকাশ ঘটাইয়াই তাহার কাজ শেষ 
করিয়া দেয়। উহার পক্ষে প্রতীয়মান অর্থের গ্রতীতি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় 
না। লক্ষণাঁও মুখ্যার্থের সহিত সম্দ্ধ অমুখ্য অর্থকে বুঝাইয়া ক্সীণশক্তি হইয়। 
যায়। ইহাদের হ্যায় নৈয়াফ়িক-সম্মত তাৎপর্য্যবৃত্তিও পদার্থের অন্বম্ন বা সংসর্গকে 
বুঝাইয়া বিলীন হইয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেই যুক্তি-তর্কের পথ অবলম্বন 
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সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রী শ্রুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত 
একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে 

"সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সুঙ্ষদর্পিতা ও সত্যান্থ- 
সন্ধিংসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক সমালোচনাকে 
অনেকটা তথ্য-প্রধান ও বহিরআমূলক বলিয়া! মনে হয়। এমনকি আধুনিক 
সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তমুর্থীনতা, তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার 
স্পর্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্যের শ্বরূপ-সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের 
গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোকবন্তিকা 
হস্তে স্থষ্টিরহস্তের মর্মমূল পর্য/স্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিযসাছে, চরম সত্য 
আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে “এহ বাহ” বলিয়া অতিক্রম করিয়া 
ছুর্গমতর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে, তাহার তুলন! পৃথিবীর অন্ত কোন 
সাহিত্যে বিরল 1” 

( সমালোচনাঁসাহিত্য--ভূমিকা )। 

বস্তুতঃ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মতই ভারতীয় অলংকারশান্ত্ও ত্ষ্টি-রহস্তের 
মর্মমূলকেই স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং ভারতীয় দর্শন যেমন অতন্দ্র 
সাধনা ও দুশ্চর জ্ঞানতপস্তার দ্বারা স্থ্টিযমূলকে অপবোক্ষজ্ঞানগোচর করিয়া 
দিয়াছে, তেমনি ভারতীয় অলঙ্গারশাস্ত্রও শ্রাস্তিবিহীন অন্বীক্ষার দ্বার! সাহিত্য- 
সৃষ্টির মূল বৃহস্যকে অবারিত করিয়। দিয়া তাহা আমাদের জ্ঞান ও উপলব্িগম্য 
করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন অনিশ্চয়তাকে স্থান দেওয়া হয় নাই। 
বিচার-বিতর্কের যত প্রকারের নীতি আছে, অবিচলিতভাবে সে সমস্ত প্রয়োগ 
করিয়া এ বিষয়ে সত্য-নিপয়ের চেষ্টাকর! হইয়াছে । বাঁদ-বিসংবাদে, তর্ক-বিতর্কে 
আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে-সঠিক সত্যের ধারণা সম্বন্ধে নানা মতবাদ 
গড়িয়। উঠিয়াছে, নানা প্রস্থানভেদে বিষয়টি জটিল ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে-- 
কিন্তু সত্য-সন্ধানের চেষ্টায় কোথাও বিরতি নাই এবং সাধনার ফল-শ্রুতিম্বূপ 
সত্যের সাক্ষালাভও যে হইয়াছে-_-একথা বলিলে মিথ্যাভাষণ হইবে না। 

সাহিত্য-মীমাংসায় সত্য-নির্ণয়ে আত্মনিয়োগকাঁরী মনীষি-কুলের পরম্পরা- 
নিঁয়-প্রসঙ্গে বালবোধিনীকার বলিয়াছেন-- 

দণ্ডি-ভামহ-ভট্রোউটস্রুদ্রট-ভষ্টনা়ক-বামন-মুকুল- ্রতীহারেরাজাননাব্ধন- 
মন্ুমভট্র-বক্রোক্তিকার-হৃদয়দর্পণকারাভিনবগ্ু্ত-শৌদ্ধোদ নি-বাঁভট -বাগ.ভট- 
রুষ্যক-ভোজরাজ-মপ্্ট-হেমচক্্র-কেশব মিশ্র-পীয্ষবর্ষ-বিগ্তানাথ-গোবিনাঠকুর- 
বৈস্কনাখাপ্যরদীক্ষিত-জগরাখ-বিস্তাভূষণ-বিশ্বেরপস্তিতাচ্যুতরাক়-প্রতৃতক়ঃ ইতি। 
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উক্ত তাঁলিকা যে কালাুক্রমিক নয় বা সমান্তিশ্চক নয় তাহা বলাই বাহুল্য ; 
ইহা দৃষ্টান্তমূলক | কারণ উল্লিখিত মনীষবর্গ ব্যতীত আরে! অনেক খ্যাতনাম। 
এবং অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা পণ্ডিত সাহিত্যতত্বের ও কাব্য-সৌন্দর্ষ্যর 
মূলনীতি ও উপাদান অবিষ্ষারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । তাহাদের 
সমবেত গবেষণা ও অন্তদৃষ্টি সৌন্দধ্যতব্বের, বিশেষতঃ কাব্য-সৌন্দর্য্যতত্বের, 
মূলনীতিকে হ্ুুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে । যদিও প্রতিভা নবনবোন্মেষ- 
শালিনী প্রজ্ঞারূপে কীত্তিত হইয়াছে, যদিও নিরবধি কালে ও বিপুলা পৃথিবীতে 
এমন প্রতিভাবান মনীষিকুলের আবির্ভীব খুবই সম্ভব ও ম্বাভাবিক, ধাহ।রা নিজ 
নিজ অলৌকিক প্রতিভাবলে সাহিত্যসত্যের নব নব দিগন্ত উন্মেষিত ও 
উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও মানবজ্ঞাঁনের কোনা সীমারেখা টানা সম্ভবও নয় এবং 
উচিতও নয়, তাহা হইলেও-_যেহেতু সত্যের লক্ষণ হইতেছে “কালাত্রয়াবাঁধিতং 
সত্যম্‌*-_যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিন কালেই অ-বাধিত, যাহার 
প্রকাশ ও পরিচয় মহাকালের স্পর্শের উদ্ধে, যাহা বিশেষ কালে প্রকাশিত 
হইয়াও নিহিশেষ কালে পরিব্যাপ্ত ও বিধৃত-_তাহাই সত্য- সেই হেতু বোঁধ হয় 
বলা যায় যে ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসকগণের বহু সাধনার ফলম্বরূপ সাহিত্যতত্ত 
সম্বন্ধে উপলব্ধ সত্য-_সত্য বলিয়াই__তাহার শাশ্বত স্থান ও মূল্য লাভ করিবে। 
আমরা বোধ হয় অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে এ বিষয়ে আমাদের ভাণ্ডার 
শৃন্য তো ন্য়ই, বরং সাধনলন্ধ বন্ধে পরিপূর্ণ । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্ঠমাধ্যায়ের সপ্তমখণ্ডে ইন্ত্রবিরোচন-প্রজাপতি- 
সংবাদ নামক একটি বিখ্যাত কাহিনী আছে । সেখানে গল্পচ্ছলে আত্মজ্ঞান- 
লাভের উপাঁয় ও অপায় উভয়ই বগিত হইযাছে। দেবগণ ও অন্থরগণ 
প্রজাপতির বাণী শুনিয়াছিলেন_- 

প্য আযম্মাইপহতপাপমা, বিজরো, বিষৃত্যুিশোকো, বিজিঘংসো২পিপাসঃ, 
সত্যকামঃ, সত্য-সংকল্পঃ সোহনেষ্টব্যঃ১ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স ; সর্বাংশ্চ লোকানা- 
পোতি » সর্বাংস্চ কামান্‌ যস্তমাত্বানমন্থুবিদ্ক বিজানাতি | 

“যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিষৃত্যুঃ বি-শোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, 
সত্যকাম ও সত্যসংকল্প__তাহারই অনুসন্ধান কর! উচিত, তীাহাকেই বিশেষরূপে 
জানার জন্ত আগ্রহ করা উচিত। যিনি (শাস্ত্র ও আচার্ষের নিকট হইতে ) 
এই আত্মার পরিচয় পাইয়া! তদনুযায়ী ইহাকে বিশেষরূপে অনুভব করেন, 
তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন।” (্বামী গন্ভীরানন্দ-কৃত 
অন্থ্বাদ )। 


7১৪7 


দেবকুলের প্রতিনিশ্বরূপ ইন্দ্র এবং অন্তুরকুলের প্রতিনিধিরপে বিরোঁচন 
প্রঙ্জাপতির নিকট আত্মজ্ঞানলাভার্থে উপনীত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে, 
প্রজাপতি উভয়কেই বশিয়াছিলেন--“্যো এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃণ্ততে, এষ 
আত্মা,”-চক্ষতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন_ইনিই আত্মা। তিনি তাহাদের 
প্রশ্নের উত্তরে আরো বলিলেন যে ধিনি জলে ও দর্পণে সম্যকরূপে জ্ঞাত হন, 
তিনিই আত্মা। 

নুসজ্দিত ও ন্ুন্দর অলংকারযুক্ত আপন আপন শরীরকে জলে ও দর্পণে 
প্রতিফলিত দেখিয়া এবং প্রজাপতির নিগুঢ় নির্দেশ ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া 
উভয়েই মনে করিলেন যে উত্তম অলংকারে ভূষিত এবং শোভন পরিচ্ছদে 
মণ্তিত এই দেহই আম্মা। অন্তর বিরোচন এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিতে সম্তোষ 
লাভ করিয়া অন্থুরকুলে ফিরিয়া গেলেন। ইন্দ্রের মনের সংশয় এবং তাহার 
নিরসনকল্লে তাহার আস্তরিক অন্ুসন্ধিৎসা সদগুরুর প্রপার্দে তাহাকে যথার্থ 
আত্মজ্ঞানের সন্ধান দিল এবং তিনিও আত্মার স্বর্ূপ-সাক্ষাৎ লাভ করিয়া 
আপ্তকাম হইলেন। আত্মা যে দেহের আধারেই বিধৃত দেহাতিশায়ী সত্তা, 
মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া এক সচ্চিদানন্দময় সাক্ষাৎকার-_ইন্দ্র তাহা 
বুঝিতে পারিলেন ; এই সন্তাবিহীন দেহ যতই অলংকৃত ও পরিচ্ছদশোভিত 
হউক, ইহা শুধু মূল্যহীন নহে__একান্তভাবে অস্তিত্ববিহীন-_সেই পরম সত্যও 
তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। 

আমাঁদের মনে হয়-ছান্দোগা উপনিষদে বিত এই স্বিখ্যাত কাহিনীর 
সহিত ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কাব্যাম্মজ্ঞান-লাভের সাধনার সাদৃশ্ত আছে । 
এই সাধনার ইন্ত্রগণও প্রথমে_-শ্ুশোভিত দেহেই কাব্যের আত্মাকে লাভ 
করিয়াছেন__ভাবিয়াছিলেন। উপনিষদের ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি সকাশে একশত 
এক বৎসর বাস করিয়া গুরু-নির্দেশিত সাধনা-পরম্পরার সোপান বাহিয়া 
অবশেষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি কাব্যোপনিষদের সাধক 
ইন্ত্বৃন্দও শত শত বৎসর কাব্যাত্মতন্বের জ্ঞানলীভের তপস্তায় নিরত থাকিয়া 
অবশেষে কাব্যের আত্মভূত রসের ব! রসধ্বনির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন । 

এই সাধনার পথে অগ্রগতির কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি কৌতৃহলো- 

দ্দীপক। ভারতের সমন্ত শান্ত্ই যেমন বেদকে মৃলরূপে 
ভরত গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভারতের সমন্ত আলংকারিক সম্প্রদায় 


নাট্যশান্ত্রপ্রণেতা ভরত মুনিকেই আককপুরুষরূপে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন-- 


॥১৫। 


যথা বাঁজাদ্‌ ভবেদ্‌ বৃক্ষো বৃক্ষা পুষ্পং ফল যথা। 
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। ৬৩৮ 
আমরাও বলিতে পারি, ভরত নাট্যসাহিত্যে যে বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে গুণ-অলংকার-রীতি-বক্রোক্তি-ধ্বনি-সমঘ্বিত 
হইয়া কাব্যতত্বরূপ মহামহীরুহে পরিণত হুইয়াছে। ভরতের আলোচনা 
নাট্য-শান্্-সম্বন্ধীয় বিষয়েই সমাহিত। অবশ্ত নাট্য বুঝাইতে অনেক সময় 
মুনি 'কাব্য' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । উদদাহরণম্বরূপ নাট্যশান্ত্র হইতে 
নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার কর! যাইতে পারে-_ 
“মুছললিতপদাটঢ্যং গৃঢ়-শব্বার্থহীনং 
জনপদন্থখবোধ্যং যুক্তিমনত্যযোজ্যম্‌। 
বহুরুতরসমার্গং সন্ধি-সন্ধান-যুক্তম্‌ 
স ভবতি শুভকাব্যং নাটকপ্রেক্ষকানীম্‌” 


আচার্য্য ভরত কাব্যতত্বসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই ? তবে তাহার 
বিখ্যাত রসন্থত্র__“বিভাবাম্ভাবব্যভিচারিসংযোগদ্‌ রস-নিষ্পত্তিঃ,* পরবর্তী 
কাব্যালোঁচনার মুলভিত্তি রূপে গৃহীত হইয়াছে । 


কাব্যতত্ব-সম্বন্ধে আলোচনার পথিরুৎ হইতেছেন--আচার্ধ্য ভামহ। ভামহ 
তাহার কাব্যালংকার গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
ভামহ বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
হইয়াছিল; এ বিষয়ে কাব্যালংকার গ্রন্থের নিয়োদ্ধত 
কারিকাবলী লক্ষণীয়-_ 
রূপকাদিরলংকা রস্তস্তান্নৈর্বহধো দি তঃ। 
ন কাস্তমপি নিভূষিং বিভাতি বনিতা মুখম্‌ ॥ ১১৩ 
রূপকাদ্দিমলংকারং বাহামাচক্ষতে পরে । 
সপাং তিঙাং চ বুৎপত্তিং বাচং বাগুস্তালংকৃতিম্‌ ॥ ১1১৪ 


উপর্যুক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও কাব্য-নি্সিতিতে শব 
ও অর্থের সাহিত্যের ব্যাপারটি সম্বন্ধে কাব্যতত্ববিদ্গণের ধারণা থাকিলেও 
উভয়ের আপেক্ষিক শ্রীধান্ত লইয়া! মতভেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে একদল 
ছিলেন, যাহারা বৈয়াকরণ-গণের শবব্রহ্ধবাদ অনুসারে অর্থকে শব্দের বিবর্ত- 
রূপে গ্রহণ করিয়া কাব্য-রচনায় শব্দকে মুখ্য ও অর্থকে গৌণ স্থান দিয়াছিলেন। 


আচার্য্য ভর্তৃহরির-- 


1১৬ 


অখণ্ড সৈষ বাক্যার্থঃ শবব্রঙ্গেতি গীয়তে | 
শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্াতঃ পবং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি ॥ 

'__এই উত্তি ছিল এই ধারণার মূলে ; তাহারা সৌশব্য অর্থাৎ £181017801- 
08] 00116011659 ০£ ৮৮০:৪--ব্যাকরণগত শর্দশুদ্ধিকেই প্রকৃত কাব্য বলিয়া 
মনে করিতেন । অপরপক্ষে নৈকরুক্তগণ ( ৮5101951565 ) মনে করিতেন-_ 
অর্থই হইতেছে মুখ্য এবং শব্দ হইতেছে তাহার অনুসরণকারী । ছুর্গাচার্ধ্য 
বলেন-_-“অর্থোহি প্রধানম্ঃ তদ্গুণঃ শব্দ” (যাস্কের নিরুক্তঃ পৃঃ ৩)। ভামহ 
যে এই উভয় মতের সহিতই পরিচিত ছিলেন তাহা উপরে উন্নীত ১১৪ কারি 
কাতেই নুস্পষ্ট। এই ছুই প্রকার মতেরই অপূর্ণতা দেখিয়া “শবার্থে সহিতো 
কাব্যম্‌ত কাব্যের এই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তিনি কাব্যতত্বকে প্রক্কত ভিত্তির 
উপর দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন। কাব্যরচনা করিতে ইচ্ছুক কবিগণকে কোন 
কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভামহ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন-_ 

অতোহভিবাঞ্চতা কীত্জিং স্থেয়সীমাভূবঃ স্থিতেঃ | 
যত্ব! বিদ্িতবেছেন বিধেয়ঃ কাব/লক্ষণঃ ॥ 
শবশ্হন্দোহভিধানার্থ| ইতিহা সাশ্রয়াঃ কথাঃ 
লোকো৷ যুক্তি £ কলাশ্চেতি মন্তব্যাঃ কাঁব্যগৈহ্যমী ॥ 
শরাভিধেয়ে বিজ্ঞায় কৃত্বা ত্বিহুপাসনম্‌। 
বিলোক্যান্তনিবন্ধীংশ্চ কার্য; কাব্যক্রিয়াদরঃ ॥ 
সবথা পর্দমপ্যেকং ন নিগাগ্ভমবস্ভবৎ | ১1৮১১ 
এইভাবে যশোলিগ্ল, কবিগণের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া আচার্য্য ভামহ বলিলেন 
ধাহার! কাব্যরচনীয় সৌশব্্যকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন কিংবা ধাহাদের 
মতে অর্থই প্রধান_তীহাদের অভিমত অপূর্ণতাদোষে ছুষ্ট । অতএব স্বীয় 
অভিমত ব্যক্ত করিয়া তিনি বলিলেন-_- 
শব্দাভিধেয়ালংকারভেদী দিষ্টং ছবয়ং তু নঃ॥ ১1১৫ 
অর্থাৎ শব ও অর্থকে অবলম্বন করিয়া কাব্যসৌন্দরধ্য প্রকাশিত হয়। তাহার 
মতে কাব্যরচনায় শব্দ ব! অর্থের আপেক্ষিক প্রাধান্ত নির্দেশ করা অযৌক্তিক । 
বস্ততঃ শব ও অর্থের অর্নারীশ্বর মুক্তিতে মিলনই কাব্যসৌন্দ্য স্্টি করিয়া 
খাকে। সেই কারণে তিনি কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিলেন-_ 
নন শবদার্থে কাব্যমূ” 
এই যে 'শবার্থো--শব ও অর্থের সম্সিলন, ইহা সাধারণভাবে হইলে 
ক্বাব্যস্থধি হইবে না--একথা বলিতেও ভামহ ভুলিলেন না। শব্ধ ও অর্থের 


| ১৭ 


গুষম মিলনে যে “উক্তি'র স্যি হইবে, প্রকৃত কাব্য হইতে হইলে, তাহাঁকে 
“বক্র” (০06 0£ 005 2, 96205255 ) অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মনোহর হইতে 
হইবে । তিনি বলিলেন-_ 

অনিবদ্ধং পুনর্গাথাশ্সোকমাত্রাদি তৎ পুনঃ । 

যুক্তৎ বক্রত্বভাবোক্ত্যা সর্বমেবৈতদিত্যতে || ১/৩০ 

কাব্য-রচনা শ্লোক বা গাথা যাঁহাই হউক না কেন, সর্বপ্রকার কাঁব্যবন্ধেই 
বক্ররোক্তি এবং শ্বভাবোক্তি €(০016561 101656116961012 2120 129:60151] 
06501376192 ) থাকিতে হইবে । নরনারীর দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাকে 
ভামহ বলিয়াছেন “বার্ত।” | | 

গতোইন্তমর্কো৷ ভাতীন্দূর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ। 
ইত্যমেবাদ্দি কিং কাবাং? বার্ভামেনাং প্রচক্ষতে || কা ২৮৭ 
কাব্যের ভাষা হইবে “বক্রোক্তি* বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত উক্ত্ি। 
কাব্যস্থ্টি হইতে হইলে এই বক্রোক্তির প্রতি কবিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতে হইবে। 
এবিষয়ে আচার্যেযর উক্তি হইতেছে 
সৈষ! সর্বত্র বক্রোক্তি রনয়ার্থো বিভাব্যতে । 
যত্বোহয়ং কবিনা কার্য্যঃ কোহলংকারোইনয়া বিনা || ২1৮৫ 
আচার্য ভামহের কাল অষ্টম শতাব্দী; ইহার প্রায় ছুই-শত বৎসর পরে 
বক্রোক্তি-জীবিতকার কুস্তকের আবির্ভাব হয়। তাহার মতেও বক্রোক্তি' 
হইতেছে কাঁব্যের জীবিত বা প্রাণ। তিনিও কাব্যের লক্ষণ করিয়াছে ন-_- 
প্শন্দার্থৌ সহিতৌ * * * কাব্যম্চ | ১1৭ ( ব-জী ) 

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_ 

"শব্দার্থ কাব্যম্‌; বাঁচকং বাচ্যং চেতি দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যমৃ। 
স্বাবেকমিতি বিচিত্রৈবোক্তি। তেন যৎ কেধাঞ্চিমতং কবি-কৌশল-কল্পিত- 
কমনীয়তাতিশয়ঃ শব্দ এব কেবলং কাব্যমিতি, কেযাঁঞ্চিৎ বাচ্যমেব রচনাবৈচিত্র্য- 
চমৎকারকারি কাব্যমিতি পক্ষদ্বযমমপি নিরন্তং ভবতি। তশ্মাদ দ্ধয়োরপি 
প্রতিতিলমিৰ তৈলং তদ্বিদাহলাদকারিত্বং বর্ততে, ন পুনরেকশ্মিন। ৮*** 
তেন শব্দার্থ ঘৌ সংমিলিতৌ কাব্যমিতি শ্থিতম্‌। (..).-0:-5. ঘ- 
[0675 ৬৫$01010 01১7, 109 )। 

অর্থাৎ শব ও অর্থের সম্মিলিত রূপটিই হইতেছে কাব্য ; হুইটি মিলিয়া 
এক হইলেই কাব্য হয়্। এতদ্বীর! সেই হুই প্রকারের অভিমতই খণ্ডিত হইল 
»-যাহাদের একটি বলে_-কবি-কৌশল-কল্পিত সৌন্দরধ্যাতিশয়সম্পর শবাই 

ভু--২ 
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কাব্য ; কিংবা ধাহাদের অপরটি বলে__রচন।-বৈচিত্র্য-চমৎকারকারী বাচ্য 
বা অর্থই হইতেছে কাব্য । আনন্দজনকত্ব রহিয়াছে ইহাদের উভয়ের মধ্যে, 
একটিতে নয় । অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে--শব এবং অর্থ ইহাদের সম্মিলিত 
রূপই হইতেছে কাব্য 
উপরে উদ্ধৃত ভামহের “সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তিঃ” শ্লোকে লক্ষণীয় বস্ত হইতেছে 
এই যে ভামহ এই বক্রোক্তিকে “অলংকার” বলিয়াছেন--”কোহলংকাঁরোইনয়া 
বিনা” । বস্ততঃ ভামহ প্রভৃতি প্রাগ-ধ্বনি আলংকারিকগণ কাব্যকে শব্ার্থ- 
প্রকাশের বৈচিত্র্যরূপেই দেখিয়াছেন। ভামহালংকারে শব্ধালংকার ও 
অর্থাংকারের আলোচন] আছে এবং তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে-_ 
«বাচাং বক্রার্থ-শন্দোক্তিরলংকারায় কল্প্যতে | ৫1৬৬ 
এই প্রসঙ্গে ভামহের নিক্মোদ্ধত পুর্বোক্ত উক্তিটিও লক্ষণীয়-_ 
"টৈষ! সবত্র বক্রোক্তি রনয়ার্থো বিভাব্যতে | 
যত্বোহন্তাং কবিন। কার্য্যঃ কোইহলংকাঁরোহনয়া বিনা || ২৮৫ 
ভামহ কাব্যস্ট্টিতে শব্দ ও অর্থকে সমপ্রাধান্ত দিয়াছেন । তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে কাব্যকে নির্দোষ ও সালংকার হইতে হইবে । “রীতি সন্বন্ধে 
তিনি কিছু বলেন নাই। তীহার মতে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি কাব্যের 
শ্রেণীবিভাগ নিরর৫থক। প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
তাহার মতে বৈদর্ভী হইলেই কাব্য উত্তম হইবে এবং গৌড়ী হইলে কাব্যের 
উৎকর্ষ-হানি হইবে--তত্বতঃ একথা হ্বীকার করা যায় না। গুণ-সম্বন্ধেও (১) 
তাহার আলোচনা স্বল্প ; তিনি মাধুর্য, প্রসাদ এবং ওজঃ__এই তিনটি গুণ স্বীকার 
করিয়াছেন। গুণ ও রীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সব্বন্ধে (২) তিনি দ্কুম্পষ্টভাবে 
কিছু বলেন নাই। তবে কাব্যের বৈদর্ভী ও গৌড়ী শ্রেণীর আলোচনা প্রসঙ্গে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গুণ ও রীতির মধ্যে যে কিছু সম্পর্ক আছে-_এবিষয়ে 
তাহার ধারপা ছিল বলিয়! মনে হয়। ভামহ বলিতেছেন-_. 
অপুষ্টার্থমবক্রোক্তি প্রসন্নমুজু কোমলম্‌। 
ভিন্নং গেয়মিবেদং তু কেবলং শ্রুতিপেশলমূ ॥ 
অলংকারবদগ্রাম্যমর্থঃ স্তাষ/মনাঁকুলম্‌। 
গৌড়ীয়মপি সাধীয়ো বৈদর্ভমিতি নান্তথ। || ১/৩৪-৩৫ 


(১) ভামহালংকার ১1৩১-৩২১ ৩৪-৩৫ 
(২) ২১-৬। 
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উক্ত কারিকান্বয়ে ভামহ প্রসাদ, খজুতা, কোমলত্ব, অগ্রাম্যতা, অনাকুলত্ব 
প্রভৃতি বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহাদের যথোপযুক্ত 
প্রয়োগ না হইলে, কাব্য-বৈদর্ভী বা গোৌড়ী যে শ্রেণীরই হউক না কেন__ 
দোষযুক্ত হইবে। ভামহ তাহার গ্রন্থে কোথাও “গুণ” শব ব্যবহার করেন 
নাই। কেবলমাত্র ভাবিক অলংকারকে ্্রবন্ধগুণ'-বূপে আখ্যাত 
করিয়াছেন । (৩৫৩) ্‌ 

ভামহ অলংকার-প্রস্থানেরই প্রবক্তা | তাহার গ্রশ্থের অধিকাশ স্থানই বিভিন্ন 
অলংকারের (সংখ্যা ৪৩) আলোচনায় পরিপুর্ণ। বত্রেণক্তিকেই তিনি মুল 
অলংকাররূপে গণ্য করিয়াছেন । তাহার মতে সাধারণ অলংকার, রসবদলংকার 
(৩৬) এবং ম্বভাবোক্তি (২।৯৩)-_-এই বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। 
কাব্যের আত্মা কি-_-এসম্বন্বে কোন আলোচনা ভামহালংকারে দেখা যায় না। 
শব্দ ও অর্থের নির্দোষ ও সালংকার সম্মিলনই তাহার মতে কাব্য। তবে 
“বক্রোক্তি' কাব্যস্থট্টি করে এবং ইহাই অলংকার সৃষ্টির মূলে-_এরপ সিদ্ধান্ত 
করায়, তিনিও যে কাব্যে দেহবাদ্দী ছিলেন-__-একথা বলিতে হয়। 

আচার্য্য দণ্তী ভামহের পুর্ববন্তী না পরবর্তী এ বিষয়ে পশ্তিতমহলে 

মতভেদ আছে (৩)। দত্তী সন্ধে আলোচনার স্চনায় 
দণ্ডী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কাণে বলিয়াছেন-__ 
51021701015 72255209152. 25) 60 50175 53066106) 210 

50001061260 ০ 606 2703 50109০01 0: 1206105 2:00. 08161 ০: 006 
4৯121012225 05০০91, 172 5159551005৮, 91010 212. 23105156256 
16500252156 0: (81095 9100 4১150155755 005৮ 2৮15 2006 09551015 
60196196109 15110 আ1010 205 70910100120 5019001.7 (8) 

ডঃ স্থুশীল কুমার দে মহাশয় দণ্ডীকে রীতি-প্রস্থানের প্রতিনিধিবূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন--(৫) 

44081736015 10205100605 60 89206 €565100, 195 616 66801711755 
96 005 41817715515 5000০012120 53 51011 5651105 20105720 110 
৬1০7 16676210 0115 48121121255 56610 01 03132105178, 2220. 006 
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(৩) 999 লু. 9. 7,-08109 0.0.--94-96. 
(৪) নু. 9, 72,009, 85, (৫) নু, 9, 0741068--00 70776, 
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কিন্তু দণ্ডীর সন্বন্ধে উপযুক্ত অভিমত বিষয়ে অন্ঠ বক্তব্যও আছে । প্রা্ীন 
আলংকারিক ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট ও কুদ্রটের গ্রন্থ প্রণিধানপূর্বক আলোচনা 
করিলেই মনে হয়- ইহারা কাব্যের মধ্যে অলংকারেরই প্রাধান্ঠ শ্বীকার 
করিয়াছেন। ইহাদের মতে রস, গুণ, রীতি প্রভৃতির কাব্যে পৃথক প্রাধান্ত 
নাই। রুস্যক তাহার “অলংকার-সর্ন্থে বলিয়াছেন-__“তদ্দেবমলংকার। এব কাব্যে 
প্রধানমিতি প্রচ্যানাং মতম্‌?* (৯০০ ৪. 10--15225 00. 958 ) কাব্যাদর্শের 
১১০ কারিকায় দণ্তী কাব্যলক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া! বলিয়াছেন-_ 

তৈঃ শরীরশ্চ কাব্যানামলংকারাশ্চ দিতাঃ। 

শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন] পদাবলী । ১১০ 
শ্রীযুত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তংপ্রণীত “মালিন্ত-প্রোগ্ুন' নামক টীকায় উক্ত 
প্লোকের “অলংকার* শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন__ 

“অলংকারপদঞ্চ অলংক্রিয়তে প্রকুষ্টঃ ক্রিয়তেইনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্লেষ- 
প্রসাদাদি-গুণানামনুপ্রাসোপমাগ্থলংকারানাঞ্চ প্রতিপাদকং গুণানামপি 
কাব্যশোভাজনকতয়া তৈর্দশ্রিতত্বাৎ 

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মতে এথানে “অলংকার পদটি কাব্যশোভাকরত্বহেতু 
গুণ ও অলংকার উভয়কেই বুঝাইতেছে। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে 
নৃষ্ভেদসম্পন্ন ব্হু কাব্যমার্গের কথা বলিয়া দণ্ডী বৈদভা মার্গের প্রাণশ্বরূপ 
দশটি গুণের উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন গেড়ীয় মার্গে ইহাদের বিপর্যয় 
া বৈপরীত্য দেখা যায়. 

গ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা! মাধূর্য্যং স্থুকুমারতা | 

অর্থব্যক্তিরদারত্বমোৌজঃ কাস্তিসমাধয়ঃ | 

ইতি বৈদর্ভমার্শন্ত প্রাণাঃ দশগুণাঃ শ্থৃতাঃ । 

এবাং বিপর্ধয়ঃ প্রায়ো দৃহ্ঠতে গৌড়বর্সমনি | ১৪১৪২ 
্ 
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এই গুণগুলির মধ্যে “মধুর গুণের লক্ষণ নির্দেশ কবিয়। তিনি শ্রত্যনুগ্রীস 
( ১/৫২-৫৩ ), অনুপ্রীস (১/৫৫-৫৬ ) এবং যমকের (১1৬১) সংজ্ঞা ও উদ্লাহরখ 
দান করিয়াছেন। অতঃপর মাধূর্যের প্রতিবন্ধক গ্রাম্যতাদদোষের আলোচন৷ 
করিয়া সৌকুমার্য্য প্রভৃতি অন্তান্ত গুণের আলোচনা করিয়াছেন। অতএব 
দ্ণ্ডীর মতে শ্রত্যন্থপ্রাসাদি অলংকার যে মাধূর্য্যগুণের অস্তভূক্তি, তাহা ্পৃষ্টই 
বুঝা যায়। গুণ ও অলংকার যে অভিন্ন--তাহা দণ্ডী ম্বকঞ্ঠেই ঘোষণ। 
করিয়াছেন-_ 

কাচিন্মার্গীবিভাগার্থমুক্তা প্রাগপ্যলংক্রিয়া । 
_ সাধারণমলংকারজাতমন্তৎ প্রদর্শ্যতে ॥॥ ২1৩ 
এই কারিকার ব্যাখ্যায় টাকাকার তরুণ বাচস্পতি বলিয়াছেন. 

“পূর্বং শ্লেষাদয়ো দশগুণাঃ ইত্যুক্তম্। কথং তেহলংকারা উচ্যস্তে ইতি 
চে শোভাকরত্বং হি অলংকারলক্ষণম্, তর্গক্ষণযোগাৎ তেষপ্যলংকারা””গুণা 
অলংকারা এব ইতি আচীর্য্যাঃ1৮.তৎ শ্লেষাদয়ো গুণাত্মকালংকাঁরাঃ পূর্বং 
মার্গপ্রভেদ-প্রদর্শনায় উক্তাঃ $ ইদানীং তু মার্গন্বয়-সাঁধারণা অলংকার! উচ্যন্তে ।৮ 

এই প্রসঙ্গে ডঃ ্ুশীণ কুমার দে মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন-- 

[৮ 20056 05 61501100615 01106150090 €1796 005 ভা০:0 
44120 2 0560.05 10900117 20 005 5505191 561056 0: 0091 
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গুণ ও অলংকারের মধ্যে তত্বতঃ কোন প্রভেদের কথা নাঁ বলিলেও দণ্তী যে 
দুইটি শব্দকে হই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন-_তাহা কাধ্যাদর্শ আলোচনা 
করিলেই বুঝ! যায়। কাব্যাদর্শের বিভিন্ন কারিকায় (১1৪২১ ১৭৬১ ১৮১ এবং 
১১০ ) তিনি “গুণ' বলিতে পদ রচনার উৎকর্ষকে ( €১:০611519055 1 [0০99610 
010010921 ) এবং “অলংকার” বলিতে কাব্যালংকারকে (10০9610০ 21116 ) 
নির্দেশ করিম্লাছেন ( ২৭১ ১১৬১ ২২৯ ২৬৮১ ৩০০, ৩৪০, ৩৫৯ প্রভৃতি কারিকা 
রষ্টব্য )। বস্ততঃ কাব্যাদর্শে গুণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও গুণের সহিত 
অলংকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা থাকায়, কেহ কেহ দণ্ডীকে গু৭প্রস্থানের 
অন্তভূক্ত করিতে চাহিয়াছেন। 

যাহা হউক, ধীহারা দণ্ডীকে রীতিপ্রস্থানের অন্তভূকক্ত মনে না করিয়! 
অলংকার-প্রস্থানের অন্তভূক্তি করিতে চাহেন;? তাহাদের বক্তব্যের মধ্যেও যথেষ্ট 
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যুক্তি আছে। দণ্ডী শ্লেষাদি দশটি গুণকে বৈদর্ভী মার্গের প্রীণ বলিয়াছেন 
এবং আরে] বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় মার্গে প্রায়ই ইহাদের বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। এই 
গুণসমূহের বিচার হইতেই আসিয়াছে অলংকার-বিচার। গুণ ও অলংকার 
নিজ নিজ বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইলেও উভয়েই যে কাব্যশোভাকর ধর্মরূণে অভিন্ন 
- ইহা দণ্তী নিজেই শ্বীকার করিয়াছেন । মার্গের প্রাণ হইতেছে গুণ এবং 
গুণের প্রকাশক হইতেছে-_-অলংকার। কিছু কিছু অলংকার বৈদর্ভী মার্গের 
এবং কিছু কিছু অলংকার গৌঁড়ীয় মার্গের বিশেষ পরিচায়ক এবং সে গুলি ব্যতীত 
অন্তান্ত অলংকারসমূহ হইতেছে-_উভয়-মার্গ-সাধারণ। এই সিদ্ধান্তের অর্থ 
হইতেছে--কতকগুলি অলংকার বৈদর্ভী মার্গের গুণাবলী এবং অপর কতকগুলি 
অলংকার গৌড়ীয় মার্গের গুণাবলী প্রকাশ করে । তত্ব্তীত আরো অনেক 
অলংকার আছে, যাহারা উভয় মার্গের গুনাবলীরই প্রকাশক । ক্তরাং 
অলংকারের দ্বারা গুণের এবং গুণের দ্বারা মার্গের প্রকাশ ঘটিতেছে। সেই 
কারণে উক্ত মতবাদিগণ দণ্ডীর কাঁব্যাদর্শে অলংকার-প্রীধান্য দেখিয়াছেন এবং 
তাঁহাকে অলংকার-প্রশ্থানেরই অন্তভূক্ত করিয়াছেন । ইহাদের বক্তব্য নিয়ে 
উদ্ধৃতিতে সুন্দরভাবে প্রকাঁশিত হইয়াছে__ 

“[9200117. 1060010905 6115 6610. (01259 25 01061101706 ০: 0০056% 
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প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে দণ্ডীকে বীতিপ্রস্থানের অস্তভূস্ত বলিয়া 
মনে করা হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া আচার্য্য দণ্ডতী আচার্য্য 
বাঁমনের মত “রীতির” কোন উল্লেখ করেন নাই । কাব্যের শরীর হইতেছে_ 
দই্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”--ইহাই বলিয়াছেন! মার্গকেও কাব্যলক্ষণের সহিত 
সংযুক্ত করেন নাই। তবেকি কারণে তাহাকে রীতিপ্রস্থানের অন্তভূক্তি 
বলিয়া মনে কর! হয়? দণ্ডীর কাব্যলক্ষণের ব্যাথ্যায় প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ টাকায় 
বলিয়াছেন_ 

দট্ষটাঃ সহৃদয়হুত্বাশ্চমৎকারভূময় ইত্যর্থঃ, যেহর্থঃ তৈব্যবছ্ছিন্না বিলক্ষনীকৃতা 


॥২৩। 


পদাবলী পদসমূহঃ কাব্যস্ত শরীরম্‌্। অত্র ইষ্টত্ধং চমৎকারভূমিত্বং চমৎকারশ্চ 
লোকোত্রাহলাদঃ | তদৃভূমিস্তজ্জনকঃ | * * * ইং চ অর্থোপক্কত-বাক্য- 
মেষ কাব্যশরীরম্‌, ন তু বাক্যমর্থশ্চ দ্বাবিতি।” 

অর্থাৎ তর্কবাগণীশ মহাশয় বলিতে চাহেন যে দণ্তী অর্থোপস্কৃত বাক্যকেই 
কাব্য মনে করেন । সুতরাং তিনি বিশিষ্ট বাক্যরচনা বা রীতিমার্গেরই পথিক। 

দণ্ডপর কাব্যলক্ষণ কারিকার প্রথমার্ধে প্রাচীনগণের অভিমত বলিয়! কাব্যের 
শবপর ও অলংকারের কথা বলা হইয়াছে । দ্িতীয়াঞ্ধে কাব্যশরীবের লক্ষণরূণে 
£ষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'র নির্দেশে করা হইয়াছে। এখানে শরীরের 
কথ! বলা হইলেও কাব্যের শরীরী বা আত্মার কথা বলা হয় নাই। কাব্যের 
আত্মা কি-দণ্ডী সে সম্বদ্ধে নীরব। পুর্বাচার্ধগণের মত উল্লেখ করিয়া 
তিনি কাব্যের শরীরের এবং তাহার শোভাজনক অলংকারের লক্ষণ ও 
শ্রেণী নির্দেশপূর্বক কাব্যের স্বরূপ-বর্ণনা কাধ্য সমাধা করিয়াছেন। বিশিষ্ট 
ধরণের পদাবলীফে কাব্যশরীররূপে গ্রহণ করায়, সেই বিশিষ্ট পদ রচনার 
প্রয়োজনে উপযুক্ত রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা আবস্তিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহায় 
মতে যে রীতি শ্রেষ্ঠ সেই রীতির (বৈদর্ভা) উপাদান হিসাবে গুণ বর্ণন1 করার প্রয়োজন 
স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়! গিয়াছে । আবার এই গুণাবলীকে পরিষ্ফুট করিবার 
জন্য শব ও অর্থালংকার-বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । এতন্বারা যে 
গুণকেও কাব্যশরীরের অন্তভূক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা 'প্রভা”টাকায় 
বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে-_ 

“বৈদর্ভরীতেঃ প্রাণত্বেনাগ্রে গ্রন্থক্কতোক্তানাং শ্লেষপ্রসাদাদীনাং গুণানাং 
তু শরীরশব্বেনৈব সংগ্রহঃ। যতো বৈদর্ভীরীতির্নাম পদাবলী সংস্থানবিশেষঃ, 
সৈব পদাবলী শরীরমূ, অতো! গুণ! ন শরীরতো ভিন্না ইতি নোদ্দেশবাক্যে 
পৃথকৃত্বেন গণিতাঃ” ( কাব্যাদর্শ; বধ্ধে সংস্কৃত সিরিজ-পৃই ৮ )। 

অতএব দণ্তীর কাব্যালোঁচনার সামগ্রিক পরিকল্পনার মুলে আছে বিশিষ্ট 
পদরচনার ব্যাপার এবং ইঞাই হইতেছে রীতি । এই কারণেই দণ্ডীকে রীতি- 
প্রস্থানের অস্ততূ্তি করা হইয়া থাকে । আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে অধ্যাপক 
কাণের পুর্বোদ্ধত মস্তব্যই যুক্তিসঙ্গত । 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা হুস্পষ্ট যে- মার্গ, গুণ, অলংকার ইত্যাদি 
বিষয়ের বিচার ও অলোচনায় দণ্ডীর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং শ্বচ্ছ চিন্তার অভাব 
আছে । কাব্যতত্বালোচনায় দেহবাদী হওয়ায় তিনি এই সমস্ত উপাদানের 
মঠিক সমন্বয় করিতে পারেন নাই। কাব্যাত্বার সন্ধান না করিয়া, কাবোর 


২৪ ॥ 


দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াতেই এই ত্রুটি ঘটিয়াছে এবং অলংকার, গুগ ও রীতি 
সম্বন্ধে তীহার দোঁলাচল মনৌবৃত্তিই তাঁহার সম্বন্ধে পপ্ডিতমহলে বিভিন্ন অভিমতের 
সৃষ্টি করিয়াছে । 
কালাচুক্রমিকভাবে আচার্য্য দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক হইতেছেন-_.- 
ভষ্ট উত্তট। কাব্যতত্বের মীমাংসকরূপে ইনি ভামহের 
উদ্ভট অন্বর্তী। উদ্ভটের লিখিত “ভামহ-বিবরণ' ও 'কাব্যালংকার 
বৃত্তি নামক দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়-কিস্ত গ্রন্থ 
দুইটি এযাঁবৎ অনাবিষ্কত । তাহার যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেছে__ 
«অলংকারসারসংগ্রহ' ৷ ইহাতে একচগ্লিশটি অলংকারের আলোচনা আছে। 
অলংকারালোচনায় ইনি সাধারণতঃ ভামছের অনুসরণ করিয়াছেন, যদিও 
ক্ষেত্রবিশেষে তাহার প্রশংসনীয় শ্বকীয়তার পরিচয়ও আছে। কাব্য-রচনায় 
বসের শ্থীন সম্বদ্ধেও তাহার ধারণা অনেক অগ্রগীমী। অলংকাবাঁলোচনায় 
মৌলিক চিন্তা সত্বেও তিনি কাব্যতত্ব-মীমাঁংসায় অলংকার-প্রস্থানেরই অস্ততূক্তি 
ছিলেন । এ সম্বন্ধে রুষ্যকের উক্তি স্মরণীয় । 'অলংকারসর্বম্থে রুধ্যক বলিয়াছেন-_ 
ইহ তাবদ্‌ ভামহোন্তটপ্রভৃতয়শ্চিরস্তনালংকারাঃ প্রতীয়মানমর্থং বাচ্যোপস্কার- 
কতয়ালংকারপক্ষ নিক্ষিপ্ং মন্যন্তে।”' উদ্টসহ সমস্ত প্রাচীন আলংকারিকবর্গ যে 
কাব্যতত্বে অলংকারেরই প্রাধান্ত স্বীকার করেন-_তাহাও তিনি সুস্পষ্টভাবে 
বলিয়াছেন--তদেবমলংকানা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্‌।+ 
্ (্, ৪. 2-2206-00,129 ) 


দণ্ডধীর পরবর্তী হইলেও উট কাব্যতত্বে গুণকে প্রীধান্ত দেন নাই। অবশ্য 
গুণ সম্বন্ধে উদ্তটের নিজন্ব অভিমত জানার প্রত্যক্ষ কোন উপাক্ন ( যেমন, তাহার 
রচিত গ্রন্থাদি) আমাদের নাই । তবে অন্তান্ত অলংকার গ্রন্থে তাহার অভিমত 
বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাতে মনে হয়, তিনি গুণ ও অলংকাঁরের 
মধ্যে কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে করিতেন না। নিমের উদ্ধৃতিগুলি এ বিষয়ে 
আলোকপাত করিবে--- 
(১) উত্তটাদিভিস্ত গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব স্ৃচিতম.। বিষয়- 
মাত্রেন ভেদপ্রতিপাক্দনাৎ। সংঘটনাধর্মত্বেন চেষ্টেঃ ( রম্যক-অলংকারসব্ধন্ব-পৃঃ ১) 
(2) অলংকারবিভাগকরিষ্যমানত্তদুপযোগিতয়া  উত্তটাদিমতেনেক্তমেব 
ণালংকারাভেদমন্থুবদতি | চাকুত্বহেতুত্বেংপি গুণানামলংকারাণাং চাশ্রয়ভেদাদ্‌ 
ভেদব্যপদেশঃ। .সংঘটানাশ্রয়া গুণাঃ, শব্ার্থাশ্রয়াস্বলংকারাঃ1% 


(বস্বাপন-টাকা, প্রতাপরুডরধশোভূষণ পৃঃ-৩৩৭ ) 
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(৩) সমবায়বৃত্ত্যা শৌরধাদয়ঃ, সংযোগবৃত্যা তু হারাদয় ইত্যন্ত গুণালংকারাখাং 
তেদঃ। ওজঃ-প্রভৃতীনামন্ুপ্রাসাদীনাং চোভয়েষামপি সমবাযবৃত্তযা স্থিতিরিতি 
গ্ড্ডরিকা প্রবাহেনৈষাং ভেদঃ॥ (কাব্যগ্রকাশ-৮ম উলাসে উদ্ধত ভামহোস্তট- 
বিবরণ )। 


বস্ততঃ উদ্তটও তাহার পূর্ববর্তী আচাধ্য ভামহের মত মনে করিতেন- কাব্যের 
শোভাসম্পাদক অলংকারই কাব্যতত্বে প্রধানবস্ত এবং গুণ, রীতি, অলংকার 
প্রভৃতি অন্তান্ত উপাদান বাচ্য-বাচকের উপকারসাধনপূর্বক অলংকারেরই 
পরিপোষ বিধান করে এবং তন্দ্ার' কাব্য-সৌন্দ্যের স্থষ্টি হয়। উদ্ভট রীতি 
সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনটি বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। এই 
বৃত্তি সমূহ মোটামুটিভাবে বামন-কথিত রীতিরই অন্থুরূপ। মহামহোপাধ্যায় 
অধ্যাপক কাণে উত্তট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
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মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন ন।, যদিও পর্যায়োক্ত প্রভৃতি অলংকারস্থলে 
ভামহ, দণ্তী এবং বামনের মত তিনিও ধ্বনির অস্তিত্ব ত্বীকাঁর করিয়াছেন। 
তিনি কেবলমাত্র রসবদলংকারের মধ্যেই রসকে স্বীকার করিয়াছেন । নিয্লোদ্ধত 
শ্লোকটি উদ্ভটকৃত বলিয়া প্রচার আছে-_ 

রসাগ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ। 
কথ্যতে তদ্‌ রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্‌ || 

অর্থাৎ উদ্ভটের মতে রসই কাব্যের আত্মা। এই শ্লোক সত্য সত্যই উত্তট- 
বিরচিত হইলে তাহাকে রস-প্রস্থানেরই অস্তভূ্ত করিতে হইবে। কিন্তু এই 
শ্লোকটি উদ্তটের সকল সংস্করণে দেখা যায় না বলিয়া পণ্ডিতুগণ ইহাকে প্রক্ষিণ্ 
বলিয়া মনে করেন। বস্ততঃ উদ্ভট অলংকারকেই কাব্যের শোভাসম্পাদক বলিয়া 
মনে করিয়াছেন এবং অলঙ্কারসমূহের আলোচনাতেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। সে কারণে, তাহাকে সঙ্গতভাবেই অলংকারগপ্রস্থানের অস্ততু্কি 
করা হইয়াছে। 


॥২৬॥ 


কালান্ক্রমিকভাবে বামনের পরবস্তাঁ হইলেও অলংকারপপ্রস্থানের অন্যতম 
স্বখ্যাত আচাধ্যরূপে ক্ুদ্রটের অভিমত আমর! এখানে 
রুদ্রটা.ী আলোচনা করিতেছি। কুদ্রটের গ্রন্থের নাম--কাব্যা- 
লংকারঃ। তিনি এই গ্রন্থে অলংকার-সমৃহকে চারিটি 
নির্দিষ্ট ধর্মানুয।য়ী বিভক্ত করিয়াছেন । কুদ্রটের অভিমত হইতেছে-_ 
অর্থশ্তালংকার! বাস্তবমৌপম্যমতিশয়ঃ শ্লেষঃ | 
এষামেব বিশেষা অন্তে তু ভবস্তি নিঃশেষাঃ। ৭1৯ 
টাকায় নমিসাধু বলিয়াছেন-_-“উক্তলক্ষণন্তার্থ্য বাস্তবাদয়শ্চত্বারোহলংকারা 
ভবস্তি। চতুভিঃ প্রকাঁরৈ রসৌ ভূষ্যত ইত্যর্থঃ। নব্বন্তেংপি রূপকাদয়ে 
লংকারাঁঃ সস্তিঃ তৎকিমিতি চত্বার এবোক্তা ইত্যাহ-_-**এষামেব সামান্ভূতানাং 
চতুর্ণাং তে ভেদাঃ1” অর্থাৎ সমস্ত অর্থালংকারই- বাস্তব, ওঁপম্য, অতিশয় ও 
প্লে-এই চারি শ্রেণীর যে কোন একটির অস্তভূর্তি। কাব্যে রূসের স্থান 
সম্বন্ধেও রুদ্রট সজাগ ছিলেন। কাব্যকে রসময় হইতে হইবে, নচেৎ ইহা 
নীরস শাঙ্ধের মতই পাঠকের পক্ষে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিবে__ইহা! কুদ্রট স্বক্ঠে 
ঘোষণা করিয়াছেন-_ 
তন্মাভৎ কর্তব্যং যদ্বেন মহীয়সা রস্ষুক্তিমূ। 
উদ্বেজনমেতেষাং শাস্ত্ববনদেবান্থা হি স্তাৎ। ১২২ 
(কাব্যালংকারঃ) 
কয়েকটি অধ্যায়ে রসের আলোচনা শেষ করিয়া উপসংহার শ্লোকে তিনি 
বলিতেছেন-_ 
এতে রসা৷ রসবতো রময়স্তি পুংসঃ 
সম্যগ, বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেখ চারু। 
যন্যাদিমাণিনধিগম্য ন সর্বরম্যং 
কাব্যং বিধাতুমলমন্র তদা্রিয়েত || ১৫1২১ 
রুদ্রটের অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া নমিসাধু টীকায় বলিলেন 
“এতে রসাঃ সম্যগ, বিভজ্য চতুরেন কবিন! চাক যথা ভবতি তথা রচিতাঃ 
সন্তো রসিকান্‌ পুংসো রময়স্তি। ** ইমাননধিগম্যাবিজ্ঞায় সর্বধা রম্যং কাব্যং 
বিধাতুং কবির্ালম্‌ ন সমর্থ: 1৮ 
রুদ্্টের গ্রন্থে গুণ ও রীতির উল্লেখ আছে--আলোচনা নাই । ইহাতে মনে 
হয় তিনি গুণ ও রীতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। এসম্বন্ধে তাহার 
গ্রন্থে এই কয়েকটিমাত্র ্লোক.আছে-_ 


1 ২৭ 


নায়! বৃত্তিদ্বেধা ভবতি সমাসাসমাঁসভেদেন | 
বুত্তেঃ সমাসবত্যান্তত্র স্্য বীতয়ঃ তিত্রঃ | ৩1৩ 
অর্থাৎ বৃত্তি--সমাসযুক্ত ও সমাসহীন ভেদে ছুই প্রকার। সমাসযুক্ত বৃত্তির 
তিনটি রীতি হয়। এই তিনটি রীতি হইতেছে-_ 
পাঞ্চালী, লাটীয়া, গৌঁড়ীয়া চেতি নামতোহভিহিতাঃ। ২1৪ 
কুদ্রট বৈদর্ভী রীতিকে সমাঁসবিহীন বৃত্তির রীতিরূপে গণ্য করিয়াছেন । 
গুণ সম্বন্ধে ২৮ শ্লোকে বিভিন্ন কাব্যগুণের কথা বলিয়া ২১০ শ্লোকে মন্তব্য 
করিয়াছেন-_-“রচনাচারুত্বে খলু শব্খগুণঃ সংনিবেশচারত্বম্‌” । 
বস্ততঃ রুদ্রটের গ্রন্থের আলোচনার ধারা হইতেই নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে 
তিনি অলংকার-প্রন্থানেরই অন্তর্গত । গ্রস্থারস্তেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া 
রুদ্রট যে শ্লোক রচন। করিয়াছেন, সেই শ্লোকের টীকায় নমিসাধু ইহা হুস্পষ্টরূপেই 
বলিয়াছেন-__ 
কাব্যালংকাঁরা বক্রোক্তিবাস্তবাঁদয়োহস্ত গ্রন্থস্ত প্রাধান্ততোইভিধেয়াঃ * তত্র * 
দোষা রসাঁশ্চেহ প্রাসঙ্ষিকাঃ, নতু প্রধানাঃ”? । (১।২ টীকা) 
অর্থাৎ রুদ্রটও তাহার পূর্বগামিগণের ন্যায় নন্থ শব্ধার্থে কাব্যম (২1১) 
ইহা বলিয়া শব ও অর্থালাংকারের বিচারেই প্রধানতঃ মনঃসংযোগ 
করিয়াছিলেন, কাব্যাত্মার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন নাই। কুদ্রট সম্বন্ধে 
আলোচনার উপসংহার করিতে গিয়া ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় যথার্থই 
বলিয়াছেন-_ | 
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কালাহ্ক্রমিক ভাবে আচার্য্য বামন রুদ্রটের পূর্ববর্তী । থুষটীয় দশম শতাব্দীতে 
আবিভূতি আচার্ধ্য বামনই বীতিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা । 
বামন দণ্ডতীকে রীতিবাদের অন্তভূক্ত করা হইলেও; তাহাকে 
যে গুণবাদ বা অলংকারবাদদেরও অন্তভূর্্ত করা যায় ।-- 
এমন অভিমত পণ্তিতমহলে প্রচলিত আছে । স্ুতরাঁং বামনই রীতিগ্রস্থানের 


1 ২৮ ॥ 


গ্রধান আচার্য্য এবং তিনিই প্রথম আলংকারিক, যিনি ুষ্পষ্টভাষায় 
বলিলেন যে কাব্যবিচারে কাব্যাত্মার অন্ুসন্ধানই প্রধান কর্তব্য এবং বীতিই 
হইতেছে কাব্যের আত্মা। এখানে অলঙ্কারশান্ত্রের চিন্তাধারায় উল্লেখ্য 
অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ডী কতকগুলি গুণকে বৈদর্ভা মার্গের 
গ্রাথ বলিয়াছেন । কিন্তু বৈদর্ভ্শ মার্গ বা রীতিই যে কাব্যের আত্মা তাহা বলেন 
নাই। তাছাড়া, তিনি রীতির লক্ষণনিরদেশও করেন নাই। এবিষয়ে আচার্য্য 
বামনের চিন্তা হুষ্পষ্ট। তিনি রীতির লক্ষণ দিয়াছেন, গুণালংকারের হ্বরূপবর্ণনা 
করিয়াছেন এবং অলংকার ও গুণের সংযোগে গঠিত রীতির মধ্যে কাব্যাত্বার 
সন্ধান করিয়া সমগ্র কাব্যতত্বের সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ 
অলংকার যে কাব্যের ম্বরূপসাধন করে না, রীতিই কাব্যের শ্বরূপ-ঘটক- ইহা 
বলিয়া তিনি কাব্যতত্বের বিচারে পুর্বাচার্যগণ অপেক্ষা অধিকতর. সুষ্ষদৃষ্টির 
পরিচয় দিয়াছেন । 

কাব্যতত্ব-নির্ধারণে আচার্য্য বামনের সিদ্ধান্ত কি, তাহা বুঝিবার জন্য বামনের 
কাব্যালংকারসৃত্রবৃত্তি হইতে আমরা নিয়োক্ত উদ্ধ'তিসমূহ দ্িতেছি। সেগুলির 
আলোচনা মূলে, আমরা বামনের অভিমত বিশদ করিবার চেষ্টা করিব । 

বামন বলিলেন" 

(১) 'কাব্যং গ্রাহমলংকারাৎ* ১।১।১-_কাব্যং খলু গ্রীহ্মুপাদেয়ং ভবতি, 
অলকারাৎ। কাব্যশব্দোহয়ং গুণালংকার-সংস্কতয়োঃ শবার্থয়ো্র্ততে |” 
ভক্ত্য। তু শব্বার্থমাত্রবচনোহত্র গৃহৃতে। 

[ অলংকারের জন্তই কাব্য উপাদেয় হয়। গুণ ও অলংকারের দ্বারা সংস্কৃত 
লদবার্থের নামই কাব্য) উপচারবশতঃ শব ও অর্থে কাব্যশব প্রযুক্ত হয়। ] 

(২) সৌন্দর্যমলংকারঃ। (১1১২) 

অলংকতিরলংকারঃ। করণবুৎপত্ত্যা পুনরলংকারশবোহয়মুপমাদিু বর্ততে 
[ অলংকার বলিতে অলংকরণকে বুঝায়। করণ কারকেও অলংকার শব 
সাধিত হইতে পারে বলিয়! উপমা প্রভৃতিতেও অলংকার শব্ের প্রয়োগ হয় । ] 

(৩) স গ্লোষ-গুণালংকারহানাদানাভ্যাম। (১১৩) 

স খবলংকারে। দোষহানাৎ, গুপালংকারাদানাচ্চ সংপান্থঃ কবেঃ। [ দৌোষ- 
ত্যাগ ও গুণালংকারের গ্রহণ দ্বারাই অলংকার হয়। কবিগণ দৌষত্যাগ করিয়া 
এবং গুণালংকারের গ্রহণ করিয়া কাব্যের অলংকার বা সৌন্নধ্য-সাধন করিয়া 
থখাকেন। ]. 

(৪) রীতিরাত্বা কাবান্ত। (১২৬) 


রীতির্নামেয়মাত্বা কাব্যন্ত । শরীরসন্তেবে বাক্যশেষঃ। [রীতি হইতেছে 
কাব্যের আত্মা । শরীরের যেমন আত্মা থাকে, তেবি কাব্যশরীরের আত্মা 
হইতেছে রীতি । ] 

(৫) বিশিষ্টা পদ্রচন। রীতিঃ। (১২1৭) 

বিশেষবতী পদানাং রচনা রীতিঃ [রীতি হইতেছে-_বৈশিষ্টযযুত 
পদ্দরচনা | ] 

(৬) বিশেষে! গুণাআ। (১1২৮) 

[ এখানে বিশেষ বলিতে বুঝায় সেই ধরণের পদরচনা, যাহার আত্মা 
হইতেছে গুণ । ] 

(৭) সা ত্রেধা_ বৈদ্ভাঁ, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী চেতি। (১1২৯) 

[ রীতি তিনপ্রকার-_বৈদভাঁ, গোৌড়ী এবং পাঞ্চালী | ] 

(৮) তাসাং পূর্বা গ্রান্থা-_গুণসাকল্যাৎ। (১1২১৪) 

[ এই তিনটি রীতির মধ্যে প্রথমটিই ( বৈদর্ভাই ) উপাদেয়--কারণ তাহাতে 
সমন্ত গুণ আছে । ] 

(৯) নপুনরিতরে স্তোকগুণত্বাৎ। "( ১২1১৫) 

[ অপর দুইটি অর্থাৎ গৌড়ী এবং পাধধালী উপাদেয় নয়, কারণ তাহাদের 
মধ্যে গুণের অল্পতা আছে । ] - 

(১০) গুণ-বিপর্যয়াতআীনে! দোষাঃ। (২১১) 

[ গুণের বিপর্যয় হইতেছে-দোষ ]। 

(১১) কাব্যশোভায়াঃ কর্তারে! ধর্মা গুণ । (৩1১1১) 

যে খলু শবার্থযোর্ধমাঃ কাব্যশোভাং কুবস্তি, তেগুণাঃ। তে চৌজঃ- 
প্রসাদাদয়ঃঃ ন যমকোপমাদয়ঃ, কৈবল্যে তেষামকাব্যশোভাকরত্বাৎ। ওজ+- 
প্রসাদাদীনাং তু কেবলানামস্তি কাব্যশৌভাকরত্বমিতি । [গুণ হইতেছে 
কাব্যের শোভাসম্পাদনকারী ধর্ম। শব্দ ও অর্থের যে ধর্ম-সমূহ কাব্যের শোভা 
বিধান করে, তাহারা হইতেছে গুণ ; ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি হইতেছে গুণ ; ষমক, 
উপমা প্রভৃতি নহে । কারণ কেবল যমক-উপমাদির প্রয়োগের দ্বারা কাব্যশোভা 
সম্পাদন করা যায় না। কিস্ত কেবলমাত্র ওজঃ-প্রসাদদাদির কাব্যশোভাকরত্ব- 
শক্তি আছে। ] 

(১২) তদতিশয়হেতবস্তবলংকারাঃ। (৩1১২ ) 

তন্তাঃ কাব্যশোভারা অতিশয়ঃ তদতিশয়ঃ) তত্ত হেতবঃ। & * অলংকারাশ্5 
ঘমকোপমাদয়ঃ | 
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| কাব্যশোভার যে আতিশ্য দেখা যায়, তাহার হেতু হইতেছে অলংকার- 
সমূহ--যমক, উপম। প্রভৃতি | ] 

(১৩) পুরে নিত্যাঃ । (৩১৩) 

পূর্বোক্ত (গুণসকল) হইতেছে নিত্যধর্ম ? কারণ এগুলি ব্যতীত কাব্যশোভার 
উপপত্তি হয় না। ] 

(১৪) যথা বিচ্ছিগ্ততে রেখা চতুরং চিত্রপণ্তিতৈঃ। 

তখৈব বাগপি প্রাজ্ৈঃ সমস্তগুণ-গুশ্ফিতা ॥ (পরিকর শ্লোক ৩১) 

[ যেমন চিত্রপস্তিতগণ নিপুণতা সহকাঁরে রেখাবিন্তাস করেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞ 
বাক্তিবৃন্দ কাব্যরচনাকে সমস্তগুণ-সংযুক্ত করিয়া থাকেন। ] 

আমাদের মনে হয় বামন-নিদ্ধীরিত কাব্যতত্ব বুঝিবার পক্ষে উপরোক্ত 
নুত্রগুলিই গুরুত্বপূর্ণ । তন্মধ্যে প্রথম ছুইটি স্ুত্রের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করার মত। 
প্রথমতঃ এখানে অলংকারকে গৌণ স্থীন দেওয়া হইয়াছে, “গ্রাহাম্” শব্দের 
অর্থ “উপাদেয়ম* বলায়, অলংকারের যে কাব্যের স্বরূপঘটকত্ব নাই, তাহা 
গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইল। এই সিদ্ধান্তই আরো বিশদ করা হইল--৩।১।২ 
হৃত্রে--তর্দতিশয়হেতবস্থলংকারা:+--এই কথা বলিয়া। আর এখানে দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য হইল “সৌন্দধ্য” অর্থে অলংকার শব্দের প্রয়োগ । এখানে অলংকার শব্দের 
ব্যাপক অর্থ লক্ষণীয় । পারিভাষিক অলংকার ব্যতীতও যে কাব্য সৌন্দর্য্য থাকে, 
কাব্যতত্ব যে আসলে বৃহত্তর সৌন্দর্ধ্যতত্বের(23517৩105 ) অস্তভূন্ত- অলংকার, 
গুণ, রীতি সবেরই লক্ষ্য যে কাব্যের উপাদেয়ত্বসাধক এই সৌন্দর্য্যের বিধান 
করা, পারিভাষিক অলংকারসমূহ বে এই সৌন্দর্য্যের করণ মাত্র এবং এই 
সৌন্দরধ্য-বিধান করিতে হইলে কাব্যে ইহার বাধক দৌধসমুহকে ত্যাগ এবং 
সাধক গুণ ও অলংকারসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে__কাব্যতত্বের এই গভীর 
সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন । 

আচার্ধ্য বামনের চিস্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল- কাব্যাত্মার অনুসন্ধান 
ও সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। বামনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই অগ্রান্থ হইয়াছে । 
তৰে এ সত্য তো অস্বীকার করা যাইবে না যে তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন 
যে কাব্যাক্মার সন্ধান করিতে ন৷ পারিলে পূর্বাচাধ্যগণের মত অলংকার ও 
গুণ প্রভৃতির বিচার নিরর্থক হইবে। গুণালংকার-ব্যতীরিক্ত কাব্যাত্বা যে 
আছে---এই সত্য আবিফার করাতেই বামনের কৃতিত্ব। আচার্ধ্য বামন সেই 
কারণেই কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বলিলেন__“বরীতিবাত্বা কাব্যন্ত১। বৃত্তিতে 
বলিলেন--শরীরস্তেবেতি বাক্যশেষ* $ অর্থাৎ শরীরের যেমন আত্মা থাকে, 
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তেমনি কাব্যশরীরেরও আত্মা আছে এবং তাহা হইতেছে-_রীতি। এই শৃত্র 
ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়া কামধেন্ু-টাকায় শ্রীগোপেন্দ্রত্রিপুরহর বলিয়াছেন__ 

“নন কাব্যস্ত কথম্‌ উপপদ্যতে অশরীর-ভূতত্ত আত্মাবচ্ছেদকত্বাসম্ভবাদি ত্যা- 
শংক্য-_শব্দার্থুগলং শরীরং, তন্তাধিষ্টাতা রীতির্নাম আত্তেত্যুপপতিযুন্মী- 
লয়িতুম আকাঙ্খিতং পদমাপুরয়তি । 

অর্থাৎ টীকাকারের মতে বামনের সিদ্ধান্তান্যায়ী শব ও অর্থ উভয়ই হইতেছে 
কাব্যের শরীর এবং রীতি হইতেছে-_কাব্যের আত্মা। বামন কিন্তু তাহার 
গ্রন্থেরর-১।৩।১* স্বত্রের ( ইতিবৃত্তকুটলত্বং চ ততঃ) বৃত্তিতে 'শরীর” শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন এইভাবে__ইতিহাসাদিঃ ইতিবৃত্ত কাব্যশরীরম্ঠ। এখানে 
যেন সাহিত্যের বিষয়বস্কেই কাব্য শরীর বলিয়া মনে করা হইয়াছে । যাহা 
হউক, কাব্যের শরীর তাহার বিষয়বস্তই হউক বা সেই বিষয়বস্তুর প্রকাশক 
শব্দার্থযুগলই হউক, তাহার আত্মা হইতেছে রীতি । রীতি হইতেছে “বিশিষ্টা 
পদরচনা” বা বিশেষত্বযুক্ত পদসন্নিবেশ এবং এই বিশেষত্বের আত্মা হইতেছে 
গুণ; অর্থাৎ গুণরূপ-আত্মা-সমন্িত বিশেষ ধরণের পদরচনা হইতেছে রীতি 
এবং তাহাই কাবোর আত্মা । এই “বিশেষ ব” গুণ-ই হইতেছে-_“কাব্যশোভায়াঃ 
কর্তীরো ধর্মী৮ এবং অলংকারসমূুখ হইতেছে--“তদতিশয়হেতবঃ' । এখানে 
“অলংকার” শব্দ সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়ছে এবং যমক উপম প্রভৃতিকে 
বুঝাইতেছে। কাব্যশোভার ঘটক হওয়ায় গুণসমূহ ম্বভাবতঃই নিত্য এবং 
তাহা না হওয়ায় অলংকারসমূহ কাব্যস্যষর ক্ষেত্রে অনিত্য--এরূপ বিবেচনা 
করিতে হইবে। বামনের সিদ্ধান্ত হইল--“সমস্তগুণগুণ্কিত বাঁক বা রচনা- 
রীতিই হইতেছে__কাব্যের আত্মা এবং বৈদর্ভী রীতিতে 'গুণ-সাকল্য আছে 
বলিয়া ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী উপাদেয় । 

আচাধ্য বামনের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আপত্তি 
উত্থাপিত হইয়াছে । কাব্যাদর্শের ২।৩ কারিকার টীকায় তরুণ বাচম্পতি 
বামনকথিত গুণ ও অলংকারের প্রভেদ-লক্ষণকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন-- 

'শোভাহেতবো গুণাঃ শোভাতিশয়হেতবঃ অলংকার! ইতি--কৈশ্চিহুক্তম্‌। 
শোভাতিশয়হেতুত্বস্তাবিবক্ষিতত্বাৎ নায়ং ভেদহেতুৃঃ' ॥ তরুণ বাচস্পতির বক্তব্যের 
মূল কথা হইল প্রন্তত প্রসঙ্গের বিবক্ষা শোভাতিশয্যেক হেতু নির্ণয় করা নয়। 
তাহা ব্যতীত বামনকধিত গুণ এবং অলংকার-__ উভয়েই তো কাব্যের 
শোভাসম্পাদন করিতেছে । উভয়ের মধ্যে গ্রভেদ হইতেছে--.পরিমাণগত*- 
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শ্রেণীগত নয় । সুতরাং এই ভেদ-বর্ণনা গুণ ও অলংকারের ন্বরূপগত ভেদ নিয়ে 
অসমর্থ হইয়াছে । 
- আচার্য্য মন্মটও প্রশ্ন তুলিলেন__ 

কিং সমস্তৈ গুণৈঃ কাব্যব্যবহার উত কতিপয়ৈঃ। বর্দি সমন্তৈ স্তৎ 
কথমসমন্তগুণা গৌড়ী পাঞ্চালী চ রীতিঃ কাব্যস্তাত্মা? অথ কতিপয়ৈ স্তৎ-_ 

“অদ্রীবত্র প্রজ্জলত্য্রিরুচ্চৈঃ প্রাজ্যঃ প্রোগনুল্পলত্যেষ ধুমঃ? ইত্যাদাবোজঃ- 
প্রভৃতিষু গুণেযু সৎসু কাব্যব্যবহার-প্রাপ্তিঃ ৷ 

্বর্গ-প্রীন্তিরনেনৈব দেহেন বরবিনী । 
অন্ত] রদচ্ছদরসো স্তকরোতিতরাং শ্ধাম্‌ ।। 

ইত্যাদৌ বিশেষোক্তি-ব্যতিরেকৌ গুণনিরপেক্ষো কাব্যব্যবহার-প্রবর্তকৌ ॥ 

কাব্য ৮1৬৭ বৃত্তি । 

ধামনের মতে কাব্যের আত্মা হইতেছে রীতি, এবং রীতির আত্মা হইতেছে 

গুণ। সমন্তগুণগুক্ষিতা বাক বা রীতি বলিয়্াই বৈদর্ভা রীতি উপাদেয়। 

গুণসংযুক্ত না হইলে যে কাব্য হইবে না_এমন কথা বামন বলেন নাই; তিনি 

বিভিন্ন রীতির দ্বারা কাব্যের উপাদেয়েত্বের তারতম্যের কথাই বলিয়াছেন। 

অতএব মন্ম্টের উক্তির প্রশ্নাংশটি নিরর্থক । শ্রীগোপেত্ত্র ত্রিপুবহর তাহার 
কামধেনুটীকায় এই কথাই বলিয়াছেন-__ 

“যথা বা পরমতে ব্যঙ্গ্স্ত প্রাধান্তে ধ্বনিরুত্তমংৎ কাব্যং, গুণভাবে গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্যং মধ্যমং কাব্যংঃ সম্তাবনামাত্রে চিত্রমবরং কাব্যমিতি কাব্যভেদদাঃ কিতাঃ, 
তথাত্রাপি গুণসামগ্র্যে বৈদর্ভী, অবিরোধিগুণীস্তরানিরোধেন ওজঃ, কাস্তিভূয়িষ্ঠত্ে 
গোৌঁড়ীয়া, মাধূর্য/-সৌকুমার্ধ্য-প্রাচূর্য্যে পাঞালীতি কাব্যভেদাঃ কথ্যস্তে।” 
( কাব্যালংকারকৃত্রবৃত্বিঃ-_কামধেনু টীকা-পৃঃ ৭২)। 

তবে মন্মট যে উদাহরণ সহকারে দেখাইয়ছেন যে গুণবঞ্জিত অথচ 
অলংকারসংযুক্ত রচনা কাব্য হইতে পারে-ইহাই বামনের সিদ্ধান্তের পক্ষে 
মারাত্মক কথ! । কারণ সে ক্ষেত্রে কাব্যরচনার পক্ষে গুণসমূহ অনিত্য হইয়া পড়ে 
এবং অলংকারও ক;ব্যের শোভাকাবী হয়। তাহা ব্যতীত গুণকে রীতির আত্মা 
বলায় এবং গুণগুশ্ফিত রচনাকে কাব্য বলায়, কাব্যের সহিত গুণের সংযোগ 
যেষাস্ত্রিক (20501120108] ), আত্মিক নয়, তাহাও শ্বীরুত হইয়া যাইতেছে । 
আঁচার্ধ্য বামনের সিদ্ধান্তের এই ছুর্বল দিকটিই মল্মট-_“অদ্রাবন্র-..ধুম£”--এই 
উদ্দাহরণে দেখাইয়াছেন। এখানে ওজঃ প্রসৃতি গু! আছে, কিন্ত এই রচনাকে 
যে কাব্য বল! যায় না, তাহা তো জম্পষ্ট ) অর্থাৎ কাব্যাত্মার অনুসন্ধান 


॥ ৩৩ ॥ 
করিতে গিয়া বামন যদিও বলিলেন-_রীতিই কাব্যের আত্মা, তাহা হইলেও 
রীতিকে গুণ-নির্ভর করার ফলে এবং গুণসমূহ শব্দ ও অর্থাশ্রয়ী হওয়ায়, 
পার্ধ্যস্তিক বিচারে বামনের রীতি ও তাহার প্রযোজক গুণ কাব্যের শরীরনিষ্ই 
হইয়া পড়ে। অবশ্ত বামনের টীকাকার তাহার কামধেন্থু টীকায় গুণকে 
আত্ম-নিষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়া নিম্নোক্ত বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন__ 

“ৰীতিধ্বনিবাদমতয়োরিয়াংস্বভেদঃ--তত্র প্রথমে রীতিরাত্মা কাব্যস্ত ; 
ত্-ব্যবহার-প্রযোজকা গুণাঁঃ। চরমে তু ধ্বনিরাআ।) স এব তদ্্‌-ব্যবহাঁর- 
প্রযোজক ইতি। উভয়্্াপ্যাত্মনিষ্ঠা গুণাঃ। শব্ার্থয্গলং শরীরম, তনিষ্ঠ 
অলংকার! ইতি সর্বমবিশিষ্টম. 1” ( এ্র-পৃঃ ৭২ )। 

কিন্তু এই বিচারের তুচ্ছতা এতই *্ুস্পষ্ট যে ইহা কোনক্রমেই গ্রাহা করা 
যায় না। কারণ রীতির কাব্যাত্মত্ব স্বীকৃত হইলে, তবেই গুণকে আত্মনিষ্ঠ বলা 
যায়।. কিন্ত মূলেই যদি সত্য না থাকে. তাহা হইলে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত 
সিদ্ধান্ত দাড়াইবে কোথায় ? 

অবশ্ঠ একথা ঠিক যেআগচার্ধয বামন- মন্ট প্রভৃতির মত--গুণ ও অলংকাবের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন ; তবে তিনি গুণ ও অলংকারকে শব্দের ধর্ম বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে বামনের নিম্নোদ্ধত শ্লোক হুইটি লক্ষণীয় ; গুণ ও 
অলংকারের লক্ষণ নিদ্দেশপুর্বক তাহাদের উদাহরণরূপে তিনি শ্লোক ছুইটি 
রচন। করিয়াছেন-_ 

(১) যুবতেরিব বূপমঙ্ং কাব্যং স্বদতে শুদ্ধগুণং কী | 

বিহিতপ্রণয়ং নিরস্তরাভিঃ সদলংকারাবিকল্প-কল্পনাভিঃ ॥ 
(২) যদ্দি ভবতি বচশ্চ্যতং গুণেভ্যো বপগুরিব যৌবনবন্ধ্যমজনায়াঃ। 
অপি জনদগ়িতানি ছুভ গত্বং নিয়তমলংকারাণি সংশ্রয়স্তে | 
কা. সু, বু ৩১1১-২ বৃতিঃ। 

এ বিষয়ে আধুনিক এক গবেষক পশ্তিতের অভিমতও উদ্ধারযোগ্য-_ 
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“রিতিরাত্ব। কাঁব্যস্ত”--এই উক্তির দ্বারা, বামন কি “56515 15 025 
10912+-_-এই ভাবটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ? ডঃ সুবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ( কাব্য- 
বিচার-পৃহই ৫€৬-৫৭) এবং ভঃ সুশীলকুমার দে (নু, ৪. ৮.0. 92 07 
উভয়েই মনে করেন বাঁমন-কথিত এই রী'তির মধ্যে পাশ্চান্ত্য মতের অনুযায়ী__ 
5))01৮6 ০1৩11. রচয়িতাঁয় ব্যঞ্িসত্তার প্রকাশক উপাদান নাই, 
ইহ| নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাঁপার। পক্ষান্তরে ডঃ ভি. রাঘবন্‌ মনে করেন-_- 
রীতিতে 5216061%6  €1601611 বিদ্ধমান এবং ইহাকে পাশ্চাত্য 
আলংকরিকের কথিত অর্থে গ্রহণ করা যায়।১ কাব্যের 0: বা বাক- 
প্রতিমাকে পাশ্চান্ত্য পণ্তিতগণ কবির ও কবি-কৃতির আত্মার অভিন্ন প্রকাশ- 
রূপেই দেখিয়াছেন। উইল ডুরাণ্ট বলেন-__ 

0210 15 1596 10061615 (0 9102196, 100 006 51191911050010৩) 
21) 1131180 1960885105) 10 1701)11156 দ্য11101 220101105 177615 
109061151 (0 ৪. 91990190 21715 2110. [01100956. 

[5 ১0112179101 তাহার 016201% 0:16101509 গ্রন্থে একই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

1২5৮0৮09100. 01650610056 10216991060. 23 ৪ 00105 10610701091 
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10 105 (01005 15 006 ০21 0৫216 10. 109 5191116721 2100. 11015151016 
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আমাদের মনে হয় আচার্য্য বামন অত্যন্ত অন্পষ্টভাবে হইলেও এই সত্যকে 
ধরিতে পারিয়াছিলেন যে কাব্যের আত্মার সহিত রীতির কোথাও না৷ কোথাও 
সংযোগ আছে -যদিও সেই সংযোগের কেন্ত্র-বিদ্দুটি কি-_তাহা স্পষ্ট ধরিতে 
পারেন নাই তিনি যে ইহা ধরিতে পারিয়াছিলেন-_তাহা ধ্বনিকারও স্বীকার 


বি 552১১০০৯ 
(১) ৪৩৩--৪০০৪ 09750565 01 106 2১190578 559:৪--৬. ১58178%820--- 
০0802 ০ 870 


| ৩৫ ॥ 


করিয়াছেন । ধ্বন্তালোকের ৩।৪৬ কারিকার বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-- 
রীতি-লক্ষণ-বিধায়িনাং হি কাঁব্যতববমেতদস্ফ্টতয়া মনাঁক্‌ স্কংরিতমাসীৎ।” 
ডঃ ্রেন্্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন-_ 

'শোভাসৌন্দর্ধ্য যে কাব্যের নিদান_-তাহা বামন বুঝিয্াছিলেন। কিন্ত 
এই শোভা ও সৌন্দর্যকে একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করিয়া-_কাব্যকে 
একান্ত ০১16০15 ব। বহিরঙ্চভাবে আলোচনা করিতে গিয়' কাব্যসৌন্দর্য্যের 
যথার্থ স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া শবার্থের মৌহজালে 
নিপতিত হইয়াছিলেন |” ( কাব্যবিচার পৃঃ ৫৮ ) 

সংস্কত অলংকার শাস্ত্রে আচার্য বামনের অবদান সম্বন্ধে নিয্ললিখিত মন্তব্যটি 
উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব-_ 
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কাব্যের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন--আচার্য্য বামন এবং তাহার 
সন্ধান পাইয়াছেন--আচাধ্য আনন্দবর্ধন । আনন্দবর্ধনের সিদ্ধান্তের ব্যথ্যা- 
মুখে আলংকারিকশ্রে্ট শ্রীমদভিনবগুপ্ত রসবাদ ও ধ্বনিবাদের সম্মিলন ঘটাইয়া-_ 
সমস্ত ধ্বনির রসধ্বনিতে পর্য্যবসান হয়__ইহা ঘোষণা করিয়া কাব্যতত্বের চরম 
' সত্যকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । কুস্তকের বক্রোক্তিবাদ, মহিমভট্টের 
অন্ুমিতিবাদ, ক্ষেমেন্দ্রের ওচিত্যবাদ এবং অন্তান্ত আচাধ্যগণের বিভিন্ন মতবাদ 
কাব্যতত্বের এই পরম সত্যকে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সেই 


৩৬ 


কারণেই আচার্য; আনন্দবর্ধন ও আচার্য্য অভিনবগ্ুপ্ত অলংকার-সরপণি-ব্যবস্থাপক 
রূপে, সাহিত্য-মীমাংসা-শান্ত্রের শ্রেষ্ঠ মীমাংসকরূপে বরণীয় হইয়াছেন এবং 
প্রায় সহস্র বৎসর পরে আজও তাহাদের বাীত্তি স্বীয় ভাম্বরতায় উজ্জল হইয়া 
আছে। 


(২) 

ডঃ শ্রীমতী সন্ধ্যা ভাছুড়ী তাহার “রসগঙ্গাধর, গ্রন্থের ভূমিকায় 
বলিয়াছেন 

অলংকার কাব্যের স্বরূপঘটক নয়, রীতিই কাব্যের ম্বরূপঘটক, কাব্যের 
প্রাণ-স্বূপ--এই লক্ষণের মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে অদূরাবিভূতি ধ্বনিমতের | 
বন্রোক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়৷ যেখানে বামন বলিলেন “দাদৃশ্তাল্ক্ষণ৷ 
বক্রোক্তিঃ এবং উদাহরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন__-উন্মিমীল কমলং সরসীনাং 
কৈরবং চ নিমিমীল মুহুর্ভাৎ-অত্র নেত্রধর্মীবুন্মীলন-নিমীলনে সাদৃশ্তাদ বিকাস- 
সংকোচে লক্ষয়তঃ*-_সেখানে যেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে 
কাব্যের বাহাশোভাসাধক এই অলংকার ও গুণ ছাড়া কাব্যের মধ্যে আরো যেন 
কিছু আছে, যাহ। বাঁচ্যার্থের সাহায্যে ধরা যায় না *** 

বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের এই আপাতদৃষ্টিতে রমণীয় বাচ্যার্থশৌভা- 
সম্পাদক অলংকার ভিম আরো যে কিছু আছে, যাহা কাব্যের জীবিত বা 
প্রাণ-ন্বব্ধপ, যাহা 'লাবশ্যমিবাঙনাচ্ছ” সমস্ত কাব্যের মধ্যে বিশেষরূপে প্রতীত হয়, 
যাহা চক্ষুকর্ণরূপ ইন্দ্িয়গ্রাহা হইয়াও ইন্দ্রিয়াতীত এবং যাহা কাব্যশরীররূপ 
দেহাবলম্বী হইয়াও বিদেহ, কাব্যের সেই পরমতত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন কাব্য- 
তাত্বিকগণ সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাই স্থ'লদৃষ্টিতে যাহারাই সৎ বলিয়া 
প্রতিভাত হইতেছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে অসৎ-ম্বরূপ হইয়া আসিতে লাগিল। 
অলংকার নয়, গুণ নয়, রীতি নয়--প্রতীয়মান অন্ত কি এক বস্ত কাব্যের প্রাণ- 
স্বরূপ বলিয়া! প্রতীতি-গোচর হইতে আরম্ভ হইল। তাহাকে কেহ বলিলেন 
বক্রোক্তি, কেহ ধ্বনি, কেহ রস, কেহ বা রমণীল্নতা। কাব্যের প্রাণভূত এই 
ধ্বনি বা রসকে অবলঘ্বন করিয়াই পরবর্ভাকালের রূসবাদ এবং ধ্বনিবাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে | 

ধ্ন্তালোক এই ধ্বনিবাদের প্রকরণ গ্রন্থ। ইহাতে ধ্বনিবাদ নিরূপিত 
ও প্রতিষ্টিত হইলেও”--বস্বলংকারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্তেতে' 
ইহা বলিয়া ধ্বনিবাদিগণ বন্ততঃ বসবাদের ও ধ্বনিবাদের একাত্মতা শ্বীকার 


॥৩৭। 


করিয়াছেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ কবিরাজের “বাক্যম্‌ বসাত্মকং কাব্যম্--এই 
বক্তব্যকেই কার্যতঃ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। 

'ধ্বন্তালোকের' বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
ধ্ন্তালোকের আমর] সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়বস্তর উল্লেখ করিব । ধন্টালোক 
বিষয়-বিভাগ গ্রন্থ চারিটি উদ্দ্যোত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম উদ্দ্যোতে 

ধ্বনিসঘন্ধে ধ্বনি-বিরুদ্ধ মতের আলোচনা করিয়া দেখানো 
হইয়াছে যে অভাববাদ, ভক্তিবাদ বা অনির্বচনীয়তাবাদ-_-কোনটিই যুক্তিসঙ্গত 
সিদ্ধান্ত নয়। ধ্বনিকে গুণ ও অলংকারের অস্তভূক্তি করাও যায় না। বিরুদ্ধ মত- 
সমূহের খণ্ডন করিয়া এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির লক্ষণ, লক্ষণের ব্যাখ্যা, ধ্বনির মুখ্য- 
ভেদ-কথন ও সে বিষয়ে আলোচন] করা হইয়াছে । দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গান্- 
সারে ধ্বনির প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে । ইহাতে ধ্বনির মুখ্যভেদ দুইটির অর্থাৎ 
অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির বিভিন্ন প্রভেদ ও 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য সমুচিত উদাহরণ সহকারে প্রদ্িত হইয়াছে । অতঃপর গুণ, 
রীতি ও অলংকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া! ধ্বনির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের কথা 
আলোচিত হইয়াছে । তৃতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঞ্জকান্ুসারে ধ্বনির ভেদসমূহ প্রদণিত 
হইয়াছে। এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির অন্ঠান্ঠ অবাস্তর ভেদসমূছের কথা বলিয়া 
দেখানে! হইয়াছে কি ভাবে বর্ণ, পদঃ বাক্য, সংঘটন! এবং প্রবন্ধ ধ্বনির ব্যপক 
হইয়া থাকে । এই পরিচ্ছেদেই বিস্তৃতবিচারমুখে মীমাংসক ও তাফ্িকগণের 
মত খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনা-বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । অতঃপর গুণীভূতব্যঙ্য 
ও চিত্র কাব্যের বিষয়, কাব্যবিচারপন্ধতি এবং কাব্যোৎকর্ষের ক্রমও এই 
উদ্দ্যোতের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ উদ্দ্যোতের বিষয়বস্ত হইতেছে 
নবনবোদ্মেশালিনী প্রতিভার শ্বরূপ বিশ্লেষণ কর] ও ধ্বনির সাহায্যে কি ভাবে 
তাহা বিবিধ বৈচিত্র্য হষ্টি করে-_তাহা দেখানো । বস্ততঃ সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্ত- 
রচনায় কিছুটা শিথিলত1 থাকিলেও প্রকরণ গ্রন্থ হিসাবে ধ্বন্ঠালোক সামগ্রিক 
ভাবে ধ্বনিবাদের সার্থক প্রতিষ্ঠায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছে এবং সে বিষয়ে যে 


সিদ্ধকাম হইয়াছে-_তাহা নিঃসন্দেহ । 
ধ্বন্তালাকের কারিকাকার ও বুত্তিকার একই ব্যক্তি কিনা এই প্রশ্নে 


পণ্তিতমহলে তীব্র মতভেদ আছে । উভয় পক্ষেই মহারথিগণ 
কারিকাকার দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক দিকে আছেন হেরম্যান 
ও বৃত্তিকার জ্যাকবি, ডঃ স্শীলকুমার দে মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাঁণে, 
অধ্যাপক শিবপ্রসাঁদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি; ইহাদের অভিমত 


॥ ৩৮ | 


হইতেছে-ধ্বন্তালোকের কারিকাকার ও বৃত্তিকার বিভিন্ন ফ্যক্তি। অপর দিকে 
আছেন মহামহোপাধ্যায় কুপ্পম্বামী শাস্ত্রী; ডঃ কে, সি" পাণ্ডে, ডঃ সাতকড়ি 
মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভি. রাঘবন্‌ প্রতৃতি ; ইহারা মনে করেন ধ্বন্তালোক 
গ্রন্থের কারিকাকার ও বৃত্তিকার একই ব্যক্তি--বিভিম্ন নহেন। উভয়পক্ষই 
বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
আমরা এই তর্কের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে চাহিনা। কারিকাকার ও 
বৃন্তিকার ভিন্ন না অভিন্ন এ প্রশ্ন কৌতুহলজনক হইতে পারে এবং ইহার 
মীমাংসা অপর দিক হইতে আবগ্তক হইতে পারে-_কিস্ত ধবন্তালোকের 
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে ইহার গুরুত্ব তাদৃশ নহে। হ্থুতরাং 
পণ্ডিতবর্গের আলোচন! তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা গ্রন্থের তাৎপর্য্য 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । জিজ্ঞান্্ পাঠক এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক 
কাণের [156915 0£ 92251016 7099005) ডঃ স্থণালকুমার দে মহাশয়ের 
17150091501 520511167956105, ডঃ কে. সি. পাঁণ্ডের £01011092- 
£20902 ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 4 ৫13521056102 02. (০ 
10610610 ০ 116 2061767 0£ 606 10119105510158+ 10. 03, 0. 145 
ড010016 1১০1৮ ] (1945, 00 179-194), ডঃ কে মৃত্তির 41011905 710158 
৪0৫ [05 0116105 (০1106: ]]])- প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পারেন । 
ধবগ্তালাকের প্রথম কারিকাতেই (১৩) আনন্ববর্ধন বলিয়াছেন যে 
| ধবনিবাদের তিনি প্রবর্তক নহেন। ইহা পণ্ডিতসমাজে 
ধ্বনিবাদ-_ প্রচলিত এক প্রাচীন মতবাদ, যাহা বহুদিন পুর্ব হইতেই 
বু প্রাচীন মতবাদ প্রচলিত ছিল-_-কাব্যস্তাত্বা ধ্বনিরিতি বুধৈর্ধসমায়াতঃপর্বঃ” 
তাহাই সহৃদয়গণের মনের প্রীতির জন্য বিকৃত করিতেছি-_ 
'ব্রমঃ সন্ৃদয়-মনঃ-গ্রীতয়ে ততশ্বরূপম্‌' । বহুবচনে প্রযুক্ত “বুধ'শব্দের দ্বারা এবং 
“সমামাতপূর্ব£ শব্দের বারা তিনি বলিয়াছেন__ইহা পণ্তিতসমাজে পরম্পরা ক্রমে 
প্রচলিত আছে । কিন্তু এই মতবাদ সথন্ধে ধন্ঠালোকের পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থ 
তো পাওয়া যায় না) অতএব এই মত পণ্ডিতসমাজে পূর্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল-ইহা কিনূপে বল যায়? শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচনটীকার এই প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়াছেন --“অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেন তৈরেতহুক্তং, বিন্পি বিশিষ্টপুস্তক- 
বিনিবেশনাদদিত্যভিপ্রীয়+--কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে এই তত্বের আলোচনা করা 
ন। হইলেও ইছা গুরুশিষ্া-পরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবহমান ছিল? 
কারিকার “সমান়্াতপূর্বঃ-শবের “সম” উপসর্টির দ্বার। ইহাই বুঝান হইয়াছে 


॥ ৩৯ ॥ 


যে এই ধ্বনিতত্ব পপ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় ছিল ; তাহা না হইলে পণ্ডিতগণ 
এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতেন নান চ বুধা ভুয়াংসোহনাদরণীয়ং 
বন্বাদরেশ উপদিশেধুঃ*। তবে এই তত্ব সাদরে আলোচিত হইত সহদয় 
কাব্যতত্ববিদ্গণের দ্বারা; ইহার তত্ব গতানুগতিক কাব্যলক্ষণকারগণের 
(8২1)6০11019119) নিকট প্রকটিত ছিল না। যাহা হউক; ধবনিতত্ব সম্বন্ধে একটি 
প্রকরণ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং শ্রীমদানন্দবর্ধন এই ধ্বন্তালোক রচনার 
দ্বারা সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন । ধ্বন্যালোকের সমাপ্তি শ্লোকে আনন্দবর্ধন 
এজন্য যে আত্মপ্রসাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা খুবই সক্গত-_ 
সৎকাব্যতত্ব-নয়বত্মঁচিরপ্রন্ুপ্ত- 
কল্পং মনঃম্ু পরিপকধিয়াং য্দাসীৎ। 
তদ্ব্যাকরোতৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো 
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 
গ্রন্থে ধ্বনি নামটি গ্রহণ করিবার কারণ প্রসঙ্গে ধবনিকার বলিয়াছেন--. 
“পরিনিশ্চিতনিরপত্রংশশবব্রহ্ষণাং বিপশ্চিতাঁ মতমা- 
ধধবনি”-নাম গ্রহণের  শিত্যেব প্রবৃতোহয়ং ধ্বনিব্যবহারঃ (৩।৩৩ বৃত্তি)--অর্থাৎ 
কারণ-_বৈয়াকরণ মত শবত্রহ্ষবাদী বৈয়াকরণগণের মত অবলম্বন করিয়া এই 
ধবনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কারণ পগ্রথমে হি 
বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্ঠানাম্‌। তে চ শ্রয়মাণেষু বর্ণেষু 
ধবনিরিতি ব্যবহ্রস্তি। তথৈবান্তৈস্তন্মতানুসারিভিঃ স্রিভিঃ কাব্যতত্বার্থদর্শিভিঃ 
বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্টো ব্যঙ্জকত্সাম্যদ্‌ ধবনিরিতুযুক্তঃ* 
(১১৩ বৃত্তি) অর্থাৎ ব্যাকরণ সর্ববিগ্ভার মূল বলিয়া অগ্রগণ্য বিদ্বান হইতেছেন,-_ 
বৈয়াকরণগণ + তাহার! শ্রয়মাণ বর্ণে ধ্বনিশব্দের প্রয়োগ করেন। তীহাদের 
মতানুসারে কাব্যতত্তজ্ঞগণ ধ্বনিকে ব্যঞ্জকত্বের সহিত সমানধর্মী বলেন এবং 
সেই অর্থেই ধ্বনি শবের ব্যবহার আসিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে 
আনন্দবর্ধনাচার্ধ্য শ্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বৈয়াকরণ মতানুসারে 
অলংকার শাস্ত্রে ধধনি শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । এখন দেখা যাউক বৈয়া- 
করণ মতটি কি। | 
বৈয়াকরণ-গণের মতে শব নিত্য ও ম্বপ্রকাশ। শব্দের সহিত অর্থের 
সম্বঘঘ অবিনাভাবী। এই নিত্যশব্কেই তাহারা শ্ফোট বলেন। “শ্ফুটতি 
অর্থ অন্মাৎ--এই অর্থে স্ফোট হইতেছে অর্থের প্রতিপাদদক। কিন্তু আমরা 
যাহা গুনি। তাহা ধ্বনি (5০910 )- তাহা ই্জিরগ্রাহা। আমুপুবিক বিশিষ্ট 


বর্ণপমূহই পদ ; তাহা একটির পর একটি গৃহীত হয় এবং তাহা ক্ফোটকে 
অভিব্যক্ত করে। এখানে ধ্বনি শবের অর্থ--ব্যঞ্তক, গ্যোতক, প্রকাশক । 
তাহা শ্ফোটকে (66:81 ০: ) প্রকাশ করে--অর্থকে নহে। অর্থ 
ক্ফোটের দ্বারা প্রতিপার্দিত হয় ।* যাহা হউক, ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যের চমতকারিত্বের 
নিদান। এইব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশ হয়-_বাঁচক শব্ধ ও বাচ্য অভিধেয় অর্থের 
দ্বারা । লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থের সাহায্যে প্রতীত হয় বলিয়া তাহা বাচ্যার্থের 
মধ্যেই অন্তভূক্ত 'হইয়াছে। ইহারা (বাচক শব্ধ এবং বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ) 
ব্ঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক, গ্োোতক বা প্রকাশক হয়। “ধ্বনতি প্রকাশয়তি'--এই অর্থে 
ধ্বনিশর্ধ কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন ; পরে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার (প্রকাশ ক্রিয়া) এবং 
ধ্বনির কর্ম যে 'ব্্গ্যার্থ-_তাহাকেও বুঝায় । মুলতঃ বৈয়াকরণের প্রয়োগে 
ধবনিশব্দ ধ্বনন-ক্রিয়ার কর্তা-এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; পরবর্তীকালে 
ইহ1 ভাববাচেয নিষ্পন্ন হইয়। ধ্বনন ক্রিয়া, কর্তৃবাচ্যে নিম্পন্ন হইয়] “ব্যঞ্জক ধ্বনি 
এবং কর্মবাচে) নিষ্পন্ন হইয়া ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝাইতেছে। অভিনবগুপ্ত তাহার 
টীকাতে ইহা স্পষ্ট করিয়াছেন । ভগবান ভর্ভৃহরির বাক্যপদীয়ের বিভিন্ন 
কাবিকার আলোচন] করিয়া শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-__ 

“এবং চতুফ্চমপি ধ্বনিঃ। তর্দযোগাচ্চ সমন্তমপি কাব্যং ধবনিঃ। ***% 
তেন বাচ্যোহপি ধ্বনি £ বাচকোহপি শবে! ধ্বনিঃ, ঘ্বয়োরপি ব্যঞ্কত্বং ধ্বনতীতি 
কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবান্থভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গোপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্ততে ইতি 
কৃত্বা। শবনং শবঃ শব্দব্যাপার£, ন চাসাবভিধারূপঃ) অপি স্বাত্মভুতঃ, সোহপি 
ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্/পদেশ্টশ্চ যোহর্থঃ সোহপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকার- 
ধবনিষ্টচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ ||” 


[ এইভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি, তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র 


খশকের নিভ্যত্ব ইত্যাদি মানেন না বৈষ্াকরণ-গণের মধ্যে এরপ সম্প্রদায় আছে । তাহাদিগকে 
'উৎপত্তি-পক্ষ' বল! হয়। ভর্ভুহরি নিগ্োষ্ত শ্লোকে ভাহাের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

যঃং সংযোগ-বিয়োগীভ্যাং করণৈরপজগ্ঠতে। 

স স্ফোট £ শব্ষজ; শব্দ] ধ্বনয়োহস্যৈরদাহৃতাঃ ॥ 
স্কোটবাদের বিরুদ্ধতাও নিগ্গোক্ত উদ্ধতিতে পরিপ্চুট-_. 
(১) হদেবং বর্ণেভা এব সংস্থারদ্বারেপার্থপ্রতযয়সম্তববাদধুক্তা শ্ষোটকল্পন! । 

(ভাবা পরিচ্ছেদ ) 
(২) 'গগনকুন্মন্ডেব স্ফোটকজন! ন বুক্কা'--্ীধর_ স্ায়কন্দলী-পৃঃ ২৬৯৭-২৭, 
বিজয়নগর সংস্কৃত সির 


| ৪১ ॥ 


কাব্যবস্ত হয়, তাহাও ধ্বনি 1%** তাই 'ধ্বনিত করে*_-এইভাবে ধ্বনির 
অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শবও ধবনি। আবার ধ্বনিত" হয়-_ 
এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্য-বাঁচকের সঙ্গে বিভাৰ অন্থুভাবের যে সংমিশ্রণ হয়, 
সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। শবন অর্থাৎ শব্ধ বা শব্দ ব্যাপার । এই ব্যাপার 
অভিধা্দি প্রকীরের নহে! বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধবনন করা 
হয়॥ অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়৷ যে বিষয়ের নামকরণ করা হয়, 
তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে ]* 

ভগবান পতঞ্জলিও মহাভাষ্য্যে ধ্বনি-প্রকাশ্তত্ের কথা বলিয়াছেন-- 
ব্যক্তরূপগ্রহণান্গগুণা হন্থপাখ্যেয়াকারা বহব উপায়ভূতাঃ প্রত্যয়া ধ্বনিভিঃ 
প্রকাশ্ঠমানে শব্দে উৎপগ্ঠমানা£ শবম্বরূপাব গ্রহহেতবেো ভবস্তি 1৮ 

উপযুক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ মতই ধ্বনি 
শব্দে ও ধ্বনিবাদে গৃহীত হইয়াছে ; উভয় মতের সাদৃশ্যও লক্ষণীয় । কিন্ত 
অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ধ্বনিবাদিগণের খণ এ 
ক্ষেত্রে নাম ও সাদৃশ্তব্যাপারেই সীমাবদ্ধ--তদতিরিক্ত কিছু নহে। কারখ 
ধ্বনিবাদিদের “্বনি* এবং বৈয়াকরণসন্মত ধ্বনি স্বতন্ত্র । বৈয়াকরণগণ অভিধা ও 
লক্ষণার মত ব্যপঞ্জনাবৃত্তিকে শবের একটি শ্বত্ত্র বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই। পরবর্তীকালে অবশ নাগেশ ভট্ট ব্যঞ্জনা-বৃত্তি স্বীকার করিতে 
বৈয়াকরণগণকে অন্থরোধ করিয়াছেন- বৈয়াকরণানামপ্যেতৎস্বীকার আবশ্তক £ 
(মঞ্জষা 9, 169 )। তাহা ব্যতীত কাব্যের ধ্বনি-_বিশেষতঃ রসধ্বনি এবং 
ব্যাকরণের ধ্বনি কখনই এক নহে। ক্ষতরাং আননাবধধন যখন বলেন যে 
তিনি শবব্রন্ষবাদিগণের অভিমত অন্ুসারেই ধ্বনিব্যবহ্থারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন» 
তখন তীহাঁর উক্তিকে উপরে আলোচিত সীমিত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে । 

ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আনন্দবর্ধনকে একদিকে যেমন বৈয়াকরণ 
মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি শবার্থের বিভিন্ন 
ব্যাপার (82.০6:০5 ) ও তাহাদের পারম্পরিক সম্পর্ক লইয়া মীমাংসক ও 
নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন বা নুতন ব্যাখ্যান করিতে হইয়াছে । কারণ ধ্বনিবাদের 
মূলে আছে শবের ব্যঞজনা-শক্তি। শব্দের এই ব্যঞ্জনাশক্তির সঘন্ধেই দার্শনিক- 
সম্প্রদদায়ে গুরুতর আপত্তি । অতএব তাহাদের মত খণ্ডন না করিয়া এবং শব্দের 
ব্যঞ্জনা ব্যাপার তথা ধ্বনিবাদকে উপযুক্ত দার্শনিক ও নৈয়াপ্িক ভিত্তির উপর 


* শ্রীহুবোধ সেনগুপ্ত ও প্রীকালীপদ তটটাচার্ধোর অনুবাদ 


| ৪২ ॥ 


স্থাপন না করিয়া আনন্দবর্ধনের গত্যন্তর ছিল না। সেই কারণে তাহাকে 
মীমাংসক ও নৈয়ায়িকমত আলোচনা করিতে হইয়াছে । 
মীমাঁংসক সম্প্রদায়ে শব্ধ ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে হুইটি সুপ্রসিদ্ধ 
মতবাদ প্রচলিত আছে। তাহা হইতেছে অভিহিতান্বযবাদ এবং অন্বিতা- 
ভিধানবাদ। মীমাংসক ভট্টমতে- পদ অভিধাবৃত্তির দ্বা্া 
মীমাংসক মত ঘটে রী 
উতিডিতারররা তাহার অর্থ প্রকাশ করে। “ণ্ঘটেন জলমাহরতি”-এই 
বাক্যের অর্থ পদার্থ হইতে কিরূপে প্রতিপাদিত হয়-_এই 
বিষয়ে অনেক স্প্ম আলোচনা করা হইয়াছে । “ঘট? শব্দের অর্থ “কুস্ত' বা 
'কলস'--জলাহরণের সাধন দ্রব্য $ তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণকারক । “ঘট'_- 
এই পদের সহিত বিভক্তির অর্থ করণের যে অন্বয় অর্থাৎ সন্বন্ধ-_তাহার বোধ 
কাহার দ্বারা হইতেছে ? এইরূপ, ঘটরূপ করণের সহিত আহরণ ক্রিয়ার অন্থয় 
এবং আহ্রণ-ক্রিয়ার সহিত জলরূপ কর্মের যে সঙ্বন্ধ--তাহার বোধক কে? শব 
ভিন্ন অন্ত কিছু তাহার বোধক হইতে পারে না-__মীমাংসকেরা এই ন্তায়ের 
(1987০ ) অনুসরণ করেন । তীহার] বলেন "শান্দী হি আকাঙ্ষা শবেনৈব 
ুর্য্যতে” 5 অর্থাৎ “ঘটের দ্বারা'_এইরূপ অর্থবোধ হওয়ার ফলে কি হয়'_- 
এইকপ ক্রিয়ার অকাজ্ষা আসে ; আবার ক্রিয়ার সহিত কারকের আকাজ্জা 
বর্তমান । এই আকাঁঙ্ষা' শব্দের অর্থ হইতেছে “ইচ্ছা” | কিন্ত ইহা চেতনধর্মা 3 
কৃতরাং অচেতন শবের বিশেষণ হইতে পারে না। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত 
কারকের সম্বন্ধবোধ না হইলে শব্+গুলির অন্বয়বোধ পুর্ণ হইবে না৷ এবং বাক্যার্থও 


সিদ্ধ হইবে না। 
'বাক্যার্থ” শব্ষের অর্থ পদসমূহের সম্বন্ধ বা অন্বযবোধ । এই সম্বন্ধের 


“বোধক' কে? শক্প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা অন্নমানাদির দ্বারা ইহার বোধ হয়-_- 
ইহা স্বীকৃত হয় না। ভট্ট মতে পদের দ্বারা অর্থের বোধ হয় এবং শব্গবোধ্য 
অর্থের দ্বার পরস্পর অন্বয়বোধ সম্পাদিত হয়। শ্লৌকবান্তিক ও মগুনমিশ্রের 
ব্যাখ্যানমতে অন্বরবোধ লক্ষণ।!র দ্বারা সম্পাদিত হয়। মীমাংসকদের মতে শব্ধ 
জাতিবোধক ; কিন্ত জাতির অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই অর্থাৎ প্রয়োজন বা ফল 
সম্পাদনের সামর্থ্য নাই। “গৌ”--শবের অর্থ গোত্ব-জাতি। কিন্তু তাছার 
ছগ্ধদান ও বাহনক্রিয়ার সামর্থ্য নাই। এমন কি জাতির অস্তি-নান্তি-ক্রিয়ার 
সহিতও সম্বন্ধ নাই। কাজেই “গৌবস্তি এই বাক্যই নিরর্৫থক হইয়া পড়ে। 
মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন-_- 
জীতেরস্তিত্ব-নান্তিত্বে ন হি কশ্চিদ্‌ বিবক্ষতি। 
নিত্যস্থাল্ক্ষণীয়ায়া ব্যক্তেন্তে হি বিশেষণে ॥ 


1 ৪৩ ॥ 


অর্থাৎ জাতিবৌধক শব লক্ষণীর ভ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে এবং ব্যক্তির 
ধর্ম হইতেছে অন্তিত্ব-নাস্তিত্ব প্রভৃতি । লক্ষণাবৃত্তির দ্বার! ব্যক্তির বোধ হয় এবং 
তাহাদের পরস্পরের অন্বয়ও লক্ষণার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম 
অভি হিতান্বয়বাঁদ-_-“অভিহিতাঁনাম্‌ অভিধাবৃত্ত্যা প্রতিপাদদিতানাম্‌ অন্বয়ঃ |” 
এই মতান্ুসারে শব্ধ অভিধাবুত্তির দ্বার! জাতিরপ অর্থ প্ররতিপাদন করে এবং 
লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির অর্থ ও অন্বয়বোধ করে । 

কাব্য-প্রকাঁশকাঁর মন্সট ভট্ট অভিনবগুপ্তের লোঁচন'-টীকা হইতে এই 
অভিহিতান্থয়বাদ মতের অনুবাদ করিয়াছেন; তাহাঁতে অন্বয়বোধক তাৎপর্য্য- 
বৃত্বিরূপ পৃথক বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং ইহা অভিহিতান্বয়বাদীর মত বলিয়া 
প্রতিপাদদিত হইয়াছে । স্টায়মগ্জরীকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়স্ত ভট্ট অভিহিতান্বয়- 
বাদ এবং অন্বিতাভিধানবাদ প্রভৃতির বিস্তর আলোচন করিয়াছেন । তাহার 
মতে-_-ভ্টমতে স্বীক্ূত লক্ষণার দ্বারা অন্বয়যোগ্য ব্যক্তিবোধ এবং অম্বয়বোধ 
ছইই সম্পাদিত হয়-_ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা ( 01601 )। প্রাচীন নৈয়ায়িক- 
গণের মতে পদের অভিধাবৃত্তির দ্বারা সংকেতিত অর্থের বোধ করায় এবং 
আকাজ্জারদিসহকারে তাৎপর্যবৃত্তির দ্বারা অন্বয়বোধ সম্পাদন করে। তাৎপর্য্য- 
বৃত্তি পদেরই ব্যাপার । ইহার দ্বারা সাকাজ্ষ, সন্নিহিত, যোগ্য পদ ও পদার্থের 
অন্বয় প্রতিপাদিত হয়। অভিনবগুপ্ত, মন্মট প্রভৃতি অভিহিতান্বয়বাদ ও 
অন্বিতাঁভিধানবাদের যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন, তাহাতে নৈয়াগ্সিক ও ভর্টমতের 
সংকর পরিদৃষ্ট হয়। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে অন্ব়বোধিকা বৃত্তি পদনিষ্ঠ। 
তাহারা ইহার তাৎপর্য নাম দেন নাই, _ইহাকে সংসর্গমর্ধ্যাদা ( অর্থাৎ সংসর্গ- 
বোধক প্রমাণ ) নামে অভিহিত করিয়াছেন । 


প্রভকরের মতে পদ মুখ্যার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। শব্দের সহিত অর্থের 
সম্বন্ধ 'সংকেতঃ নামে অভিহিত হয় । এই সংকেত বুদ্ধ-ব্যবহার (19612951001 
০: 005 56010] ) হইতে অবগত হওয়া যায়। সম্পূর্ণীর্থের 

অন্বিতাভিধানবাদ জ্ঞান বাকোরর দ্বারাই সম্ভাবিত হয় এবং ক্রিয়া ব'তিরেকে 
কেবল কারকের দ্বারা পুর্ণ অর্থ বোধিত হয় না। 

প্রভাকর বলেন-_-শব্ধ মুখ্যার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিধাবৃত্তির দ্বারা 
পদ-পদার্থের অন্বযবোধ হইয়া থাকে । অভিধাবৃত্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ স্বরূপতঃ 
বিদ্ধমান থাকিয়া অন্বয়রূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের পূর্বে, অপেক্ষা না করিয়া, 
সম্বন্ধের বোধ করাইয়া থাকে । ভট্টমতে অভিধাবৃত্তির দ্বারা পদ পদ্দার্থের বোধ 
করায়। প্রভাকরমতে পদার্থ স্থৃতিমাত্র । অন্বয় প্রতি বাক্যেই ভিন্ন ভিন্ন 


1891 


হয় বলি্না তাহা বাক্যবোধের পূর্বে জ্ঞাত হইতে পারে না। প্রীভাকরের মতের 
সহিত নব্যনৈয়ায়িকগণের মতের পার্থক্য অল্প। পরবর্তী কালে আলংকারিক-” 
গণ শব্দের অন্বিত অর্থে পদের শক্তি কল্পনা করেন এবং তাহা প্রভাকরের মত 
বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদ সমভিব্যাহৃত পরদদের সহিত অন্থিত হয়। 
'সমভিব্যাহার শবের অর্থ সম্‌ (সামীপ্য ) অভি ( অভিমুখ অর্থাৎ সাকাজ্ফ ) 
ব্যাহার (উক্তি) অর্থাৎ সঙন্সিহিত সাঁকাজ্ষ পর্দের সহিত যে উচ্চারণ--তাহ!। 
এই উচ্চারিত পদসমূহের অন্বয়বোধ হয়। 

অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ--এই ছুই মতবাদের এবং প্রাচীন 
নৈয়ায়িক মতের সাংকর্ধ্য পরবর্তীকালে ঘটিয়াছে। তাহা প্রাচীন মূল গ্রন্থ 
শ্লোকবাণ্তিক, ন্তাঁয়মগ্জরী এবং চিৎস্ুখাচার্ধ্য প্রণীত তত্বদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের 
অনুশীলনে স্পষ্ট হইবে । উদয়নাচার্্য-প্রণীত িায়কুন্থমাঞজলিতে” এই মতের 
আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং গঙ্ষেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমান আচার্য্যের প্রকাশ” 
টাকায় তাহার স্থবিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। 

আনন্দবর্ধন, অভিনব প্রভৃতি আলংকারিকগণের এই মতসমূহ আলোচনার 
তাৎপর্যয হইতেছে-_অভিধাবৃত্তির দ্বারা ব্যাঙ্গযার্থাববৌধনের অসামর্থ্য প্রতিপাদন 
করা। মুখ্যার্বোধ এবং তাহার অন্বয়বোধেই শব্ষের অভিধাবৃত্তি পর্যবসিত 
হুইয়াছে। ইহার-_অতিদুরস্থিত ব্যন্গ]ার্থ বোধ করাইবাঁর শক্তি কিন্ধপে সম্ভব 
হইবে? অতএব তজ্জন্য ব্যঞ্ণ! বৃত্তির অঙ্গীকার অপরিহার্য;_ইহাই ধ্বনি- 
বাদিগণের সিন্ধান্ত । 

শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যয ধ্বন্ঠালোকের ১৪ করিকার বৃত্তিতে উল্লিখিত ভম 
ধন্মিঅ,--প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় হুদীর্ধ২ আলোচনামুখে অভিহিতান্বয়বাদ 
ও অন্বিতাভিধানবাঁদের খণ্ডন করিয়| ব্যঞ্জন৷ বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-_ 

ত্রয়ো হি অত্র ব্যাপারাঃ সংবেগ্ধস্তে-_পদার্থেযু সামান্তাত্মস্র অভিধাব্যাপারঃ 
সময়াপেক্ষয়ার্থাবগমনশক্তিছি অভিধা। সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে 
৮ম ততো বিশেষরূপে বাকঠার্থে তাৎপর্যযশক্তিঃ পরম্পরাদ্বিতে, 'সামান্তা- 
স্তাখাসিদ্ধে হিশেষং গময়স্তি-_ইতি ভায়াৎ' * * * দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্য- 
শক্তিসমপিতান্বয়বাধকোল্লাসানস্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিযব্যতিরিক্ত। তাবৎতৃতীয়ৈব 
শক্তিস্তঘধাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্পসতি ।* ** চতুর্থ্যাং 
তু বক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ *** ন চ স্থৃতিরিয়ম্, অনন্ুভৃতে তদ- 
যোগাৎ, নিয়মাপ্রতিপতের্বক্র;রেতৎ বিবক্ষিত মিত্যধ্যবসায়াভাব-প্রসঙ্গাচ্ষেত্যত্ধি 
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তাবদত্র শবান্তৈব ব্যাপারঃ। ব্যাপারশ্চ না,উধাস্মা, সময়া্ভাবীৎ। নং তাঁৎ- 
পর্য্যাত্মা তন্তান্বকপ্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্মা, উক্তাদেব হেতোঃ 
স্থলদ-গতিত্বাভাবাৎ ।* * * - তন্মাদভিধাতাৎপর্য/লক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোইসৌ 
ব্যাপারো ধ্বনন-গ্োতন-ব্যঞ্জন-প্রত্যানাবগমাদিসোদর-ব্যপদেশনিরূপিতোহভ্যুপ 
গম্তব্যঃ1% * * তেন সময়াপেক্ষয়া বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তি । তদন্থা- 
মুপপত্তিসহায্মার্থাববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ ুখ্যার্থবাধাদিসহকার্য্যপেক্ষার্থঃ 
প্রতিভাসন-শক্তি লক্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎ- 
প্রতিভাসপবিত্রিত-প্রতিপত্তপ্রতিভাসহায়ার্থঘ্ভোতনশক্তিধ্বননব্যপারঃ। সচ 
প্রাগবৃত্তম্‌ ব্যাপারত্রয়ং স্তকুর্বন প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মা |* ** এবমডিহিতা- 
সবয়বাদিনামিয়দপহৃবনীয়ম্‌। 

অন্বিতাভিধানবাদ্দিগণের অভিমত সম্বন্ধে তিনি বলেন--যোহপ্যন্বিতাভি- 
ধানবাদী “যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ-ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শরবদভিধাব্যাপারমেব 
দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তস্ত যদি দীর্থো ব্যাপারন্তর্দেকোহসাবিতি কুতঃ ? ভিন্নবিষয়- 
ত্বাৎ। অথানেকোহসৌ ? তদ্বিষয়সহকারিভেদাদসঞজাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে 
চ কার্ধেয বিরম্যব)াপারঃ শব্দকর্মবৃদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিভ্তিনিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে 
চাশ্বন্নয় এব, অথ যোহসৌ৷ চতুর্থকক্ষাণি বিষ্টোহ্থ£, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত 
ইত্যেবংবিধং দীর্ঘ-দীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্‌ ; তহি তত্র সংকেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎ" 
প্রতিপত্তিঃ ? 

অর্থাৎ যে দিক হইতেই বিচার করা৷ যাউক না কেন, ভট্ট বা প্রভাকর কোন 
মীমাংসক মতেই অভিধাঁ, লক্ষণ বা তাৎপর্যশক্তির সাহায্যে প্রতীয়মান অর্থের 
অবগমন হয় না। শবে অভিধাবৃপ্ডির বিষয় অতি সংকুচিত। তাহা অনয়- 
যোগ্য ব্যক্তিরূপ অর্থের বোধ করাইতে পারে ন1 এবং অন্বয়েরও বোধ করাইতে 
পারে না। সুতরাং তাহার বহিভূতি যে ব্যঙ্গার্থঃ তাহার বোধ কি করিয়া 
করাইবে? সেই কারণে যেমন অন্বয়বোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তির অভ্যুপগম করা 
হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্্যার্থবোধের জন্য অন্য বৃত্বি-ব্যঞ্জনা-_ স্বীকার করিতে 
হইবে-_ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধাস্ত। 

পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনীর অভিমতও আনন্দবর্ধন বিচার করিয়াছেন। 

জৈমিনীর “ওৎপত্তিকত্ত শবন্তার্থেন সন্বন্ধ£--সুত্রে (১1১1৫) 
জৈমিনীর অভিমত উৎপত্তি শবটির অর্থ “নিত্য' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে- 
একথা শবরম্বা্মীর ভাষ্ে বল! হইয়াছে । জৈমিনী বলেন 

শব পৌরুষেত্ধ ও অপৌরুষেয়। বেদসমূহ অপৌরুষের বলিয়া ইহাদের 
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উক্তির প্রামাণ/ শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্ত পৌরষেয় কাব্যের প্রামাণ্য নির্ভর করে 
বক্তার আন্তত্বের উপর । বক্তা য্দি আপ্ত (0:056জ9:615) হন; তবে তাহার 
উক্তি প্রামাণ্য বলিয়। গৃহীত হয়। কিন্তু এখানে জৈমিনীমতের একটি বিশেষ 
ক্রটি দেখা যাইবে । শব্দের সহিত অর্থের. সধন্ধ যদি নিত্য (5651291) হয়, 
তাহা হইলে সেই শব্দ পৌরুষেয় বা অপৌরুষের় যাহাই হউক, কিংবা তাহার 
বক্তা আপ্ত হউক বা ন1 হউক, সর্বক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ একই থাঁকিৰে 
অর্থাৎ শব্দ তাহার নিত্য অর্থকে সর্ব অবস্থাতেই প্রকাশ করিবে । সেক্ষেত্রে 
শবের পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ভেদ নিরর্থক হইয়া পড়িবে । মীমাংসক এক্ষেত্রে 
এই বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন যে এরূপক্ষেত্রে বক্তার অনাপ্তত্ব (ত্রুটি) 
বক্তার অভিপ্রায়কে দৌষযুক্ত করিয়া থাকে এবং সেই কারণেই শব্দার্থ যথাযথ 
ভাবে প্রকাশিত হয় না।১ আনন্দবর্ধন এই অভিমতের সবিশেষ পর্যালোচনা 
করিয়া দেখাইয়াছেন-_কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তি শ্বীকারের দ্বারা ৫জমিনীর 
যুক্তির ফাকটুকু পুর্ণ করা যায় এবং কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তিগ্রহণ না করিলে জৈমিনী- 
মতের সামগ্রন্তপুর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বন্ততঃ আনন্দবর্ধনের মতে মীমাংসক 
কর্তৃক বক্তার এই অভিপ্রায় স্বীকারের দ্বারা পরোক্ষে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করাই 
হইয়াছে । এবিষয়ে আননাবর্ধনের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত তইল-_ 

“অপি চ ব্যঞ্তকহৃলক্ষণে। ঘঃ শব্াার্থয়োধর্সঃ স প্রপিদ্ধসন্বন্ধীনুরোধীতি ন 
কন্তচিদ্‌ বিমতিবিষয্নতামর্থতি । শবার্থয়োহি প্রসিদ্ধো যঃ সন্বন্ধো ব।চ্য-বাচক- 
ভাবাখ্যস্তমন্থুরদ্ধান এব ব্যঞকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ সামগ্রযন্তরসত্বক্ধাদৌপাধিকঃ 
প্রবর্ততে । অত এব বাচকত্বাত্ন্ত বিশেষঃ । বাচকত্বং হি শরব্দবিশেষস্ত নিয়ত 
আত্ম! বুযুৎপত্তিকালাদারভ) তর্দবিনাভাবেন তন্ত প্রসিদ্বত্বাৎ। স ত্বনিয়তঃ) 
ওপাধিকত্বাৎ। প্রকরণাগ্ঘাবচ্ছেদেন তন্ত গ্রতীতেরিতরথা ত্বগ্রতীতেঃ । 

আনন্দবর্ধন প্রথমেই শব্ধ ও অর্থের দুইটি সন্বন্ধের কথা বলিলেন--একটি 
হইতেছে প্রসিদ্ধ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অন্তটি হইতেছে শব্ার্থের ব্য কত্ব-সঘ্বন্ধ | 
তম্মধ্যে বাচকত্ব হইতেছে শব্দের নৈসগিক, অবিচল ও নিয়ত বৃত্তি। আর 
ব্যঞ্জকত্ব হইতেছে অনৈসগিক ও ওপাধিক বৃত্তি; ইহার স্বতঃ . প্রতীতি হয় না; 
প্রকরণার্দির সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ ঘটিলে তবেই ইহার প্রতীতি হয় । মীমাংসক 
যে বক্তার অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছেন, তাহ! এই ওপাধিক ব্যঞ্জনাবৃত্তর দ্বারাই 
বোধগম্য হয় শব্ীর্থের বাচ্য-বাচক সন্বন্ধের দ্বার] নয়। 


রহ 
২০ ০০১০০০৩এ ০ ক সজল সপ শ৮০০৮৩০০ ট ৯-০ সাকার 


(১) এবময়ং পুরুষে! বেদেতি ভবতি প্রত/য়ঃ, ন ব্বেবনয়মর্থ ইতি ।--শবরভান্ত। 
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অতঃপর আনন্দবর্ধন মীমাংসক মতের উল্লেখ ও বিচাঁর করিয়া কিভাবে 
সেখানেও ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অপরিহার্য্য হয়, তাহা দেখাইয়াছেন__ 

স চ তথাবিধ ওপাধিকে। ধর্মঃ শব্ধানামৌৎপত্তিক-শবদার্থসম্বন্ধবাদিন। বাক্য- 
তত্ববিদাপৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োবিশেষমভিদধতা নিয়মেনাভ্যুপগন্তব্যঃ, তদনভ্যুপগমে 
হি তত্ত শঙ্দার্থসঘন্ধ-নিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেয়াপেরুষেয়য়োরর্৫থপ্রতিপাদনে 
নিবিশেষত্ব -স্তাৎ। তদভ্যুপগমে তু পৌকুষেয়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছাস্ববিধান- 
সমারৌপিতৌপাঁধিকব্যাপারাস্তরাণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সন্ধন্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থ- 
তাপি ভবেৎ। 

দৃশ্তাতে হি ভাবানামপরিত্যক্তত্বস্বভাবাঁনামপি সামগ্র্যস্তরসসম্পাতসম্পাদিতৌ- 
পাধিক-ব্যাপারাস্তরাণাং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বম। তথাহি-__হিমমমখপ্রভৃতীনাং নিরব পিত- 
সকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়াবিরহ-দহন-দহামানসৈর্জনৈরালোক্য- 
মানানাং সতাংসস্তাপকারিত্বং গ্রসিদ্ধমেব )তস্মাৎ পৌরুষেয়ানাং বাক্যানাং সত্যপি 
নৈসগিকেত্থসত্বন্ধে মিথ্যার্থত্বং সমর্পয়িতুমিচ্ছতা বাচকতবব্যতিরিক্তং কিঞ্দ্‌ 
বূপমৌপাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্‌। তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদুতে নান্তৎ | ব্যঙ্গা- 
প্রকাশনং হি ব্যঞ্জকত্বমূ। পৌরুষেয়ানি চ বাক্যানি প্রাধান্তেন পুরুষাভিপ্রায়মেব 
প্রকাশয়স্তি। স চ ব্যঙ্গ্য এব, ন ত্বভিধেয়ঃ_তেন সহাভিধানস্ত বাচ্য-বাচকভাব- 
লক্ষণসন্বন্ধীভাবাৎ। 

এখানে আনন্দবর্ধন দেখাইয়াছেন যে ব্যঞ্নাবৃত্তি শ্বীকার করিলে বাঙ্গ্যার্থের 
দ্বারা শব্ধার্থের নিত্যসম্বদ্ধে মিথ্যাত্বরে আরোপ হইলেও তাহাতে কোন দোষ 
হয় না এবং তদ্দারা শব্দার্থের নিত্যসন্বন্ধও নষ্ট হয়না। তিনি উদ্দাহরণ দিয়া 
দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র জীবলোকের তাপহ!রক ও শীতলতাদায়ক ; কিন্ত বিরহীর 
পক্ষে এই চন্দ্রই সন্তাঁপ প্রদান করে। বিশেষক্ষেত্রে চন্দ্রের তাপদানরূপ ওপাঁধিক 
বৃত্তির আগমন হইলেও যেমন তাছা চন্দ্রের শ্ীতলতাদানরূপ নিত্য বৃত্তিকে নষ্ট 
করিতে পারে না, তেমনি বিশেষ প্রকরশাদিবলে লৌকিক বাক্যে ব্যঞকত 
থাকিলেও, তাহ! শব্দ ও অর্থের নৈনগিক নিত্যলম্বন্ধের হানি করিতে পরে না।: 
অতএব অপৌরুষেয় বাক্যে বক্তার অভিপ্রায় কল্পনার দ্বারা মীমাংসক প্রকৃতপক্ষে 
শবের ব্যঞ্নাবৃত্তিরই কল্পনা করিয়াছেন । পুরুষের এই অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে, এই 
অভিপ্রায়ের সহিত শব্দের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ যে নাই--তাহা তো ন্ুম্পষ্ট। 
অতএব এই অভিপ্রায়কে ব্যঙ্গ্যই বলিতে হইবে । অর্থাৎ মীমাংসক মতের 
যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্তবিধান করিতে হইলে শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্বীকার করা 
অপরিহার্য্য হইয়া দাড়ায় । সেই কারণ আনন্দবর্ধন মন্তব্য করিলেন-- 


৪৮ 


'তশ্মাদ্বাক/তত্ববিদাং মতেন তাবহ্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্ষো ব্যাপারো ন বিরোধী 
গ্ুত্যুতানুগ্ডণ এব লক্ষ্যতে ৷ 

অর্থাৎ. শব্দের ব্যঙনাবুত্তি স্বীকার মীমাংসক মতের বিরোধী নছে, বরং 
অনুগামীও সংমঞ্জন্তবিধায়ক | ইহাকে মীমাংসক মতের পরিপূরক বলা যাইতে 
পারে। 

ধ্বন্তালোকের ১।১ কান্িকাঁতে তিন প্রকার ধ্বনিপ্রতিপক্ষের কথা বল, 
হইয়াছে (১) অভাববাদ (২) লক্ষণান্তর্ভাববারদ এবং (৩) অনির্বচনীয়তাবাদ । 
“অলংকার-সর্বস্থের' টাকায় জয়রথ দ্বাদশ প্রকার ধ্বনিগ্রাতি- 
পক্ষের কথা বলিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে অন্তান্তদের সহিত 
অগ্নমিতিবাদ, তাৎপধ্যব!দ ও ভূক্তিবাদ রহিয়াছে । ব্যঞ্জনা- 
প্রতিষ্ঠীর জন্ত আনন্দবর্ধনকে এই সব মতেরই খণ্ডন করিতে হইয়াছে । আমরা 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে আনন্দবর্ধন তথা অভিনবগুপ্ত অভিধাবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন। লক্ষণা-পক্ষ-বিচারে ছুই প্রকারের লক্ষণার কথা উদ্লিখিত হইয়াছে 
- লক্ষণ1ও লক্ষিত-লক্ষণা-_অজত-্বার্থ1 এবং জহৎশ্বার্থ। ৷ অভিনবগুপ্ত লক্ষিত- 
লক্ষণাকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন__“অতএব যৎ কেনচিৎ লক্ষিত-লক্ষণেতি 
নাম কৃতং, তদ্‌ ব্যলনমাত্রম্‌।' লক্ষণাঁপক্ষকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্য 
প্ীমদানন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_ 

“গুণবৃত্তিস্ুপচারেণ লক্ষণয়! চোভরাশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু ততো২ংপি ভবতি 
ব্যঞকত্বং প্বদ্পতো বিষয়তশ্চ ভিগ্যতে | রূপভেদস্তাবদয়ম্-_বদমুখ্যতয়া ব্যাপ্যারে। 
গুণবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধঃ। ব্যঞ্রকত্বং ভু মুখ্যতয়লৈব শবম্ত ব্যাপারঃ ন হি অর্থাদ্‌ 
ব্যঙ্গযবয়গ্রতীতির্যা! তশ1 অমুখ্যত্বং মনাগপি লক্ষ্যতে ৷ অয়ং চান্তাঃ স্বরপভেদ:-- 
ঘদ্‌ গুধবৃত্তিরমুখ্যত্বেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমেবোচ্যতে | ব্যঞ্তকত্বং তু বাচকত্বাদত্যস্তং 
বিভিন্নমেব। ** তয়ং চাপরে। বূপভেদে! যদ গুণবৃতৌ ধদার্থো হর্ধাস্তরমুপলক্ষ- 
য়তি, তদ্দোপলক্ষণীয়ার্থস্বন। পরিণত এবাসৌ৷ সম্পন্ধতে । যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ*-- 
ইত্যাদৌ। ব্যঞ্জকতমার্গে তু যদার্থোহ্থাস্তরং স্তোতয়তি, তদা৷ ম্বব্রপং প্রকা শয়ক্ে- 
বাসাবন্তশ্ত প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপবৎ। যথা 'লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস 
পার্বতী” ইত্যাদে৷। 

আনন্দব্ধন বলেন-ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহিত লক্ষণ ৰা গুণবৃত্তির ভেদ ছুই 
প্রকারের--ম্বরূপগততেদ ও বিষয়গত ভেদ । শ্বরূপগত ভেদ তিনভাবে হইতে 
পারে--(১) গুণবৃত্তি শবের অমুখ] ব্যাপার, কিন্তু ব্যঞ্জন। গশব্বের মুখ্য ব্যাপার ; 
(২) অপ্রধানভাবে অবস্থিত গৌনীবৃত্তি বাচকত্ব বলিয়া! কথিত হয় কিন্তু বাচকত্ব ও 


ভক্তিবাদ ব৷ 
লক্ষণাস্তভাববাদ 


॥৪৯॥ 


ব্যগকত্বের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী এবং সুস্পষ্ট; (৩) গৌনীবৃত্বির ছারা লক্ষিত 
অর্থের মধ্যে শব্দের অভিধাবৃত্তিপ্রস্থত অর্থ মিশিয়! যায় ; কিন্তু ব্যঞ্জকত্বের ক্ষেত্রে 
বাচ্য অর্থ নিজের ম্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয়। আর 
উভয় বৃত্তির মধ্যে বিষয়ভেদ তো সুস্পষ্ট ; কেন না, গুণবৃত্তি শ্বরূপতঃ বাচকত্ব বলিয়া 
ইহার লক্ষ্যার্থ অভিধা দারা সংকেতিত অর্থের প্রকারাস্তর মাত্র ; কিন্তু ব্যঞ্ককত্বের 
বিষয় হইতেছে-_বস্ত, অলংকার এবং রস। আর ব্যঞ্জনা যে শব্দের ব্যাপার 
তাহ! বুঝা ষায় এই কারণে যে প্রকরণাদির সহিত সংযুক্ত শব্দের সাহায্যেই অর্থ 
ব্যজকত্ব লাভ করে। 


অবশ্য আনন্দবর্ধন একথা! অন্বীকার করেন না যে লক্ষণামূল ধ্বনি হয় এবং 
এই সুত্রে ধ্বনি ও লক্ষণার মধ্যে সংযোগ আছে । কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষণাই 
ধ্বনি-_এই সিদ্ধান্ত আনন্দবর্ধন স্বীকার করেন ন1। কারণ অভিধামূল ধ্বনিও 
হইয়া থাকে । সর্বোপরি শব্বব্যাপার ব্যতীতও ধ্বনি হইয়া থাকে_- 
যেমন সঙ্গীত, চেষ্টা ইত্যাদি ক্ষেত্রে । সেখানে অভিধাও নাই, লক্ষণাও নাই। 
অতএব শবের অবগমনশক্তিমূলক বাঙ্গ্যার্থ অবশ্তাই স্বীকার করিতে হইবে। 
আনন্দবর্ধন এই আলোচনার উপসংহার করিয়! বলিতেছেন-__ 


ব্যঞ্জকত্বং হি কচচিদ্‌ বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতি্তে, যথা বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যে 
ধবনৌ। কচিত্ব্‌ গুণবৃত্ত্যাশ্রয়েন যথা অবিবক্ষিতবাচেয ধরনে | তদুভয়াশ্রয়ত্ব- 
প্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং দো প্রভেদাবুপন্তাস্তো তছৃভয়াশরিতত্বাচ্চ 
তদ্দেকরপত্বং তন্ত ন শক্যতে বক্ত,মূ। যন্মান্ন তদ্বচকত্বৈকরূপমেব, কচিষ্লক্ষণা- 
শ্য়েন বৃত্েঃ। ন চ লক্ষণৈকরূপমেবান্ধাত্র বাচকত্বাশয়েন ব্যবস্থানাৎ। ন 
চোভদ্নধর্মত্বেনৈৰ তদেকৈকরূপং ন ভবতি। যাবদ্বাচকত্বলক্ষণাদিরূপর হিতশব্দ- 
ধর্মত্বেনাপি তথাহি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমন্তি রসাদিবিষয্সমূ। ন চ তেষাং 
বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিলক্ষ্যতে । শব্াদন্ত্রাপি বিষয়ে ব্যঞকত্বহ্ত দর্শনাদ্‌ 
বাচকত্বাদি:শব্বধর্মপ্রকারত্বমযুক্তং বক্ত,মূ। *** তদেবং শাব্দে ব্যবহারে ব্রয়ঃ 
প্রকারাঃ--বাচকত্বং, গুণবৃত্তির্ব্যঞকত্বং চ। 

অন্মিতিবাদ অন্থমিতিপক্ষের বক্তব্যের বিচারের হ্ত্রপাত করিয়া 
মদাঁনন্বর্ধন নিম্োক্তভাবে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত 

করিয়াছেন-_ 
“ব্যঞরকত্বং শর্খানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গত্বম : অতশ্চ ব্যঙ্গাগ্রতীতি লিঙ্গি- 
প্রতীতিরেবেতি লিঙ্গি-লিঞ্গভাব এব তেধাং ব্যঙ্গযব্যঞগকভাবো; নাপরঃ কশ্চিং। 

৪ 


॥ ৪৬ 


অতশ্চৈতদবস্তমেব বোদ্ধব্যং যন্মাদভিপ্রীয়াপেক্ষয়া ব্যঞজকত্মিদানীমেব তয় 
প্রতিপাদিতম্‌ ; বজ্জ,ভিপ্রায়শ্চানুমেয়রূপ এব । 

অন্গমিতি-সমর্থক তাকিকগণ বলিতে চাহেন যে শবের অর্থাৰবোধক শক্তি 
হইতেছে ব্যগ্কত্ব এবং ইহা! অনুমানের হেতু । যেহেতু ব্যপ্রকত্ের ছারা 
ব্যঙ্গযপ্রতীতি সিদ্ধ হয়, সেহেতু ব্যপ্তকত্ব হইতেছে ব্যঙ্গযত্বের হেতু বা লিঙ্গ এবং 
ব্াঙ্গত্ব হইতেছে ব্যঞ্জকত্বের সাধ্য বা লিঙ্গী। অতএব এখানে ব্যঙ্গয-ব্যঞ্ক- 
সম্বন্ধ না বলিয়া লিঙ্গি-লিল্গ সম্বন্ধ বলাই উচিত। সুতরং নিরসন 
এক্ষেত্রে অন্ুমিতি-পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় । 

আনন্দবর্ধন ছুইভাবে এই সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া এই অভিমত খণ্ডন 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ তিনি বলিলেন-_- 

, নধ্বেবমপি যদি নাম স্তাৎ্। তত কিং নশ্ছিন্নম্‌? বাচকত্বগুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো 
ব্যঞরকত্বলক্ষণঃ শব্ব্যপারোংস্তীত্যন্মাভিরভ্যুপগতম্। তম্ত চৈবমপি ন কাচিৎ 
ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞকত্বং লিঙ্গ মস্ত অগ্ঠত্ব। । সর্বথ। প্রসিদ্ধশাব্দপ্রকার- 
বিলক্ষণত্বং শব্ব]াপারবিষয়ত্বং চ তন্তান্ভীতি নাক্ত্যেবাবয়োশিবাদঃ 1” 

আনন্দবর্ধন বলিতেছেন--এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। 
কারণ আমর! বলি--অভিধা ও লক্ষণা ছাড়া শব্ষের তৃতীয় একটি বৃত্তি 
আছে--যাহাকে আমরা বলিয়াছি ব্যঞকত্ব। আপনারাও শব্দের এই 
তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়াছেন_ লিঙ্গত্ব । নামের 
পার্থক্য ব্যতীত অন্ত পার্থক্য না থাকায় শবের তৃতীয় বৃঝ্তিম্বীকারন্ধূপ যে 
সিদ্ধান্ত আমর! করিয়াছি, বস্ততঃ তাহাই আপনার! সমর্থন করিয়াছেন । অত এব 
পরোক্ষভাবে আপনারাও আমাদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন । 

অতঃপর আনন্দবর্ধন গভীরভাবে প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন। লিঙ্গি-লিঙ্গ- 
ভাৰ এবং ব্যঙ্গ;-ব্যঞ্রকত্ব ভাবের মধ্যে নামের পার্থক) ছাড়া স্বরূপগত পার্থক্য 
কি কিছু নাই? উহারা কি একই? এসম্বন্বে আননাবর্ধন নিয্নোক্তভাৰে 
অ।পনার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
কৃরিয়াছেন-- 

পন পুনরয্ং পরমার্থো যদ্‌ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমেব, সর্বত্র ব্যঙ্গাগ্রতীতিশ্চ 
লিঙ্গি-প্রতীতিরেবেতি'- লিঙ্গত্বই হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব এবং সর্বক্ষেত্রেই ব্যঙ্গযপ্রতীতি 
ও লিঙ্গিপ্রতীতি একই--ইহ1 পরমার্থ বা চরম সত্য কখনই নহে। কারণ- 
স্বক্ূুপ তিনি বলিলেন- রী 

দ্বিবিধো বিষয়ঃ শব্বানাম্‌--অন্গুমেষ়ং প্রতিপাস্তশ্চ। ভত্রান্থমেয়ো বিবক্ষা- 


1 €১। 


লক্ষণঃ । বিবক্ষা চ শবন্বরূপপ্রকাশনেচ্ছা শবেনার্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি 
দ্বি-প্রকারা। তত্রান্ভা ন শাবব্যবহারাঙ্ষম। সা! হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্বিফলা। 
দ্বিতীয়া তু শব্ববিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শবকরণ-ব্যবহারনিম্ধনম্। তে 
তু দ্বেংপ্যন্মেয়ে। বিষয়ঃ শব্বীনাম্‌।” 

আনন্দবর্ধন বপেন__শব্দের বিষয় অনুমেয় ও প্রতিপাগ্থ এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । তন্মধ্যে বক্তার বিবক্ষা হইভেছে-_-অনুমানের বিষয়। অর্থাৎ 
শবের দ্বারা শুধু এইটুকু অনুমান করা চলে বে বক্তা কিছু বলিতে চাহেন। 
কিন্ত অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় না শব্দের অর্থ কি হইবে অর্থাৎ তিনি কি 
বলিতে চাহেন। তাহা শব্দের প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের ক্ষেত্র। শবের প্রতিপা্থ 
ব্যাপারের আলোচনা! করিতে গিয়া আনন্দর্ধন বলিলেন-_ 

«প্রতিপাগ্থস্ত প্রযোক্বর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোইথঃ। সচ দ্বিবিধঃ 
_াঁচ্যো ব্যঙ্যশ্চ। **স তু দ্বিবিধোহপি প্রতিপান্তো বিষয়ঃ শব্দানাং ন 
লিঙ্গিতয়া স্বরূপেণ 'প্রকাশতে, অপি তু কত্রিমেণাকত্রিমেণ বা স্বন্ধাস্তরেণ। 
বিবক্ষাবিষয়স্ং হি তগ্তার্থন্ত শব্দেলিঙ্গিতয়। প্রতীয়তে, ন তু ম্বরপম্। যদি হি 
লিঙক্ষিতয়া তত্র শব্ধানাং ব্যাপারঃ স্তাৎ্, তচ্ছন্দার্থে সম্যঙ মিথ্যাত্বাদিবিবাদ1 এব 
ন প্রবর্তেরন্‌ ধূমাদিলিঙ্গানুমিতান্থমেয়াস্তরবৎ | ব্যঙ্গাশব্দার্থো বাচ্যসামর্থযাক্ষিপ্ু- 
তয়! বাচ্যবন্ছব্শ্ত সম্বন্কী ভবত্যেব । সাক্ষাদসাক্ষান্ভাবো হি সম্বন্ন্তাপ্রযোজকঃ। 
***্তণ্মাদ বক্তু,ভি প্রায়রূপ এব বঙ্গে লিঙ্গতয়! শব্দানাং ব্যাপারঃ, তদ্বিষয়ীকৃতে 
তু গ্রতিপাগ্যতয় ॥ 

এখানে আনন্দবর্ধন আরো বিশদভাবে অন্মিতি ও ব্যগ্রকত্তবের বিষয়ভেদ 
দেখাইয়াছেন। শব্দের প্রতিপাগ্চ বিষয়কে ম্ব্পে প্রকাশ করিতে কোন 
ক্ষেত্রেই শবকে লিগ ব। হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হয় নাঁ_ গ্রহণ করিতে হয় 
কৃত্রিম, অকুত্রিম বা অন্য সন্বন্ধকে । এক্ষেত্রে যে লিজি-লিঙ্গভাব নাই, তাহার 
অকাট্য প্রমাণ ছুইটি; প্রথমতঃ এখানে অন্বয়-ব্যতিরেক নাই। শব্ধ থাকিলেই 
তাহার ব্যঞ্জকত্ব থাকিবে এবং তাহা না থাকিলে বৰ্যগ্রকত্ত থাকিবে না-_এ কথা 
ঠিক নহে। কারণ শখ আছে অথচ ব্যঞ্জকত্ব নাই-_ইহা যেরপ দেখা যায়, 
তেষনি শক নাই অথচ ব্যঞকত আছে--ইহাও দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ 
লিঙ্গলিঙ্গিভাবের ক্ষেত্রে অনুমেয় বিষয়ের সত্যমিথ্যা লইয়া মতভেম্বের কোন 
অবকাশ থাকিতে পারে না। ধুম থাঁকিলেই অগ্নি থাকিবে এ বিষয়ে কোন 
বিবাদ নাই। কিন্ত শব ও ব্যঙ্গার্থের ক্ষেত্রে এরূপ অসন্দিগ্ধ নিশ্চয়তা নাই। 
কারণ এখানে ব্যঙ্গার্থ সাক্ষাত্ভাবে শবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয়; বাহ্ধ্যার্থ 


|. 


এখানে গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধযুক্ত হইরা থাকে । আনন্ববর্ধন 
এই প্রসঙ্গের উপসংহার-মুখে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন-_ 

ন চ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বরূপমেব আলোকাদিঘন্তথাদৃষ্টত্বাৎ। তন্মাৎ প্রতিপান্তো 
বিষয়ঃ শব্ধানাং ন লিঙ্গত্বেন সঙ্বন্ধী বাচ্যবৎ। যো হি লিঙ্গিত্বেন তেষাং সম্ব্ধী 
যথা, দশিতো বিষয়ঃ, স ন বাচ্যস্থেন প্রভীয়তে, অপি তুপাধিত্বেন। প্রতিপা্স্ত 
চ বিষয়স্ত লিঙ্ষিবে তথিিক্সাণাং বিপ্রতিপত্তীন।ং লৌকিকৈরেব ক্রিয়মাঁণানামভাবঃ 
প্রসজ্যেতেতি। ক**্যথ। চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণাস্তরা্থগমনে সম্যক ত্বপ্রতীতে 
কচিত্ক্রির়মাণায়াং তণ্ প্রমাণাস্তরবিষয়ত্বে সত্যপি ন শব্দব্যাপারবিষয়তাহানি- 
ত্াক্গ্যন্তাপি। কাব্যবিষয়ে চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিন্ষপণস্যা- 
প্রয়োজকত্বমেবেতি । তত্র প্রমাণাস্তরব্যাপারপরীক্ষোপন্থাসায়ৈব সম্পপ্ততে | 
তশ্মাল্লিঙ্গিপ্রতীতিবেব সর্বত্র ব্যঙ্্যপ্রতীতিরিতি ন শক্যতে ব্তূম ॥ 

ডঃ স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় আনন্দবর্ধনের উপযুক্ত অভিমতকে সুন্দর 
ভাবে উপস্থাপিত করিয়া! বপিয়াছেন-- 

আলোকের দ্বার! যেমন বস্তু অভিব্যক্ত হয়, তেমনি শবের দ্বারা ্যযার্থও 
অভিব্যক্ত হয়। একথা বলা চলে না যে ব্যঙ্গার্থ যখন বুঝা! যায়, তখন তাহার 
সত্যত্ব অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়ঃ অতএব ব্যঙ্গার্থও অনুমানের দ্বার! 
নিশ্চয় করা যায়। কারণ তাহা হইলে বাঁচযার্থও অনুমানের দ্বারা বুঝ! যায় 
বলিতে হুয়। কারণ বাচ্যার্থের সত্যতাও অনুমানের দ্বার! নির্ণীত হয়। একটু 
প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝ! ষায় সত্যন্ব বাচ্যার্থও নয়, ব্যঙ্গ্যার্থও নয়; ইহা 
একটি অতিরিক্ত বিষয় এবং উচ্ছা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। কাব্যবিষয়ে 
বাঙ্গ্যপ্রতীত অর্থের সত্যাসত্য নিক্ূপণের কোন অবসর নাই। অতএব ব্যঙ্গা- 
প্রস্তীতি যে সাধ্য-প্রতীতি তাহা! বল যায় না। অনুমানের দ্বারা কেবলমাত্র 
অভিপ্রায়ই বুঝ! যায় । এজন্ত অভিপ্রারবোধকে ধবশি বলা যায় না। 

মহিম ভট্ট ধ্বনিবাদধ্বংসের উদ্দোশ্তে “ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
মিম ভট্রের অভিমত আলংকারিক লমাজে গ্রাহ হয় নাই। বিভিন্ন সংস্কৃত 
অলংকারগ্রন্থ ছাড়াও আধুনিককালে স্থরেক্রনাথ দাসগুগ্ত মহিমভট্রের মতের 
সংক্ষিপ্ত সমাপোচনা করিয়াছেন। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও তাহার 
[4052915 02105015100 10 41501500106 নামক গ্রন্থে ধ্বনিবাদ ও 
অঙ্গুমিতিবাদের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন । ভঃ স্থরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন-- 

প্যহিমভট্টের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যদিও তিনি অবিনাভাবসন্বন্ধ- 
প্ররণকে অনুমানের প্রতি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিস্বাছেন, তথাপি 


॥ ৫৩ ॥ 


ব্ঙ্গযার্থের গরতীতির সময়ে যে তাদৃশ কোন ব্যাপ্তির স্মরণ হয় তাহ! দেখাইতে 
চেষ্টা করেন নাই। অবিনাভাবিত্ব থাকিলেই বা অবিনাভূতরপে প্রকাশিত, 
হইলেই যে তাহা অনুমান হয়, তাহ। ব্লা যায় না। পুষ্পরূপের গ্রকাশেই 
পুষ্পের প্রকাশ । এখানে পুশপরূপের জ্ঞানের সংগে সংগে অবিনাভৃতরূপে যে 
পুষ্পের জ্ঞান হয়--ইহাকে অনুমান বলা চলে না। বিভাবাদিব্যাপারের ভ্বারা যদি 
অন্তর্গত সংস্কার উদ্দ্ধ হইয়া তাহা আম্মাদিত হয়,তবে তাদৃশ রসাম্বাদকে অঙ্ুমান- 
গম্য অর্থ বলা যায় না।৮ ( কাব্যবিচার ) 
অতঃপর তাৎপর্য্য পক্ষের বক্তব্য স্ঘন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 
তাৎপর্যযবাদিগণও শব্দের তৃতীয় বৃত্তি শ্বীকার করেন; তবে 
তাৎপধ্যবাদ তাহাদের মতে সেই বৃভিটি হইতেছে তাৎপর্য, ব্যঞ্লন! নহে । 
প্রীমদানন্দবর্ধন তাৎপর্যবার্দিগণের বক্তব্য নিম্নলিখিতভাবে 


উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
*প্রাগুভযুক্তিভিরাচ্যব্যতিরিস্তস্ত বস্তনঃ সিদ্ধিঃ কৃতা, স তর্থো ব্যঙ্গ্যতৈব 


কম্মাদ্‌ ব্যপদদিশ্তাতে ৷ যত্র চ প্রাধান্তেনাবস্থানং, তত্র বাচতয়ৈবাসৌ ব্যপদেষ্ুং 
যুক্তঃ, তৎপরত্বাদ্‌ বাক্যস্ত । অতশ্চ ততপ্রকাশিনো বাক্যন্ত বাঁচকত্বষেব ব্যাপারঃ। 
কিং তন্ত ব্যাপারাস্তরকল্পনয়া ? তশ্মাৎ তাৎপর্যবিষয়ো যোহর্থঃ স তাবনুখ্যতয়া 
বাঁচ্যঃ| যা! তৃস্তরা তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যান্তর-প্রতীতিঃ, সা তত্প্রতীতেরুপায়মাত্রং 
পদ্দার্থপ্রতীতিরিৰ বাক্যার্থ-প্রতীতেঃ 1 

ভাতপর্যবাদিগণ বলেন--শব্ব্যাপারে বাচ্যের অতিরিক্ত বস্তর সিদ্ধি আমরাও 
মানি, কিন্তু তাহাকে ব্যঙ্গ্যতা বলা! হইবে কেন? যেখানে শবার্ মুখ্যভাবে 
অবস্থান করে, সেখানে তাহাকে বাচ্যার্থ বলাই সঙ্গত; কারণ বাক্য সেখানে 
তৎ*পর অর্থাৎ প্রধান-অর্থ-পর হইয়াই অবস্থান করে। অতএব বক্তার তাৎপর্য্য- 
প্রকাশক বাক্যকে শব্দের বাচকত্ব ব্যাপারেই ফল বলিতে হইবে । কাজেই 
তাৎপর্য ব্যতীত অন্ত ব্যাপার কল্পনার কোন প্রয়োজনই নাই । আপত্তি হইতে 
পাঁরে যে বাক্যের ভাঁৎপর্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহার অভিধেয় অর্থ প্রকাশিত 
হয়, অতএব এখানেও তো শব্দের বাচকত্ব ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে কোনটি 
যথার্থ বাক্যার্থ হইবে? তত্ৃত্তরে তাৎপর্যবার্দিগণ বলেন যে মাঝখানে যে অর্থ 
প্রকাশিত হয়, তাহ তাৎপর্য-বিশিষ্ট মুখ্যার্থ প্রতীতির উপায়মাত্র । যেমন পদের 
অর্থের প্রীতির সাহায্যে বাক্যার্থের প্রতীতি হয়--এখানেও তন্রপ | 

স্পষ্টতঃই এখানে তাৎপধ্যবৃত্তির সর্বগ্রাহিক৷ শক্তিকেই গ্রহণ কর! হইয়াছে । 
তাৎপর্ধয বলিতে বক্তার বা কবিব লমগ্র অভিপ্রান্-পরত্থকে বুঝা ইতেছে । তাৎপর্য 


1 ৫৪ ॥ 


অর্থাৎ তৎ-পর+-ষ্য অর্থাৎ 1201] 1176116100-পর 1 সুতরাং শবের তাৎ- 
পর্য্যশক্তিই আছে--মন্ত শক্তি নাই বা থাকিতে পারে না__ইহাই তাৎপর্যযবাদি- 
গণের অভিমত । “অবলোক'-রচয়িতা ধনিক ম্প্টই বলিয়াছেন--- 

এতাবত্যেৰ বিশ্রীস্তিঃ তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতমূ । 

যাবগকার্ধ্য-প্রসারিত্বাৎ তাৎপর্য্যং ন তুল।-ঘ্ৃতম্‌ । 

তাৎপধ্যবাদিগেণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখা করিয়াই ডঃ ভি রাঘবন বলিয়াছেন 

--1250028155 665005 0561 005 ছা10016 12056 01 6105 91092156175 
10650610100 220 ৫০৮15 2.1] 123111026101095  001231115 20 10 026 
ঢ510 06 015 68001655560 5609৩ (57052515-0154245 00,142) 

. ইহা ব্যতীত তাৎপর্য্যবাদিগণ আরো বলেন যে বাচ্যার্থ-স্বীকারের দ্বারা 
বাক্যের একবাক/তানপ লক্ষণই নষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব এদিক হইতেও 
ব্যঙ্গযার্থ-ম্বীকারে বাধা আছে। তাঁৎপর্ধশক্তি স্বীকার করিলে সে দোষ 
ঘটিবে না। 

তাৎপর্যবার্দিগণের বক্তব্যের উত্তরে আননাবর্ধনের বক্তব্য নিষ্নবূ্প*_ 

অত্রোচ্যতে--ধত্র শবঃ ম্বার্থমভিদধানোহর্থীস্তরমবগময়তি তত্র যত তন্ত 
্বার্থাভিধায়িত্বং যচ্চ তদর্থাত্তরাবগমহেতুত্বং তয়োরবিশেষো বিশেষো বা। ন 
তাবর্দবিশেষঃ; যন্মাত্তী ঘৌ ব্যাপারৌ৷ ভিন্নবিষয়ৌ ভিন্নরূপৌ চ প্রতীয্বেতে 
এব। তথাহি বাচকত্বলক্ষণো-ব্যাপারঃ শব্ন্ত স্বার্থবিষয়ঃ, গমকত্বলক্ষণন্তর্থাস্তর- 
বিষয়ঃ। ন চস্বপর-ব্যবহারো বাচ্যবাঙগ্যয়োরপহ্োতুং শক্যঃ ; একন্ত সম্বদ্ধিত্বেন 
প্রতীতেরপরস্ত সম্বদ্ি-সম্বন্ধিত্বেন। বাঁচ্যো হার্থঃ সাক্ষাচ্ছব্দস্ত সন্বস্থপ, তদিতয়ন্ব- 
ভিধেয়-লামর্থ্যাক্ষিপ্ত-সন্বদ্ধি-সম্বন্থী। যদি চ স্বসঘন্ধিত্থং সাক্ষাত্তন্ত স্তাত্তদার্থাস্তরত- 
ব্যবহার এব ন ম্তাৎ। তন্মাদ্‌ বিষঘভেদস্তাবত্তয়োর্বযাপারয়োঃ স্ুপ্রসিদ্ধঃ, রূপ- 
ভে্দোপি প্রসিদ্ধ এব। ন হি যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমনশক্তিঃ। অবাচ- 
কন্তাপি গীতশবাদে রলাদিলক্ষণার্থাবগম-দর্শনাৎ। অশব্ন্তাপি চেষ্টা্দের- 
বিশেষপ্রকাশন-প্রসিদ্ধেঃ | *% * * * তশ্মাদ ভিন্নবিষয়ত্াদ্‌ ভিন্নরূপত্বাচ্চ স্ার্থা- 
ভিথারিত্বমর্থাস্তরাবগম-হেতুত্বং চ শবন্ত যত্য়োঃ স্পষ্ট এব ভেদঃ। 

আনন্দবর্ধন বলিতে চাহেন যে তাৎপর্যবাদিগণ শবের বাঁচ্যাতিরিক্ত অর্থ 
স্বীকার করিলেও, তাৎপর্ধ্যশক্তিকে ব্যাপকভাবে বাচকশক্তির অস্তভূক্ত করায় 
ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে শবের শক্তি হইয়াই দীড়ায়। কিন্তু একথা তো! অস্বীকার 
কর। যায় না যে শব্ের অভিধাশক্তি ও অবগমনশক্তি এক নহে । ইহার! বিষয়ভেদ 
ও রূপতেদবশতঃ নুষ্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র; কারণ অভিথেয় অর্থ সাক্ষাৎ শবাসন্বস্থী, 
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আর ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে অভিধেয় অর্থের সম্বদ্ধি-সমবন্থী ; অর্থাৎ বাচার্থের দ্বারা 
আক্ষিণড হইযাই ব্যঙ্য-অর্থের প্রতীতি হয়, বাচ্যার্থের স্তায় সাক্ষাৎ শবের হারা 
ইহার প্রতীতি,হয়ন! । অতএব বাচকত্ব হইতেছে শবের নিজের অর্থ-প্রকাশক এবং 
ব্যঙ্গযার্থ হইতেছে গমকত্ব-লক্ষণ-বিশিষ্ট অর্থীস্তরের বোঁধক | শবের উভয় বুত্তিই যদি 
শবের সহিত সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই আবদ্ধ হইত,তাহ। হইলে ছুই প্রকার বৃত্তিশ্বীকারের 
প্রয়োজন থাকিত না । তাহা ব্যতীত অবগমন শক্তি কেবল শাব-ব্যাপার নয়। 
অবাচক গীত-চেষ্টাদির ক্ষেত্রেও অবগমন-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। অতএব 
রূপভেদ ও বিষয়ভেদ বশতঃ-_-একটি বৃত্তি শব্দের অভিধা বৃত্তির প্রকাশক হওয়ায় 
এবং অপরটি অবগমন-শক্তির সাহায্যে অর্থাস্তরের প্রকাশক হওয়ায়--উভয় বৃত্তির 
প্রতেদ সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্ধ্য । 

তাৎপর্যবাদিগণের অভিমত উপস্থাপনকালে বলা হুইয়াছে--প্পদার্থ- 
গ্রতীতিরিব ৰাক্যার্থ-প্রতীতে2*,, অর্থাৎ যেমন পদের অর্থের প্রতীতির সাহায্যে 
বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, এখানেও তেমনি মধ্যস্থলে আগত অর্থের প্রতীতির 
সাহায্যে তাৎপর্ষ্ের প্রতীতি হয়। আনন্বর্ধন এই অভিমতে আপত্তি 
জানাইয়া বলিয়াছেন-_ 

“ন চ পদার্থ-বাক্যার্থ-ভায়ে!। বাচ্য-ব্যঙ্গায়োঃ। যতঃ পদার্থ-প্রতীতিরস- 
ত্যৈবেতি কৈশ্চিদ্‌ বিদ্বদ্ভিরাস্থিতম্‌। যৈরপ্যসত্যত্বমস্তা নাঁভ্যুপেয়তে তৈর্বাক্যার্থ- 
পদার্থয়োর্থটতছৃপাদানকারণ-হায়োইভ্যুপগন্তব্যঃ | যথা হি ঘটে নিম্পন্নে তছু- 
পাদনকারণানাঁং ন পৃথগুপলস্তস্তঘৈব বাক্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদ তদর্থানাং তেষাং 
তদা বিভক্ততয়োপলস্ততে বাক্যার্থ-বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্যব্যক্র/য়োর্ন্যায়ঃ, 
নহি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে ৰাচ্যবুদ্ধিদ্রীভবতি, বাচ্যাবভাঁঙাবিনাভাবেন তত্তয 
প্রকাশনাৎ | তম্মাদ, ঘট-প্রদীপন্ায়ন্তয়োঃ | যখৈৰ হি প্রদীপঘ্ধারেন ঘট- 
প্রতীতাবুৎপন্নায়াং ন' প্রদীপ-প্রকাশো নিবর্ততে, তত্ব, ব্য্ধ্য-প্রতীতো 
বাঢচ্যাবভানঃ। 

শ্রীমদানন্ববর্ধনের বক্তব্য হইতেছে_-পদ বাক্যার্থের প্রকাশ করে, এবং 
বাক্যার্থ ও পদার্থের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে--এই অভিমত সর্বজনগ্রাহা নহে। 
কারণ বৈয়াকরণ মতে পদের অর্থের কোন পারমাধিক সত্যতা নাই ; আবার 
মীমাংসকমতে পদের অর্থের পারমাধিক স্থিত আছে। শোষোক্ত অভিমুতে 
ইহা বল! হইয়াছে যে ঘট নিত হইলে যেমন তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাদি 
আর পৃথকভাবে উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ বাক্যার্থের প্রতীতি হইলে তাহার 
উপাদান কারণ পদ ৰা পদার্থের আর পৃথক প্রত্ীতি হয় না। কারণ তাহা 
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হইলে বাক্যার্থবোধই সন্তভব হইবে না। এখানে লক্ষণীয় মুখ্য বিষয় হইল 
একটির (বাক্যার্থের ) উপলব্ধি অন্ঠটিকে ( পদ ও পদার্থ) ন্ট করে । আনন্ৰর্থন : 
মীমাংসকগণের এই মত-থগুনে দ্বিতীয় যুক্তি দেখাইতেছেন যে এই পদার্থ- াঁকার্থ- 
তায় বাচ্য-ব্যঙ্গের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পাঁরে না। কারণ ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান 
হইলে বাচ্যার্বোধ নষ্ট হয় না । বাচ্যের সহিত অবিনাভাবেই ব্যঙ্গ্ের প্রকাশ 
ঘটে। অতএব এখানে সম্পর্ক ছইবে-_-ঘট-প্রদীপ সম্পর্ক । ঘটকে প্রকাশ 
করিলেও প্রদীপের প্রকাশ নষ্ট হয় না, তেমনি বাচ্যার্থ ব্যাঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ 
করিলেও বাচ্যার্থ নষ্ট হয় না। অতএব তাৎপধ্যবাদিগণের অভিমত গ্রহণযোগ্য 
নহে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'অবলোক+কার ধনিক ব্যঙ্গয-ব্যগ্রক-ভাব স্বীকার 
করেন না। এবিষয়ে হুদীর্থ আলোচনাস্তে তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন-- 

অতো] ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবঃ। কিং তি? ভাব্য- 
ভাবক-পশ্বন্ধঃ। কাব্যং হি ভাবকং, ভাব্যা রসাদয়ঃ । তে হি ম্বতে। ভবস্ত এব 
ভাবকেধু বিশিষ্টবিভাবার্িমতা কাব্যেন ভাব্যস্তে ।% ( অবলোঁক পৃঃ ১৫৮) 

তিনি আনন্াবর্ধনের ঘট-প্রদীপ-ন্তায়কেও গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে 
ধনিক বলেন-_ঘট-প্রদীপ-ন্যায়ে ব্যঞ্জক 'প্রদীপ+ এবং “ব্যঙ্গ)' ঘট উভয়েই পৃথক 
পদ্দার্থ এবং প্রত্যেক পদার্থের শ্বতন্ত্র উপাদান কারণ আছেঁ। কেবলমাত্র অন্থু- 
রূপক্ষেত্রে ঘট প্রদীপ-স্টায়ের ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে 
এই ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ বিভাবাদির দ্বারাই রসনিম্পত্তি হয় 
এবং রসের সহিত ৰিভাবাদির গুধু নিবিড় সংযোগ নয়, পরস্পর-সাপেক্ষতাও 
আছে। বস্ততঃ বিভাবাদিই রসস্ষ্টির মুল উপাদান। অতএব ধনিকের মতে-_ 

"এবং চ সতি রপাদীনাং ব্যঙ্যত্বমপাস্তমূ। অন্তে লন্ধদত্তাকং বস্তু অন্ডেনা- 
ভিব্যজ)তে, প্রদীপেনেব ঘটাদি। নতু তদানীমেব অভিব্যঞ্জকত্বাভিমতৈঃ 
আপাগম্বত।বম্‌।” ধশিক স্বীয় উক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে রসের উৎপতিবাদের 
কথাই বলাছেন। এই মতবাদ যে গ্রাহ নহে-_তাহা দেখানো হইয়াছে । 

ূর্বপক্ষিগণ ঝলিয়াছেন যে এইভাবে (ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকত্ব-স্বীকারের দ্বার ) একই 
বাকের যুগপৎ ছইটি অর্থ স্বীকার করা হইলে বাক্যের একার্থতা নই হইবে। 
বাক্ষের লক্ষণই হইতেছে একার্থতাবিশিষ্ট পদাবলী। পুর্বপক্ষিগণের এই 
আশমকার উত্তরে আনন্াবর্ধন বলিয়াছেন--- 

নৈষ দোষঃ। খুপ-প্রধানভাবেন তত্বোর্ব্যবস্থানাৎ। ব্যঙ্গ্যন্ত হি কচিৎ 
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প্রাধান্তং বাচ্যস্তোপসর্জনভাবঃ, কচিদ্বাচ্যন্ত প্রাধান্তমপরস্ত গুণভাৰঃ। তত্র ব্যঙ্গয- 
প্রাধান্তে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব; বাচ্যপ্রাধান্তে তু প্রকারাস্তরং নির্দেক্ষ্যতে ৷ তল্মাৎ 
স্থিতমেতৎ-ব্যঙ্গ্যপরত্বেংপি কাব্যস্ত ন ব্যঙ্গযস্যাবিধেয়তমপি, তু ব্যঙ্গযত্বমেব । 
কিং চ ব্যঙ্গন্ত প্রাধান্েনাবিবক্ষায়ামপি বাচ্যত্বং তাবদ্‌ ভবস্তির্নাভ্যুপগন্তব্যমতৎ- 
পরত্বাচ্ছকন্ত | তদস্তি তাবদ্যঙ্গ্যঃ শব্ধানাং কশ্চিদ বিষয় ইতি। হত্রাপি তন্য 
প্রাধান্তং তত্রাপি কিমিতি তত্-স্বরূপমপত্রুয়তে। এবং তাঁবদ্‌ বাচকত্বাদন্দের 
ব্যঞ্ককত্বমূ। ইতশ্চ বাচকত্বাদ্‌ ব্যঞ্জকতুত্তান্ত্বং বদ্বাচকত্বং শবোকা শ্রয়মিতরত্, 
শবা শ্রয়মর্থাশ্রয়ং চ শবার্থয়োদ্বয়োবপি ব্যঙ্জকত্বস্ত প্রতিপাদিতত্বাৎ ॥ 


আনন্দবর্ধন বলিতে চাহেন-__যুগপৎ ছুইটি অর্থ প্রকাশিত হইলেও এখানে 
একবাক্যত। নষ্ট হয় না । কারণ অর্থ হুইটির মধ্যে একটি থাকে প্রধানভাবে এবং 
অপরটি থাকে অপ্রধানভাবে । কোথাও ব্যঙ্গ্য অর্থ হয় প্রধান, কোথাও বাচ্য 
অর্থ হয় প্রধান। ব্যন্থ্যার্থ প্রধান হইলে ধ্বনি হয়, বাচ্যার্থ প্রধান হইলে 
গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়া! থাকে । তাছাড়া বাচকত্ব কেবল শব্দকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, আর ব্যঞ্তকত্ব শব ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে। ম্ুৃতরাং শব ও 
অর্থের ব্যগুকত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নাই । 

ধ্বনিবাদ ও তাৎপর্যবাঁদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
তাঁৎপধ্যবাদিগণ মনে করেন যে, তাৎপর্য্যশক্তি একটি অবিশ্রান্ত শক্তি, ইহা 
অভিধেয় অর্থের প্রতীতি বুধাইয়াই শেষ হয় না। বাক্যের সমস্ত অর্থ বুঝানোই 
ইহার কাধ্য। অপরপক্ষে ধ্বনিবাদিগণ মনে করেন-_-ষে তাৎপর্য্যশক্তি অবিশ্রাস্ত 
নহে--পরস্ত বিশ্রান্ত ; ইহা বাচ্যার্থ বুধাইয়াই শেষ হয়) পরবন্তী অর্থ ধ্বনির 
সাহায্যে লাভ করা যায়। উভভয়মতেই বাচকের, দুইটি অর্থ স্বীকার করা হয়। 
তৰে তাৎপর্যবারিগণ মনে করেন যে উভয় অর্থ ই তাৎপর্ধ্য, একটি অপরটি লাভের 
উপায়মাত্র। ধ্বনিবাদ্দিগণ বলেন-_-উভয় অর্থ ্বতস্ত্র; বাচ্যার্থ হইতেছে গৌণ 
আর ব্যঙ্গযার্থ হইতেছে মুখ্য। 

তাৎপর্য্যবার্দিগণের বক্তব্য সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য যাহাই হউক, 
তাৎপর্যবাদ্বিগণের বক্তব্যের অস্তনিষ্থিত সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। তাৎপর্য্য- 
বাদিগণ অস্পষ্টর্ূপে যাহ! বলিতে চাহিয়াছেন, একজন আধুনিক পণ্ডিত তাহা 
সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিপ্না সাহিত্যের দিক হইতে ভাৎপর্্যবাদের অস্তনিিত 
সত)কে আমাদের সম্মুখে তুলিয়! ধরিয়াছেন। অধ্য।পক জি. হনুমস্ত রাও ডঃ 
কুফমুন্তির [01090551015 210. 15 0০:20 গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন-_ 
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(01061 6 (তত্পরাদেব তাত্পর্য্যম্‌)। 

আমাদের মনে হয় তাৎপর্যবাদিগণ ও ধ্বনিবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিষয়টি দেখিয়াছেন। সমগ্র কাব্যের অস্তন্নিহিত এক্যতত্বটির প্রতি দৃষ্টি 
দিয়াছেন তাতৎপর্ধ্যবাদিগণ এবং ব্যঞ্জনাবৃতির প্রতিষ্ঠায় ও কাব্যসৌনর্্যের রহস্ত- 
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন--ধ্বনিবাদিগণ। ্‌ 


ডঃ নরেন্ত্রনাথ চৌধুরী তাহার কাব্যতত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থে ধনিকাদি 
তাৎপর্ধ্যবার্দিগণের মত নিরসনকল্পে নিয়োক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন-_ 

“যে তু অভিদধাৎ--সোইয়মিযোরিব দীর্ঘ-দীর্থতরঃ অভিধা-ব্যাপারঃ ইতি, 
যৎপর শব্দঃ স শবার্থঃ ইতি চ বাঙ্গ্যাভিমতোহ্র্থঃ অভিধয়ৈব প্রতিপাস্তঃ, তেহপি 
ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যদিদং তাৎপর্যং হেতুক্রিয়ন্তে, স কিম অন্বয়বোধকঃ 
ব্যাপারঃ, অন্তো ব।। আছে দত্তমুত্তরম। উপাত্তে এবারে তন্তা প্রবর্তনাৎ। 
অন্তশ্চেৎ স এক ইতি কুতঃ, খিন্লবিষয়ত্বাৎ। তথা হি “ভ্রম ধাগিকঃ ইতযাদে 
বিধিরেব বাচ্যঃ, নিষেধস্ত ব্যঙ্গ্যঃ | লস কথমেকপ্য ব্যাপারস্য বিষয়ো ভবেৎ ! 
অধানেকোহসে তঙ্ছি বিষয়-সহকারিভেদাদ অসজাতীয় এব যুক্তঃ। তথা হি 
বাচ্যেতর্থে সংকেতগ্রহ্ণম্‌ এব সহায়ঃ, লক্ষ্যার্থে মৃখ্যার্থবাধাদিঃ) ব্যঙ্গযার্থে 


1৫৯ ॥ 


বক্ৃবৈশিষ্ট্যাদয় ইতি, সহকারিভেদাদ্‌ বিষয়ভেদাচ্চ ন স ব্যাপার একরপো 
ভবিতুমর্থতি। অনেকত্বে চ ন সজাতীয় এব। সঙাতীয়ে হি কার্ধে 
*শবাবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারঃ' পদার্থবিিঃ নিরাকৃতঃ | অতো ব্যাপারভেদ- 
মনঙ্গীকুর্বাণেন তস্য তস্যার্থস্য শব্দবোধ্যত্বমুপপাদযিতুৎ ন শক্যম্। এতেন যদ্‌ 
ধনিকেন উক্তম্-_ 

“তাতপর্যানতিরেকচ্চ ব্যঞ্জকত্বস্য ন ধ্বনি | 

কিমুক্তস্যাদশ্রুতার্থ-তাৎপর্ষেহন্োক্তিূপিনি ॥ 

ধ্বনিশ্চেত স্বার্থ বিভ্রান্তং বাক্যমর্থাস্তরা শ্রয়ম্‌। 

তৎপরত্বং ত্ববিশ্রান্তে৷ তন্ন বিশ্রান্ত)সম্ভবাৎ ॥ 

এতাবত্যেব বিশ্রান্তিস্তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতমূ। 

যাবৎকার্যপ্রসাবিত্বং তাৎপর্যং ন তুলাধূতম্‌ ॥ 

প্রতিপাগ্যস্য বিশ্রান্তিরপেক্ষা-পুরণাদ্‌ যদি । 

বক্ত,বিবক্ষতা-প্রাপ্তেরবিশ্রান্তিনবা কথম্‌॥ 


ঈদৃশি চ বাচ্যার্থনিরপণে ক্লুপ্তাভিধাদিশক্তিবশেনৈব সমস্ত-বাক্যার্থাবগতে 
বাঞ্জনারূপশক্ত্যন্তর-পরি কল্পনং প্রয়াসমাত্রম-_-ইতি তদপি প্রত্যুন্তং বেদিতব্)ম্‌ ॥ 
( কাব্যতত্ব-সমীক্ষা ২৮৪-৮৫ ) 


এখানে প্রদ্িত যুক্তি ব্যঞ্জনীবৃত্তি শ্বীকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত 
শ্রীমদ্ভিনবগ্তপ্ত-পাদের যুক্তির অন্গরূপ । 


শ্রীমদানন্দবর্ধণ আরে! দুইটি অভিমতের বিচার করিয়াছেন । একদল 
বলেন রসাদির' সহিত কাব্যের শরীর-স্থানীয় ইতিবৃতাদির সম্পর্ক হইতেছে 
গুণীর সহিত গুণের সম্পর্কের মত। অপর দল বলেন এই সম্পর্ক রত ও 
তাহাঁর উৎতরুষ্ঠতার মত্ত ; বিশেষ বোদ্ধাই তাহা উপলব্ধি 

অন্তান্ত মতবাদ করেন। আননবধন এই ছইটি মতকেই অগ্রাহা করিয়া 
বলিয়াছেন-_ইতিবৃত্তের সহিত রসের সম্পর্ক যদি গুণ-গুণী সম্পর্কের মত 
হইত, তাহা! হইলে যেমন গৌরদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে (গুণীকে ) দেখিলেই 
গৌরত্বের ( গুণ) প্রতীতি হয়, তেমনি বাচ্য অর্থ গুনিলেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি 
হইত। তাহা হইলে রস স্বশবাৰাচ্য হইত । কিন্তু তাহা যে হয় না তাহা 
অনুভবসিদ্ধ। আবার উৎকৃষ্ট রত্বের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতব ও রদ্বত্ব অভিন্ন) কিন্ত 
রসার্দি এবং বিভাবাহ্ুভাবরূণ বাচ্য বিষয় এক নহে। স্থতরাং এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা যায় না? আনন্দবর্ধন বৈয়াকরপ। তাক্কিক; মীমাঁংসক প্রভৃতি নানা 


| ৬০ ॥ 


দার্শনিক মতের বিচারপূর্বক ধ্বন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বিশেষভাবে 
ধবনি-তত্ব গতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথম উদ্দ্যোতেও ধ্বনি-বিরোধিগণের মত 
খণ্ডন করিয়া ছিনি ইহাই করিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকশিরোমণি 
জয়ন্ত ভটের একটি অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখষোগ্য। জয়স্ত ভট শব্দের 
ব্যঞ্জনাশক্তি বা ধ্বনিবাদ গ্রহণ করেন নাই। ধ্বনিবারদিগণকে তিনি 
“পণ্ডিতংমন্তঃ বলিয়াছেন 1* কিন্তু ভিনি কাব্যতত্বমীমাংসকগণের সহিত 
এই তর্ক অনাবশ্তক মনে করিয়াছেন । তিনি বলেন-_ 
“অথবা নেদুশী চর্চা কবিভিঃ সহ শোভতে । 
বিছ্বাংসোহপি বিমুহাস্তি বাক্যার্থগহনেহধবনি ।  (€ন্তাঃ মঃ পৃঃ ৪৫) 
ভিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করেন যে, সাহিতা ও দর্শনের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ 
পৃথক, একের সাম্রাজ্য অপরের সাম্রাজ্য হইতে একাস্তভাবে স্বতত্ত্র। বস্তুতঃ 
দার্শনিক যেখানে চাহেন শব্দার্থের 0:901919. (নিদিষ্ট অর্থ), সাহিত্যিকের 
সেখানে আবশ্বক শবার্৫থের 218510109 (ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য )। সুতরাং 
উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং এই কারণে তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে-_-. 
পরমগহনস্তজ্ঞানামভূমিরয়ং নয়ঃ। (এ) 
: এই সিদ্ধান্ত যে শিরোধার্য--সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। 


(৯) 

দার্শনিক দিক হইতে শবের বিভিন্ন বৃত্তির আলোচনামুখে আনন্দবর্ধন 
কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্থাপনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্ত 
ইহাতেই ধ্বনিবাদের প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হন নাই। সাহিত্যিক-মনস্তাত্বিক 
দিক হইতেও ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধতা করা হুইয়াছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছেন--ভ্টনায়ক ও 'বক্রোক্তি-জীবিত'কার কুস্তক | 
ধ্বনিবাদের বিচার প্রসঙ্গে এই ছুই আচার্ষের অভিমত অবশ্তাই বিচার্য। আমরা 

প্রথমে ভট্রনায়কের অদ্ভিমত সংক্ষেপে বিচার করিব । 
ভট্টনায়কের গ্রন্থ “হদয়-দর্পণ' পাওয়া যায় না। তাহার অভিমত অন্তান্ঠ 
্রস্থকারের বিভিন্ন গ্রস্থে ছড়াইয়া আছে। ধ্বন্তালোকের 
ভ্টনারক নানা স্থানেও ভর্রনায়কের মত উদ্ধত ও আলোচিত 
হইয়াছে। সেই সমস্ত উদ্ধতি হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার অভিমত জান। 


এতেন শব্দনামর্থ্যমহি্॥। নোহপি বারিতঃ। 
য্ষস্বাঃ পঙ্িতশ্বস্তঃ প্রপেদে কংচন ধ্বনিস্‌ ॥ ম্যায়ম্য়ী (২ উং ৪৫) 


৬১ ॥ 


ধায় এবং সেই সমস্ত উপাান অবলম্বন করিয়াই তাহার মতবাদের আলোচনা 
করা হয়। 
“লোচনের* টীকাকার উত্তু্গোদয় তাহার টীকায় ভ্টনায়কের সাহিত্যিক 


মতবাদের সারসংক্ষেপ নিয়লিখিতভাবে করিয়াছেন-_- 
ব্যাপারস্ত্রিবিধো বুধৈরভিমতঃ কাব্যেইভিধা-ভাবনা- 
ভোগোতৎপাদকতাত্মনা তদধিকো নান্তি-ধ্বনির্নাম নঃ। 
সিদ্ধাগ্তা বাবহারভূমিঘু বিভাবাগ্র্থপাধারণীকা রাস্মা 


ত্বপর! নিররগঁলরসা! স্বাপ্াত্মিকৈবাস্তিম। ॥ 
(10. 15 7, 9. হি, 1,890, 0-29 ) 


ভট্টনায়কের মতে শব্দের ব্যাপার ত্রিবিধ--অভিধা, ভাবনা ও ভোগীকতি। 
ইহার উদ্ধে ধ্বনি বলিয়া কিছু নাই। প্রথমটি ব্যবহারিক অর্থ প্রকাশ করে, 
দ্বিতীয়টি রসাম্বাদ ঘটায় । 

ভট্রনায়ক যেখানে ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বলা হয়, সেখানেও তিনি 
যে ধ্বনিকে কাব্যের আঁজ্মা বলিয়া! শ্বীকার করেন নাই ভাহা তাহার নিজ উক্তি 


তেই প্রকাশিত-_ 
ধ্বনির্নামাপরো যোহপি ব্যাপারে ব্যঞ্জনাত্মকঃ | 


তস্য সিদ্ধেংপি ভেদে স্তাৎ কাব্যাঙ্গত্বং ন রূপতা ॥ 

ভট্রনায়ক বলিতে চাহেন যে ধ্বনিকে কাব্যের একটি উপাদান রূপে স্বীকার 
করা যায় ; বেশীপক্ষে ইহাকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু ইহাকে কাব্যরূপী বা! 
কাব্যস্মা বলিয়! গ্রহণ করা যায় না। এইদ্িক হইতে ভট্টনাক্বক কুস্তকের 
সমগোত্রীয় । পভাবনা-ভাব্যো এষোহপি শূক্গারার্দিগণো মতঃ”-_ভট্টনায়কের 
এই উক্তিতে ভষ্টনায়ক ক্ুম্পইভাবেই বলিয়াছেন যে শূঙ্গারার্দি বস ভাবনাভাব্য--. 
ব্ঙ্গ্য নহে। শব্দের ভাবকত্ব ও তোজকত্ববৃত্তির সাহাধ্যেই রসপ্রতীতি হয়-_ 
ইহাই ভট্টনায়কের সিদ্ধান্ত । ভট্টনায়কের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমদভিনবণপ্ত 
লোচন-টাকায় বলিয়াছেন- 

*ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যন্ত রসবিষয়ো ধ্বননা্সৈব নান্তৎ কিঞ্চিৎ। 
ভাৰকত্বমপি সমুচিতগুণালংকারপরিগ্রহাত্মকমপ্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। 
কিমেতদপুর্বম্‌ ? কাব্যং চ রসান্‌ প্রতি ভাবকমিতি যছুচ্যতে, তত্র ভবতৈব 
ভাবনাহুপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। ন চ কাব্যশবানাং কেবলানাং ভাবকত্বমূ, 
অর্থাপরিজ্ঞানে তরভাবাৎ। ন চ কেবলানামর্থানাম, শববাস্তরেণাপ্যমাণত্বে 
তদযোগ্ৎ। দ্বয়োস্ত ভাবকত্বমপ্মাভিবেরেক্তিম। পবত্রার্থঃ শব্ষো বা তমর্থং 
ব্যঙক্তঃ*-_ইত্যত্র, তস্মাদ ব্যজকত্বাখ্যেন ব্যাপারেন গুণালংকারৌচিত্যাদিকয়েতি 


1 ৬২1 


কর্তব্যতয্না কাব্যং ভাবকং রসান্‌ ভাঁবয়তি, 'ইতি ত্র্যংশীয়ামপি ভাবানীয়াং 
করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি । ভোগেহপি ন কাব্যশবেন ক্রি়তে, অপি তু 
ঘনমোহান্ধ্যনংকটতানিবৃত্তিারেণাশ্বাদাপরনাস্সি অলৌকিক দ্রতিবিস্তারবিকাশাত্মনি 
ভোগে কর্তবো লোকোত্বরে ধ্বননব্যাঁপার এব মূর্ধাভিষিত্তঃ। তচ্চেদং ভোগকুত্বং 
রসম্ত ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধমূ, বস্তমাঁনতোঁদিতচমৎকারাতিবিক্তত্বাদ্‌ 
ভোগন্ত |” ( ধ্বন্তালোক ২'৪ কারিকা ও বৃত্তির টীকা )। 

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় অভিনবগুপ্তের উল্লিখিত মতটি সুন্দরভাবে 
সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন-_ভট্টনায়ক যাহাকে রসের ভোগীকরণ 
বলিয়াছেন, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতির! ধবনন বলিয়াছেন । * * ভট্টনায়কের 
ভাঁবকত্ব সম্বন্ধে অভিনব বলেন যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্দ হইতে রসাদ্ি ভাবনা 
হইতে পারে না; কারণ অর্থ না হইলে বসাদির বোধ হইতে পারে না। 
কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয়না । কারণ একই অর্থ কোন শব্ধ- 
বিস্তাসে কাব্য হইয়া দীড়ায়, অথচ অন্ত শব্দবিস্তাসে কাব্য হয় না। অতএব শব 
ও অর্থ খন গুণ, অলংকার ওচিত্যা্দি যুক্ত হয়, তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত 
করিতে পারে । এজগ্তঠ রসভাবনার প্রতি বাঞ্জন বা! ধ্বননই কারণ । ইহ! ছাঁডা 
স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই ॥”* (কাবা-বিচার হঃ ২১৫) 

পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথ ৪ বলিয়াছেন__“মতাস্যেতস্ত পুর্বন্মান্স তাদ্‌ ভাবকত্বব্যাপা- 
বাস্তরম্বীকার এব বিশেষ: । ভোগন্ত ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্বং চ ব্যঞ্রনাদবিশিষ্টম্‌ । 
অন্তা তু সৈৰ সরণিঃ। 

সাহিতাতত্বে ভটনায়কের উল্লেখষোগা অবদাঁন হইতেছে ভরত-নাট্যশান্ত্বের 
রসশুত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়ানির্য়ে সাধারণীকরণ-ব্যাপারের 
আবিষ্কার বিষয়ে তাহার মৌলিক চিন্তন। বস্ততঃ এই রসনিষ্পর্তি বা 
00107700109000. সমহ্যাটি সাহিত্য-মীমাংসাঁর ক্ষেত্রে একটি অতি ভ্ুরহ 
মৌলিক সমহ্যা । যদি আমরা মুখ্যভাবে কবিনি্ঠ 25075610 52005015006 বা 
সৌন্দর্যযাস্থভৃতিকে রস বলিয়া! গ্রহণ করি, তাহ! হইলে কবিনি্ রস কি ভাবে 
সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সকল শিল্পের 00:000111026100 এর 
মৌলিক সমস্তাটিই আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইস্া পড়ে । সংস্কৃত বীক্ষাশান্ত্রের 
আচাধ্যগণ তাহাদের অনন্র-সাধারণ মনীষা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া এই 
সমন্তাটির আলোচন! করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তিবা্ এই সমন্তার সুষ্ঠ, মীমাংসা 
করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতসমাজ মনে করেন। রুসগঙ্গাধরে আমরা ভরতসুত্রের 
আটগ্রকাবের ব্যাখ্যা দেখি। অভিনব অভিনব-ভাঁরতীতে এবং মন্মট কাব্য- 


॥৬৬। 


প্রকাশে চারিজন আচার্য্যের ব্যাখ্য। নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারিজন আচাধ্য 
হইতেছেন-_-ভ্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, ভট্রনীয়ক ও ভট্টাভিনবগ্তপ্ত। ই'হাদের 
ব্যাখ্যা যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অন্ুমিতিবাঁদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে 
পরিচিত। উক্ত চারিজন আচার্ষের মধ্যে ভ্টলোল্লট ও ভর্ট শংকুকের দৃষ্টি 
নাট্য-শিল্প অর্থাৎ বস্তর প্রতি অধিকতর অভিশিবিষ্ট ঃ শেষোক্ত দুইজন 
11010 বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সামাজিক-নিষ রসাত্বাদের কথা বলিয়াছেন। 
আধুশিক বাংলা সাহিত্যের নানা রচনায় এই বাদচতুষ্টয়ের বছু নিপুণ ব্যাখ্যা 
আছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য; মহাশয়ের সাহিত্যমীমাংসা 
ও ডঃ সুরেন্ত্রনাথ দাসগুণ্তের কাব্য-বিচার-গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অধ্যাপক শ্রী অবস্তীকুমার সান্াল মহাশয় তাহার “অভিনব-গুপ্তের রলভাষ্' 
গ্রন্থে এই বাদচতুষ্ট্নকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন 
ও টাকা রচনার দ্বারা বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন ' আমরা এই 
বাদচতুষ্টয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব না। ভবে যেহেতু শ্রীমদভিনবুপ্ত 
ধগ্ঠালোক*্লোচনে ইহাদের আলোচন! করিয়াছেন, সেই কারণে সংক্ষেপে 
বিভিন্ন আচার্ষে/র বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 


*বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারি-সংযোগাদ রসনিষ্পত্তিঃ-ইহা ভরতযুনি-প্রণীত 

রী নাট্যশান্ত্রের স্তর । ইহাতে নাট্যে কিভাবে রসনিষ্পর্তি হয় 

রড তা ইয়া ই খ্যা হইতেই নানাবি 

বিভিন্ন মতামত তাহা বলা হইয়াছে। এই ত্র ব্যাখ্যা হ নাবিধ 

মতের উৎপত্তি হইয়াছে । “সংযোগ এবং “নিম্পত্তি'-এই 

ছুইটি শবের অর্থের ভেদে মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে । ভ্টলোল্পট, ভট্টশংকুক, 
ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবঞ্ডপ্ত--ভিন্ন ভিন্ন পে এই সুর ব্যাখ, করিয়াছেন। 


লোকে বাহাকে “কারণ বলে, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকে বিভাব ধলে 
এইরূপে লৌকিক “কার্ধকে? 'অনুভাব' এবং 'সহকারিকে' “ব্যভিচারি' ভাব বল! ৬ 
হয়। এই নামস্তরকরণের সার্থকতা আছে। কারণকে বিভাব বল! হয়, যেহেতু 
সামাজিকের হৃদয়ে বাসনারূপে অবস্থিত রত্যার্দি শ্থায়িভাষ এই বিভাবের দ্বারা 
আগ্থার্দের বিষয় হইয়া থাকে। “বিভাবয়স্তি আন্বাদাস্থুরযোগ্যতাং নয়স্তীতি 
বিভাবাঃ। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষ-ভূজক্ষেপণাঁদি কার্ধ্য এই স্থায়িভাৰের 
গ্মক ( বোধক ) হইয়া থাকে। ব্যভিচারিভাব--উৎকণ্ঠ1 প্রভৃতি-স্থায়িভাবের 
পরিপোধণ করে অর্থাৎ ইহা বিশেষভাবে (বি) সর্বদিক (অভি) হইতে তদ ভিমুখে 
প্রবৃত্ত হস্ক (রতি) এবং স্থাঁয়িভাবের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই বিভাবাদির ছারা 


সামাজিক নিষ্টস্থারিভাবের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে । এই অভিব্যক্ত 
গ্বায়িভাবই রম বলিয়া অভিহিত হয়। অভিব্যক্তি চর্বণা বা রলান্বাদব্যাপার ভিন্ন 
অন্য কিছু নহে । ইহা! শ্রীঅভিনবগুপ্তের মতানুসারিনী ব্যাখ্যা । 
পূর্বেই বল। হইয়াছে--ভরতনাট্যস্ত্রের ব্যাখ্যাত্গণের মতভেদের বিষয় 
'সংযোগ' ও “নিপ্ত্তি' এই শব্ধ দুইটি। ভ্টলোল্পট সম্ভবতঃ ভরতনাট্যশান্ত্রের 
প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ছিলেন কিংবা হয়তো তিনি তাহার স্বরচিত কোন গ্রস্থে এই 
হত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভু লোল্লাটের ব্যাখ্যা এইরূপ-_ 
বিভাবাদি রত্যাদি স্থাপিভাবের উৎপাদক । বিভাবের সহিত স্থায়ীর সম্বন্ধ 
জন্ত-জনক বা উৎপান্ত-উত্পাদক ভাব। আর অনুভাবকার্যদি 
ডট্টলোল্লট ইহার গমক। অন্ুভাবের সহিত স্থাফ়িতভাবের গম্য-গমক-ভাব- 
সম্বন্ধ এবং ব্যভিচারীর সহিত পোস্ব-পোষক-ভাব-সন্বন্ধ। এই 
স্থায়িভাবের উৎপত্তিজ্ঞান ও পরিপুষ্টি মুখ্যভাবে নায়কের মধ্যে ঘটিয়া থাকে । 
নট অভিনয় কৌশলের দ্বারা নায়করূপে প্রতীত হয়। নটের মধ্যে রসের উৎপত্তি 
হয় না, কিন্তু সেখানে আরোপিত হয়। নট কেবল অন্ুকরণ-কর্তা এবং 
নায়কাদি এখানে অনুক্কাধ্য। এই স্থাগ্রিভাব নটে আরোপিত হয় এবং এই 
আরোপিত স্থায়িভাবের বোধই সামাজিকের চমত্কারের হেতু। 
ভট লোল্লটের এই মতের নাম উতৎপত্তিবাদ। ইহা পণ্ডিতসমাজে গ্রহণ- 
ধোগ্য হয় নাই, যেহেতু সামাজিকের যে চমৎকারকৃত আনন্দের বোধ হইয়া 
থাকে, তাহা! এরূপভাবে নটে আরোপের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর 
অহ্থকাধ্য নায়ক-নায়িকার মধ্যেই রূসের উৎপত্তি হয়-_ইহাও রসের স্বারলিক 
ব্যাখ্যা হইতে পারে না; যেহেতু অপর ব্যক্তিতেযে অনুভব হন্ন, তাহা অন্ত ব্যক্তি 
বোধ করিতে পারে না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এই আরোপিত স্থায়িভাবের 
জ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিম্াছেন। কিন্তু লামাজিকের হৃদয়ে যি 
কটা স্থায়িভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা বসের বোধ না হয়, তাহা হইলে সামাজিকের 
দ্বারা অনুভূয়মান রসবোধের উপপাদন অসম্ভব হয়। লৌকিক নরনারী-তে যে 
রতি উৎপন্ন হয়, তাহার ঈদৃশ জ্ঞানের দ্বারা সামাজিকের হৃদয়ে আনন্দের উৎপত্তি 
হয়--ইহা বলা যায় না। অনেক সময়ে বৈপরীত্যই ঘটে। অতএব এই 
দ্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী নয়। 
প্ীপংকুক এই হৃত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন--বিভাবাদির দ্বারা স্থায়ীর 
ভষউশংকুক অনুমিতি হয়। রসের অগ্মিতিই রস-নিষ্পত্তি। এন্থলে “নিপ্ত্তি 
খবর অর্থ অ্ুমিতি ( 10£6157006 ) এবং সংযোগ “শবের' অর্থ 


॥ ৬৫ ॥ 


অনুমাপ্য-অন্থমাপক নম্বন্ধ। ভট্ট শংকুক বলেন--এই রসবোধের স্বব্পপ 
বিলক্ষণ। জ্ঞান চারি-প্রকাঁরের হইতে পারে। সম্যক জ্ঞান 
নিয়মগর্ভ । অভিনেতা নট সন্বন্ধে--ইনি রামই (রাম এবায়ম্‌) কিংবা ইনিই 
রাম (অযনমেব রামঃ)--এরূপ অবধারণাত্মবক বোধ হয় না। ইহা! ভ্রম-ইহাও 
বল! যায় না। ভ্রমড্ঞীন মিথ্যা হয় এবং পরবর্তীকালে তাহার বাধ হয়। 
কিন্তু অভিনয় দর্শনে বা কাব্যের অন্ুণীলনে সন্ৃদয়ের মনে এইপপ বাধবুদ্ধির 
উদয় হয় না। অতএব ইহা মিথ্যজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ। ইহাকে লংশয় বলা 
যায় না, যেহেতু নট সম্বন্ধে সাঁমাজিকের এরূপ বোধ হয় না যে ইনি রাম কিংবা 
রাম নহেন। নট রামপদৃশ এরূপ জ্ঞানও হয় না। সাদৃশ্যজ্ঞান ছুইটি ভিন্ন 
বন্তর মধ্যেই সম্ভব হয়__ইহা তাঁদার্থ্যবোধ নহে। কিন্তু নটের অসাধারণ 
অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বার! চিত্রতুরগন্ঠায়ে-_ইনি রাম-_-এরপ জ্ঞান হয়, যেমন অতি 
নিপুণ শিল্পী দ্বারা শিমিত অশ্বের চিত্র দেখিয়া লোকের অশ্ব বলিয়া ভ্রান্তি ((1105102) 
হয়। ইহা। ভ্রান্তি, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তি না হইলে রসবোধের উদয়ই হইতে পারে না। 
সামাজিক নটকেই রাম বলিয়া মনে করেন এবং তাহাতেই অনুভাবের সাহাষো 
শ্বায়িভাবের অনুমান করেন | এই অন্ুমিতি বিষয়ের সৌন্দ্ধ্বশতঃ অগ্ত 
অন্মমিতি হইতে বিলক্ষণ | ইহাতে চমত্কারবোধ অনুস্থযত। পগ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
ইহার ষে স্টায়ান্ুসারিনী ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-তাহ রসগঙ্গাধরের প্রথম আননে 
রসম্বরূপের বিভিন্ন মতবাদের বিচার প্রপঙ্ষে কৃত আলোচনায় দ্রষ্টব্য | শ্শংকুকের 
মতবাদও সহ্দয়গণের অনুপাঁদেয়। সহ্ধদয়ের চিত্তে যে আনন্দের আবিরাব হয়, 
তাহা সাক্ষাৎকারের ঘারাই সম্ভব__অন্ুমিতির দ্বারা নহে । অতএব এই ব্যাখ্যাও 
সমীচীন নহে । 
ভট্টনায়ক এই দুইটি মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বলেন--রস নটগত 
বা রামগত ( অন্থুকারী ও অন্কার্ধগত ) বলিয়া অনুমিত হয় না, কিংবা ইহাদের 
ভট্টনায়ক. কাহারো! মধ্যে রসের উৎপত্তিও হয় না । সামাজিকের হৃদয়ে 
রসের বোধ হইয়া থাকে ৷ কিন্তু এই রসবোধকে অভিব্যক্তি 
বলা যায় না, যেহেতু রস পিদ্ধ বস্ত (2০০০20135190 ০) নছে এবং সিদ্ধ 
বস্তরইই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । প্রদীপাদির আলোকের দ্বারা অন্ধকারে 
অবস্থিত ঘট-পটার্দির অভিব্যক্তি ঘটে) কিন্তু এগুলি ( ঘট-পটাদি ) পূর্বেই 
বিস্কমান ছিল, আবরণবশতঃ অনুভূত হয় নাই। রস কিন্ত পূর্বপিদ্ধ নহে। ইহা 
বিভাবাদি-ব্যাপারের ছ্ারাই বোধ-বিষয় হয়। অতএব রূসবোধের উপপাদনের 
জন্ত ভট্টনায়ক কল্পনা করেন যে শব্ের তিনটি ব্যাপার আছে? (১) সংকেতিত 
ভু--€৫ 


॥৬৬% 


অর্থের বোধ কিংবা তৎসম্বদ্ধী অর্থের বোধ ; ইহা অভিধা ও লক্ষণা ব্যাপারের 
দ্বারা নিষ্পাদিত হয়--ইহা সর্বজনপ্রতীতি-সিদ্ধ। (২) শব্ধের আর একটি 
ব্যাপারের নাম-_ভাবকত্ব। ইহার কার্য হইতেছে সাধারণীকরণ। ইহাতে 
কেবল নায়ক-নাদিকার সহিতই স্থায়িভাবের সঘন্ধ এই জ্ঞান স্থগিত হয়) তখন 
দুষ্ন্ত, রামচন্দ্র গ্রভৃতি নায়ক সাধারণরূপে প্রতীত হুন-_ব্যক্তিবিশেষরূপে নহে । 
বিভাবাদির সাধারণীকরণ ভাবকত্বব্যাপারের ফল, (৩) আর তৃতীয় ব্যাপার 
হইতেছে--ভোজকত্ব বা ভোগক্ুত্ব, ধাহার ফলে আমাদের চিত্তে বজঃ ও তমোগুণ 
অভিভূত হইয়া পড়ে এবং সত্তর উদ্রেক হয়। সন্বগুণের উদ্রেকে চিত স্থির হয় 
এবং তাহাতে আত্মার ধর্ম আনন্দের প্রকাশ হয়। এই আনন্দের ভোগ বা 
সাক্ষাৎকারই রল। ইহ! অলংকারশাস্ত্রে ভূক্তিবাদ' নামে পরিচিত । কাব্য- 
প্রকাশের টীকা “প্রদীপ'কার শ্রীগোধিন্দ ঠকুর ইহাতে সাংখ্যমতের প্রভাব 
দেখিয়াছেন। এই ব্যাখা পরবস্তীকালে অনেক বিভ্রমের শ্ৃষ্টি করিয়াছে । মনে 
রাখিতে হইবে যে ভটনায়ক প্র্ততি কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
সেই দেশে প্রচলিত প্রতাভিজ্ঞ। দর্শন ই'হার্দের সকলেরই উপজীব্য । আত্মা 
চেতন বসন্ত । তাহার সন্ত। হইতেছে চৈতন্ত এবং তাহার স্বরূপ হইতেছে আনন্দ । 
আত্মভিন্ন সমস্ত পদার্থ ই সন্ত, রজঃ, এবং তমঃ এই ব্রিগুণাত্মক 1 ইছা। প্রত্যভিজ্ঞা- 
দর্শনের তথা বেদাস্তদর্শনের মত। সুতরাং ভট্রনায়কের অভিমতে সাংখ্যের 
প্রভাব দর্শন করা সমীচীন নহে। রসে যে আনন্দের বোধ হয় তাহা আত্মন্বরূপ 
আননেরই অনুভব । অতএব রসবোধ নারকনিষ্ঠ নহে, নট-নিষ্ঠ তো নহেই, 


ইহা সামাজিকেরই অনুভবের বিষয় । 
ভট্টনায়কের মতেরই পরিবর্তন ও পগ্নিশোধনের দ্বারা আচার্ধয অভিনবগগ্ত 


তাহার অভিব্যক্তিবাদ শ্বাপন করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্রনার পক্ষপাতী । 
তিনি ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারা রসবোধের উপপাদন করেন । 

ভট্টাতিনবগুড তিনি ভটটনায়ক-কলসিত শব্ের ভাবকত্ব এবং ভোগকত 
ব্যাপারদ্বয় শ্বীকার করেন না। অভিনবগুপ্তের মতে ভোজকত্ব ব্যাপার অভি- 
ব্যক্তির নামান্তর । ইছা পণ্তিতরাজ জগন্নাথ কণ্ঠরবে ঘোষিত করিয়াছেন।* 
ভট্টনায়ক কথিত সাঁধারণীকরণ ব্যাপারটি অভিনবগ্পুও অস্বীকার করেন নাই; 
কিন্তু তজ্জন্ত শব্দের ভাবকত্ব-ব্যাপার শ্বীকার করার আবশ্তকতা আছে--ইহা মনে 
করেন নাই। লৌকিক বোধে কারণাদির দ্বার! স্থাক্সিভাব রত্যাদির অনুমান 


* “ভোগকৃত্বং চ ব্যপ্রনাদবিশিষ্টম--রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন। 


৬৭ ॥ 


হইয়া থাকে । কাব্যে ও নাট্যে এই কারণাদির রূপান্তর ঘটে) রসবোঁধ হয় 
বিভাব, অন্ুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের মিলিত অনুভবের দ্বারা । এগ্থলে কার্ধ্য- 
কারণভাব কল্পনা করা যায় না। রস যদি বিভাবাদির কার্ধ্য হইত, তাহা হইলে 
বিভাবাদির বোধ পূর্বেই হইত। কিন্তু রসবোধে বিভাবাদি-সংবলিত স্থায়িভাঁবের 
যুগপৎ বোধ হইয়া থকে । এই স্থাপ়িভাব নায়কশিষ্ঠ নহে) ইহা সহদয়ের 
হৃদয়ে সুক্মরভাবে অবস্থিত বত্যার্দিরই অভিব্যক্তি অর্থাৎ ইহা পুর্বসিদ্ধ বস্তরই 
প্রকাশ । সুতরাং ইহা পূর্বে অপিদ্ধ বলিয়া অভিব্যক্তি সম্ভব নহে-__ভউ্রনায়কের 
এই মত নুঙ্ৃষ্টি গর্ত বল! যায় না। সহৃদয়ের হৃদয়ে হুক্মভাবে অবস্থিত 
স্থায়িভাবের প্রকাশ বলিয়া, যাঁছার রত্যার্দি স্থায়িভাবের বাসনা অবিষ্ঠমান, 
তাহার রলবোধ হয়না । মীমাংসক, বৈয়াকরণ, গাণিতিক প্রভৃতির যে রস- 
বোধ হয় ন।, তাহার কারণ এই যে তাহাদের ঈদৃশ বাসনা নাই। যদি 
তাহাদের রসৰোধ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদের পুবসিদ্ধ 
বাসনা বর্তমান। 


আমদভিনবগুপ্তের মতে সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারূপ বুপ্তির অবান্তর ব্যাপারের 
দ্বার! সম্পাদিত হইয়া থাকে । রসাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া এইরূপ-_সহদয়ের ইহা মণে 
হয় ন] যে এই রত্যার্দিবিভাব এবং তাহার অভিনয়ার্দি কাধ্যবূপ অনুভাব-_ ইহ! 
আমারই বা শক্ররই বা তটস্থ ব্যক্তিরই । অর্থাৎ রসংস্বাদস্থলে এইরূপ সন্বন্ধী- 
বিশেষের শ্বীকারের শিয়ম অনুভূত হয় না। আব|র--ইহা আমারই নয়, বা 
শক্ররই নয় কিংবা তটস্থ ব্যক্তিরই নয়--এরপ পসন্বন্ধী-খিশেষের পরিহারের 
বোধও হয় না| এইরূপ বিচিত্র অনুভূতি খিভাবনাদিরূপ ব্যাপারের ঘবারা 
সংঘটত হয়। সাধারণ্যের প্রতীতির অর্থ ইহ। নয় যে সখ বাক্তির সহিত 
সহদয়ের সম্বন্ধবোধ $ ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই প্রভীতি ঘটিলে বিভাবানু- 
ভাবাদিকে কোন সম্বন্ধবী-বিশেষের অর্থাৎ নট-নায়কাদির ধর্ম বলিয়া বোধ হয় না। 
এই স্বীকার এবং পরিহারের নিয়মের অক্ঞানবশতঃ ঈপৃশ সাধারণীকরণ সম্ভব 
হয়। 
: সাধারতীকরণের মুলভিত্তি হইতেছে-_সহদয়ের আত্মবিস্মরণ,উাহার ব্যক্তিত্বের 
বিশ্বৃতি ; সে যে অন্ত সমস্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বা তাহার সহিত কাহারে! কোন 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে-_এক্সপ বোধ খন বিলুপ্ত হইয়া! যায়। এই নৈব্যক্তিক" 
(113675059] ) সততায় অবস্থিত হইলেই রূসবোধের অধিকার দ্াসে। 
কাহারে! সহিত তাহার ভেদবুদ্ধি না থ|কায় কাব্য-নাটকের বিভাবের সহিত 
তাহার ভেদবুদ্ধি খাকে না। ইহাকেই সাধারণীকরণ বা 15205750191 ০: 


॥ ৬৮ ॥ 


5019611061:5922] 90965 0 553965005 বলে। পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধই 
ভেদবুদ্ধির কারণ। তাহা অবিষ্তাকল্পিত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও বেদাস্ত মতে 
পরম তত্ব এক অদ্বিতীয় চৈতন্য । অবিগ্ভার আবরণবশতঃ ও নানা ভোদবুদ্ধির 
উপস্থিতির জন্ত জীব তাহার বাস্তবিক সত! বিস্বৃত হয়। এই বাস্তবিক সততায় 
মানুষ তখনই আব্ঢ় হয়, যখন তাহার ভেদধুদ্ধির উৎস-_ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি_ লুগ্ত হয় । 
শৈব সিদ্ধাস্তসম্মত সেই পরম অহংতার এবং বেদান্তসম্মত সাক্ষিচৈতন্তম্বরূপ অনস্ত 
ব্রদ্মের সহিত তখন তাহার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। ইহাই সাধারণীকরণের 
মুল এবং ইহাই অভিনবগুপ্তের সধ্স্বীবিশেষের ম্বীকার ও পরিহারের ফল। 
শ্রীমদভিনবগুপ্ত মনে করেন-_সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারই অবাস্তর ব্যাপার । 
পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে বম্বন্বী-বিশেষের জ্ঞান রসবোধের প্রতিবন্ধক । 
ব্যগরনার দ্বার এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। যেমন অন্ধকাররূপ প্রতিবন্ধকের 
নিরসনের দ্বারা প্রদীপ ঘটাদির অভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জন] এই সম্বন্ধী- 
বিশেষের প্রতীতিরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাস করিয়াই রসের অভিব্যক্তি করে। 
এই রস সন্ধদয়-হৃদয়ন্থিত এবং পূর্বে অনন্ভূত বালনার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ । 
এইরূপ স্থারিভাবের প্রতীতি সহ্গদয়ের স্বীয় আম্মানন্দের দ্বারাই বিষয়ীকৃত 
হয়। আনন; ও জ্ঞান অিন-স্বরূপ | মুতরাং রসবোঁধ শব্দের অর্থ সহৃদয়ের 
স্বন্বপ্ূপ আনন্দাত্মক জ্ঞানের দ্বারা স্থায়িভাবের গ্রহণ ; ইহা সাক্ষাৎকারস্বব্ূপ | 
আমরা উপরের আলোচনায় দেখিলাম--কিভাবে ধ্বনিবাদিগণ ভর্টনায়কের 
মত পরিশে।ধিত করিয়া রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং রস যে ব্যঙ্গ বা 
অভিব্যক্ত হয়--তাহা কিভাবে প্রমাণ করিয়াছেন । কিন্তু আচার্য অভিনব- 
গুপ্ত যদিও আচার্য ভট্টনীয়কের মত পরিশোধিত করিয়া এবং তাহার ভাবকত্ব 
ও ভোজকত্ব ব্যাপারকে যথাক্রমে ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্কির নামাস্তর বলিয়! 
ব্যঙনাবৃত্তির সাহায্যে রসের অভিব্যক্কিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তবুও 
আধুনিক লমালোচন! এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অভিনবগুপ্তের মতানুসারী হয় নাই 
এবং আচার্ষ ভট্রনায়কের চিন্তাধারার যে মৌলিকত্বের প্রতি এতাবৎ তাদৃশ দৃষ্টি 
দেওয়া হয় নাই, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবিগর্ত 
রল সামাজিক চিত্তে আম্বার্দিত হইতে হইলে ভ্রনায়ক-উদ্ভাবিত “সাধারণীকরণ, 
ব্যাপার যে অপরিহার্য তাহা অভিনবগ্ডপ্ত স্বকণ্ে ঘোষণা করিয্না গিয়াছেন-- 
“সাধারণ্য-গ্রহং বিনা ন কদদাচিদপি বিভাবত্বম্‌ ম্বপ্নেইপি ন রসত্বমিতি চ ন 
বিস্র্তব্যম্‌।” (অভিনবভারতী )। ধ্বস্তালোকের কুত্রাপি সাধারণীকরণের 
কথা নাই। সাধারণীকরণের একদিকে রহিঘ্বাছে সৌন্দর্ষ-চেতনা ও তাহার 


1 ৬৯ ॥ 


দর্শন বা প্রখ্যা এবং অপর দিকে রহিয়াছে উক্ত চেতনার প্রকাশ অর্থাৎ বর্ণনা বা 
উপাখ্যা। ধ্বনিতে আছে কেবলমাত্র উপাখ্যার দিক, অর্থাৎ শব্ব্যাপারকে 
আশ্রয় করিয়। ব্যঙ্গ বস্তকে প্রকাশ করিয়া তোলা', ব্যঙ্গ রসকে অভিব্যক্ত করিয়া 
তোলা । এটি 55001955105. ০: 1091116556861011 এর দিক মাত্র; কিন্ত 
সাধারণীকরণে সংযুক্ত হন কবি ও সহৃদয় উভয়েই ; এখানে 15105. এবং 
10911168969007 ছুইই মিলিত হইয়াছে । এই কারণে অধ্যাপক রাও 
বলিয়াছেন-__- পু 
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বস্ততঃ সহয়ালোক-প্রণেতা আনন্ববর্ধনের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবন্ধ ছিল 

সামাজিকের প্রতি এবং হৃদয়-দর্গণ-রচয়িতা ভট্টনায়ক যে কবি ও সহৃদয় উভয়ের 

হৃদয়ভাবকে দর্পণে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন__তাহা উভয়গ্রন্থের নাজেই 
প্রকাশ--অধ্যাপক রাও এর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | 


অধ্যাপক রাও শ্রীম্দভিনবগুপ্তকৃত ভাবকত্ব-ভোজকত্ব-ব্যাপার-থগ্ডনকেও 
যুক্তিসহ মনে করেন নাই । এ বিষয়ে তাহার মন্তব্য নিম্নরূপ 
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একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে পাঠকের ধর্ম হিসাবে ভোক্ৃত্বের এবং 
কবির ধর্ম হিসাবে ভাবকত্বের মধ্যে পার্থক্য করা যুক্তিসঙ্গত এবং সেদিক দিয়া 
ভট-নায়কের ব্যাপারভেদ অগ্রাহ্া করা কঠিন ; কিন্ত পাঠকের জন্য যে মানদণ্ড 
প্্ীমদভিনবগুপ্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার সেই অতি বিখ্যাত হুত্রে-_ 
“যেষাং কাব্যান্ুণীলনাভ্যাসবশাৎ ইত্যাদিতে,-অধ্যাপক রাও যদি তাহা 
বিশ্বত না হইতেন তাহা হইলে একথা বলিতে তাহার দ্বিধা হইত যে পাঠক 
*ড111 610৩ 15296 ০০1৮ স্বল্লায়াসেই উত্তমকাঁবোর রসাম্বাদ করিয়া থাকেন। 
বন্ততঃ সত্যকারের সন্ধদয় হইতে হইলে কাব্যপাঠকালে পাঠকের মধ্যেও কবিগত 
ভাবকত্বের তৎকালখন আবির্ভাব হইতে হইবে এবং তাহারই ফলে সাধারণীকরণ 
ব্যাপারের উদয় ও বসাভিব্যক্তি সম্ভব হইবে । ভাবকত্ব কেবল কবিরই ব্যাপার, 
সহদয়ের নয়--ইহা! আংশিক সতা মাত্র । আনন্দবর্ধনের “সহ্ৃদয়* শবের মধ্যেই 
ভাবকত্ব-ভোজকত্বের সম্মিলন ঘটিয়াছে। 


শ্ীমদভিনবগুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূণ অবহিত ছিলেন । তাহার স্ুবিখ্যাত 
“অপূর্বং যদ্‌ বস্ত প্রথয়তি ধিনা কারণকলাম্‌'_ইত্যাদি শ্লোকে তিনি যে সারম্বত- 
তস্ত্বের বিজয় কামন! করিষাচেন, তাহাকে বিশেধিত করিয়াছেন দুইটি বিশেষণের 
দ্বারা; সেই “সরন্বত্যান্তত্বং' হইতেছে_-প্রখ্যোপ্রাথ্যা-প্রসরহ্থভগম্ণ এবং 
“কবি-সহদয়াখ্যম্'-211101 ০0৫6 19100. 20. 1091016550.3010- রসমৃষ্টি 
ও বসাভিব্যক্তির একত্র মিলন। অতএব ধ্বনিবাদিগণ কেবল সামাজজিকের 
দিক হইতে কাব্যতত্বের বিচার করিয়াছেন_-কবির দিক হইতে নয়-_এই 
অভিমত গ্রহণ করার পুর্বে যথেষ্ট সত্তর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । 
অতঃপর আমরা সংক্ষেপে আচার্য কুস্তক-প্রবতিত বক্রোক্তি-প্রস্থানের 
আলোচনা করিব। অলংকার শান্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থান- 
কুস্তক সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাহার 
“কাব্যতত্ব-সমীক্ষা? গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 
“অলংকারশান্তরন্ত পঞ্চ প্রস্থানানি সস্তি। তানি চ শব্যার্থ-সা হিত্য-প্রস্থানং, 
শব-প্রাধান্ত-প্রস্থানং, কেবলবরস-প্রস্থানং, ধবনিপ্রস্থানং ধ্বনি-ধবংসপ্রস্থানং চ 1” 
তিনি খআতার্ধ্য কুস্তককে অন্যান্টদের সহিত ধ্বনিধ্বংসপ্রস্থানের অস্ততুক্তি 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে ড$ চৌধুরী লি থিয়াছেন-_' 
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"অথ কেচন বিদ্বাংসঃ কাব্যস্তোপনিষদ্ভূতং রসতত্বং স্বীকুর্বস্তোপি ধ্বনিবাদং 
নাঙ্গীকুর্বস্তি । তেষাং প্রম্থানং হি ধ্বনিধ্বংসপ্রন্থানমিতি ব্যপদেট্ং শক্যম্‌। অশ্মিন্‌ 
প্রস্থানে ভটনায়কস্তয, মহিমভট্রন্তঃ কুস্তকন্ত, ক্ষেমেন্ত্রম্ত চ নামানি প্রসিদ্ধি- 
মুপগতানি ।৮ 

অতঃপর কুস্তকের পিদ্ধান্তের সারবর্ণন এইভাবে করা হইয়াছে-_ 

“কুস্তকেন বক্রোক্তি-জীবিতে বক্রোক্তেরেব কাব্যজীবিতত্ং প্রদিদর্শয়িষিতম্‌ | 
উত্তং চ-_ 

বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্‌ । 

অস্ত মতে ইমং বক্রোক্তির্ন কেবমলংকারঃ,কিস্ত কৰে£ কাব্যনির্সাণে লৌকশা্- 
বিলক্ষণপ্রতিভাসমুছ্দ্ভাবিতং যদ্‌ যদেবাপেক্ষিতং তৎ সর্বমেব। কিং বছনা, 
কুস্তকম্ত নয়ে, বক্রোক্তিরেব সর্বব্যাপকং কাব্যতত্বম। আনন্ববর্ধনেন প্রতি- 
পাদিতঃ প্রতীয়মানোহর্থঃ কুস্তকেন নাভ্যুপগতঃ | পরস্ত উপচারবক্রতেতি নানা 
স বক্রোক্ত্যামেব অস্তর্ভাবিতঃ। অতঃ কুস্তকন্তাঁপি ধ্বনি-ধ্বংসগ্রস্থানবতিত্বমেবো- 
পপদ্ভতে | এতত্ত, স্পষ্টমত্র দ্‌ ভামহপ্রোক্তম্ত অতিশয়োক্তযপরনান্ধে। 
বক্রোক্ত্যলংকারণ্য এব কুস্তকেন স্বরূপাদিপরিবধ নেন, বিষয়্বিস্তারেন 
চ মহৎ সাজাজ্যং প্রতিষ্ঠাপিতম্‌। ন নবীনং কিমপি তন্বমত্র উপলক্ষ্যতে 


নিপপুণদৃষ্ট্য। ॥ 


অর্থাৎ আচার্য্য কুস্তক রসতত্ব স্বীকার করিলেও ধ্বনিতত্ব স্বীকার করেন নাই; 
আনন্দবর্ধন কর্তৃক প্রতিপাদিত প্রতীয়মান অর্থেরও অভ্যুপগম করেন নাই। 
ইহার মতে কাব্যের আত্মা হইতেছে বক্রোক্তি ; কুস্তক-কথিত বক্রোক্তি 
কেবলমাত্র একটি অলংকার নহে; কাব্যস্থষ্টির প্রয়োজনে কাব্যরচনাকারী কবির 
প্রতিভালমুদ্ভাবিত সমস্ত উপাদানই-_-শব', অর্থ, রীতি, গুণ, অলংকার, ধ্বনি, 
রস- সবই এই বক্রোক্তির অস্তভূর্ত। কাব্যের উপাদান হিসাবে ধ্বনিকে 
কুস্তক একেবারে অস্বীকার করেন নাই ; উপচারবক্রতা নামক বক্রতায় এক 
অবাস্তরভেদের অস্তভুরক্ত করিয়া লইয়াছেন। বক্রোক্তিবাদের এইন্প পরিচয় 
দিয়া অতঃপর ডঃ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে-_নিপুণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় ষে, কুস্তক-কথিত এই বক্রোক্তিতে মৌলিকত্ব কিছু নাই-_এতদ্দারা 
অলংকারশান্ত্রে নূতন তত্বও কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহাতে ভামহ-কখিত 
অতিশয়োক্তি বা বক্তোক্তি নামক অলংকারেরই ম্বরূপার্দির পরিবর্ধন এবং সেই 
বিষয়কেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র । 

ডঃ চৌধুরী আচা্ধ্য কুত্তককে শব্দার্থসাহিত্য-প্রস্থানের অন্ততূক্তি না করিয়া 
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কেন যে ধ্বনি-ধ্বংস-প্রস্থানের অন্তভূক্তি করিলেন__তাহ। আমরা বুঝিতে অক্ষম । 
ডঃ চৌধুরীর নিজ উক্তিতেই যে ম্ববিরোধ আছে তাহাও তাহার দৃষ্টিপথে পড়া 
উচিত ছিল। তিনি আচার্য ভামহকে শব্দার্থসাহিত্য-প্রস্থানের এক বিশিষ্ট প্রবক্তা 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ণঅশ্মিন্‌ প্রন্থানে শব্দার্থয়োস্তল্য-প্রাধান্তেন কাব্যঘট কত্ব- 
মভ্যুপগতমূ। ভামহেন বিরচিতঃ “কাব্যালংকার' এবাস্ত প্রস্থানন্ত উপজীব্যমানঃ 
প্রাচীনতমো গ্রন্থঃ 1” কুস্তক সম্বন্ধে তাহার উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে তিনি 
স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে কুম্তকের মতবাদ ভামহের অভিমতেরই ন্বরূপাদির 
পরিবর্ধন ও বিষয়বিস্তার মাত্র অথচ উভয়কে বিভিন্ন প্রস্থানের অন্তভু-ক্ত 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া মনে হয়না । ভামহের বিষয়ে 
আলোচনার সময় আমরা 'বক্রোক্তি-জীবিত* হইতে উদ্ধৃতি সহকারে দেখাইয়াছি 
যে শব্ার্থের সুষ্ঠভাবে মিলিত রূপকেই আচার্য কুস্তকও সাহিত্য বলিয়া 
মনে করিতেন । 


এক্ষেত্রে ছুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। একটি হইতেছে শব্দ ও অর্থের 
সহিত-ত্ব তো সর্বদাই বিদ্যমান । এই ছুই উপাদানের সাহিত্য না ঘটিলে তো 
কাব্য হইতেই পারে না। অতএব এখানে বিশেষভাবে এই সাহিত্যের কথা 
বলার তাঁৎপর্ধ্য কি! আঁচাধ্য কুস্তক এ সম্বন্ধে বলেন__ 
প্নন্ চ বাচ্যবা'চকসম্বস্স্ত বিস্যসানত্বাৎ এতয়োর্ন কথঞ্চিদিপি সাহিত্যবিরহঃ 
সত্যমেতৎ। কিন্তু বিশিষ্টুমেবেহ সাহিত্যমভিপ্রেতম্ 1” কীদৃশম্‌ ?. 
বক্রতাবিচিত্রগুণালংকারসংপদাং পরম্পরম্পধাধিরোহঃ | তেন-_ 
সমসর্বগুণৌ সন্তে৷ সুহৃদাবিব সঙ্গতে+ | 
পরম্পরন্ত শোভায়ৈ শব্দার্থেঠ ভবতো! যথ| ॥ ( ব. জী পৃঃ ১০-১১) 
কুস্তকের উপরোক্ত অভিমত্তকে ডঃ সুরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় তাহার 
কাব্য-বিচার গ্রন্থে অতি সুল্পষ্ট ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়়াছেন-_ 
কুস্তক বলেন যে কাব্য হইতে হইলে এই শব্দার্থ-সাহিত্যর একটি বিশিষ্টত! 
আবশ্তক। যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের সহিত বিচিত্র বিন্াসে বিন্তম্ত হয়, 
তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহাযো, ম্বর ও 
ধ্বনি-লহরীীর আতান-বিতানে রমণীয় মাধুর্য সৃষ্টি করিবে, অপরদিকে তেমনি 
তদ্‌-গভ্ভিত অর্থও তাহার সহিত তুল্য-যোগিতা৷ করিয়া পরস্পর অর্থের দিক দিয়া 
নৃতন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে । এমনি করিষ। ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে, 
অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরম্পরস্পদ্ধি চারুতান্য় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের 
পরম্পরের সামঞ্জডই এখানে সাহিতা শব্দের অর্থ ।” (পৃঃ ৬৫) 


॥ ৭৩ ॥ 
দেই কারণে কাব্য-লক্ষণ করিতে গিয়া আচাধ্য কুস্তক বলিয়াছেন-_. 


শব্দার্থেই সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি | 
বন্ধে ব্যবস্থিতো কাঁব্যং তদ্বিদাহলাদকারিণি ॥ ১৭ বঃ জী। 


এই কাব্যলক্ষণের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, শব ও অর্থের 
প্্বয়োরপি প্রতিতিলমিব তৈলং তদ্বিদাহলাদকাঁরিত্বং বর্ততে, ন পুনরেকন্মিন্-_ 
প্রতি তিলে যেমন তৈল থাকে; তেমনি কাব্যে গৃহীত প্রতি শব ও অর্থের রসিক- 
চিত্তের উপযোগী আহ্লাদকারিত্ব আছে । দ্বিতীয়তঃ, শব ও অর্থ হইবে 
“সহিতো”-__“যথাযুক্তি হবজাতীয়াপেক্ষয়া শবস্ত শব্দাস্তরেন বাচ)স্ত বাচ্যান্তরেণ চ 
সাহিত্যং পরস্পরম্পন্ধিত্বলক্ষণমেব বিবক্ষিতম্*_-শব্দের সহিত শব্দের ও অর্থের 
সহিত অর্থের যথাযোগ্য মিলনে পরস্পরস্পদ্ধি চারুত্ব স্ষ্টি করিবে । তৃতীয়তঃ, 
এই শব্দার্থের সাহিত্যকে “বন্ধে ব্যবস্থিতেই' হইতে হইবে । ইহা কিরূপ তাহা 
কুস্তক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন-_“বন্ধো বাঁক)বিন্যাসঃ. তত্র ব্যবস্থিতৌ বিশেষেণ 
লাবণ্যাি গুণালংকারশোভিনা সংনিবেশেন কতাবন্থানে৭”--বন্ধ হইতেছে বাক্য- 
বিস্তাস ; সেখানে অর্থাৎ সেই বাক্য-বিষ্তাসে বিশেষভাবে লাবণ্যাদি গুণ ও 
অলংকার-সমূহের দ্বারা স্থুশোভিত হইয়া শব্দার্থ সন্গিবিষ্ট হইবে। চতুর্থতঃ, শব 
ও অর্থের এই বিশিষ্ট বিস্তাসকে, এই বন্ধকে হইতে হইবে বক্র কৰি- 
ব্যাপারশালী' । কারিকার এই শব্দটি ব্যাখ্যা করিয়া কুস্তক বলিয়াছেন 
"্কীদূশে বন্ধে? বক্রকবিব্যাপারশালিনি। বক্রো যোহসৌ শাক্সাদি-প্রসিদ্ধ- 
শবার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকী, ষট-প্রকারবক্রতাবিশিষ্টঃ কবিব্যাপার-স্তৎক্রিয়া- 
ক্রমস্তেন শালতে শ্লীঘতে যস্তশ্মিন্।” কবিব্যাপারের ঘে ক্রিয়াক্রমের ফলে 
শীক্সাদিতে ব্যবহৃত শবদার্থের নিবন্ধ, তাহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে অতিরিক্ত 
অর্থপ্রকাশ করিয়া ছয় প্রকারের বিশিষ্ট বন্ধে সন্গিবি্ হয় এবং তাহার ফলে 
এইবূপ রচনা গৌরবলাভ করে- সেইরূপ কবিব্যাপারকেই এখানে বক্রকবি- 
ব্যাপার বলা হইয়াছে । অর্থাৎ কুস্তক বলিতে চাহেন যে কবি-প্রতিভার অপূর্ব 
স্পর্শে প্রচলিত শব্যার্থই এরূপ বিদগ্ধ ভণিতি-বিচ্ছিত্তিতে নিবদ্ধ হয় যে তাহারা 
অতিশয় গৌরব ও শোভা লাভ করে । কাব্যে কবি-প্রতিভাজাত এই বৈদগ্ধ্- 
ভঙ্গী-ভনিতি থাকিতে হইবে । সর্বশেষে কুস্তক বলিয়াছেন যে এইরূপ রচনাকে 
তঘ্িদাহলাদকারী' হইতে হইবে--কাব্যতত্জ্ঞগণকে আনন্দদান করিতে হুইবে। 
তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে কাব্যতব্জ্ঞগণের আনন্দদায়ক, গুণাপলংকার- 
শোভিত, যথাযথ মিলনে সম্মিলিত শব্দার্থের কবি-প্রতিভাজাত বিশিষ্ট বন্ধই 
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হইতেছে-কুস্তকের মতে কাব্যশবাবাচ্য । অর্থাৎ চরম বিশ্লেষণে ভণিতি- 
প্রকার বা উক্তিবৈচিত্র্যবিশেষ । 

এই মূল কাব্যলক্ষণ হইতেই আসিয়াছে কুস্তকের অলংকার, সম্বন্ধে ধারণা ও 
সিদ্ধান্ত । কুস্তক বলিতেছেন-_ 


উভাবেতাবলংকার্ষে) তয়ো পুনরলংকতিঃ 
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে || ১১০ ব.জী। 
এই কারিকার বৃত্তিতে তিনি বলিয়াছেন-শব্দ ও অর্থ উভয়েই হইতেছে 
অলংকাধ্য এবং ইহাদের অর্থাৎ এই শব্ধ ও অর্থের একটিমাত্রই অলংকার আছে 
এবং তাহা হইতেছে বক্রোক্তি। পউ্চে! ্বাবপ্যেতে৷ শব্দার্থাবলংকার্যাবলং- 
করণীয়ৌ কেনাপি শোভ!তিশয়কারিনালংকরণেন যোজনীয়ৌ। ***% তয়ো 
** অপিঅলংকৃতিঃ পুনরেকৈ ব,যক়া দ্বাবপ্যলংক্রিয়েতে । কাসৌ-_বক্রাক্তিরেব |” 
অতএব কুস্তকের কাছে অলংকার ও বক্রোক্তি সমার্থক । বস্ততঃ স্বীয় গ্রন্থের 
অন্তর তিনি একই অর্থে উভয় শবকে ব্যবহার করিয়াছেন । “বক্রোক্তি- 
বৈচিত্রকে" তিনি “অলংকাঁর-বিচিত্র-ভাবঃ (পৃঃ ৬৫) এবং বক্রোক্তিকে তিনি 
«সকলালংকার-সামান্তঃ (পৃঃ ৫৩) বলিয়াছেন । কুস্তক ধ্বনিবাদিগণের মত মনে 
করেন না যে অনলংকৃত রচন| কাব্য হইতে পারে) বরং তিনি মনে করেন যে 
শব ও অর্থ অলংকৃত ন1 হইলে কাব্য হয় না। তিনি ১।৬ কারিকায় বলিয়াছেন 
“সালংকারস্য কাব্যত1”। বৃত্তিতে বলিয়াছেন-_-“অয়মত্র পরমার্থঃ সালংকার- 
হ্যালংকারণ-সহিতস্ত সকলন্ত নিরম্তাবয়বন্ত সতঃ সমুদায়স্য কাব)তা কবিকর্মত্বম্‌। 


তেনালংরুতস্য কাব্যত্বমিতি স্থিতিঃ ন পুনঃ কাব্যস্যালংকারযোগ ইতি।* 
কুস্তকের কাব্য-পরিকল্পনায় গুণ ও রীতিরও বিশেষ স্থান আছে। তিনি 


দেশগতভাবে রীতিবিভাগ স্বীকার করেন নাই ; তাহার মতে রীতির বিভিরতা 
হয় “কবি-স্বভাবভেদনিবন্ধনত্বাৎ"। কবিপ্রতিভার অনস্তত্বশতঃ র্বীতিও 
অনন্ত প্রকারের হইতে পাবে ; তবে সীধারণভাঁবে বিচার করিয়া তিনি রীতিকে 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন-_ন্থকুমার, বিচিত্র ও উভয়ের 
সম্মিলিতন্ূপ মধ্যম। কুস্তক ছুই প্রকারের গুণ স্বীকার করেন--সাঁধারণ ও 
অসাধারণ । সমস্ত কাব্যেই সাধারণ গুণসমূহ বিস্মান থাকে, অসাধারণ গুণসমূহ 
থাকে বিশেষ বিশেষ মার্গে। কৃত্তক্কের মতে সৌভাগ, লাবণ্য, এবং ওচিত্য--.এই 
তিনটি গুণ হইতেছে সর্বকাবাসাধারণ এবং মাধুর্য, প্রসাদ, লাবণ) ও আভিজাত্য-- 
এই গুণগুলি হইতেছে বিশেষ বিশেষ মার্গপ্যোতক। কুস্তক যে গুণকে অলংকার 
হইতে অভি্ন বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাহার নিজেদের উক্কিতেই প্রকাশিত 


৭৫) 


-_*অলংকারশব্ঃ শরীরস্য শোভাতিশয়কা রিত্বানুখ্যতয়! কটকাদিযু বর্ততে, 
তৎকারিতসামান্তাহুপচারাছপমাদিযু, তদ্বদেব চ তৎসদৃশেষু গুণাদিযু--” | বস্ততঃ 
অলংকাঁরকে বক্রতার প্রকারভেদ বলিয়া এবং গুণসমূহকে অলংকার বলিয়া 
ঘোষণা করিয়া কুস্তক উভয়কেই বক্রোক্তিরই অন্তভূক্ত করিয়া লইয়াছেন। আর 
বীতিকে তো তিনি কবি-আত্মার প্রকাশ বলিয়াই মনে করেন । 

এখন দেখা যাক, ধ্বনি সম্বন্ধে কুস্তকির মনোভাব কিরূপ। এসনম্বন্ধে ডঃ 
ন্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন__ 


প্ধ্বনিকেও তিনি বক্রতার অস্তভূক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । তাহার 
উপচারবক্রতা আনন্দবর্ধনের লক্ষণামূল-প্বনির অনুরূপ। আনন্ববর্ধনাদির 
তায় তিনি ধ্বনিকেই একমাত্র কাব্যের প্রাণশ্ববূপ বলিয়া মনে করিতেন না। 
ইহাদের মতে ধ্বনি- প্রধান নয়, ধ্বনি গৌণ বা ভাক্ত) বক্রোক্তিই প্রধান ) 
ধ্বনি তাহা অঙ্গভূত। * *কুস্তক বিচিত্র-রীতি বর্ণনার স্থলে এই ধ্বনি বা 
প্রতীয়মান অর্থের বিশেষ গৌরব করিয়! গিয়াছেন। পদ-বক্রতা, বূটরি-বক্রতা, 
পধ্যায়বক্রতা ও উপচারবক্রতা শ্থলেও কুস্তক ধ্বনি অস্বীকার করেন নাঁই। 
বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ধ্বনি-স্বীকার-বিষয়ে আনন্বর্ধনের সহিত 
কুস্তকের বিশেষ বিবাদ নাই। কুস্তক যে কেবলমাত্র লক্ষণামূল ধ্বনি স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি বস্তধবণি এবং রসধ্বনি ও অলংকারধ্বনি 
--এই ত্রিবিধ ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন ।+ * (কাব্য-বিচার ৮৫-৮৬ পৃঃ) 

বিচিত্রমার্পের লক্ষণ করিতে গিয়া কুস্তক ১৪০ কারিকায় বাচ্যবাচকবুত্তির 
অতিবিক্তবৃত্তি প্রতীয়মানতার কথ। বলিয়াছেন- 

প্রতীয়মানতা যত্র বাক্যার্থস) নিবধ্যতে | 
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তস্য কস)চিৎ। 

,বৃত্তিতে সুস্পষ্টভাঁবেই ইহাকে ব্বাঙ্গ্যতৃত' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন__বাচ্য- 
বাচকবৃত্তিভ্যাং শব্দার্থ-শক্কিভ্যাম। ব্যতিরিত্রস্য তদতিরিক্রবৃত্তেরন্তস্য 
ব্যজ্যভুতস্যাভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে। 'বৃ্তি-শব্দোহত্র শবার্থয়োস্তৎগ্রকাশন- 
সামর্থ্যমভিধত্তে। এ্রৰ চ প্রতীয়মান-ব্যবহারঃ। 

“বক্রোক্তি-জীবিত” গ্রন্থের তৃতীয় উন্মেষের তৃতীয় ও চতুর্থ কারিকায় বাক্য- 
বক্রতার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । সেই কারিকাঘয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্জে বৃত্তিতে 
কুত্তক এ বিষয়ে আপনার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এইভাবে দিয়াছেন-_প্ষথা চিত্রস্ত 


ক বস্তমাত্রমূ। অলংকারাঃ রসাদয়শ্চেতি ভ্রিতয়োপপত্তেঃ। (ব' জী-পৃহ ) 
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কিমপি ফলকাহ্যপকরণকলাপব্যতিরেকি সকলপ্ররুতপদার্থজীবিতায়মানং চিত্র- 
করণকৌশলং পৃথকৃত্বেন মুখ্যতয়োস্ভাসতে, তখৈব বাক্যন্ত মার্গাদিগ্রকৃত- 
পদগার্থ-সার্থ-ব্যতিরেকি কবিকৌঁশললক্ষণং কিমপি সহ্দয়সংবেগ্ধং সকলপ্রস্তত- 
পদদার্থ-স্ফুরিততূতং বক্রুত্বমজ্জস্ততে |” 

এখানে কুস্তক কাব্যের সমন্ত উপাদান-বহিভূ্তি কবিপ্রতিভাজাত এক অনির্ব- 
চনীয় নূতন তাৎপর্য বা মহিষ্ার কথা স্বীকার করিয়াছেন । এই যে বাচ্য, ৰাচক, 
গুণ, অলংকার-_সমন্তকে অতিক্রম করিয়া অভিনব মহিমার ভাসমানতা৷ তাহাই-_ 
হইতেছে ধ্বনিকার-কথিত ব্যঞ্জনা । প্রতীয়মানতার কথা! বলিতে গিয়া কুস্তক 
একই কথা বলিয়াছেন । এখানেও কাবে)র মুখ্যার্থ অতিক্রাস্ত, শব-ও অর্থ-শক্তি 
তিরস্কৃত এবং শবার্থবৃত্তির অতিরিক্ত কোন এক বৃত্তির সাহায্যে নূতন অর্থ 
অভিব্যক্ত । কুস্তক ইহাকে বক্রতা বলিয়াছেন-_কিস্তু ইহাই হইতেছে ধ্বনি । 

আচার্য্য কুস্তক ধ্বনিকে উপচা'র-বক্রতার অস্তভূক্তি করিয়াছেন বলিয়া কেহ- 
কেহ তাহাকে ভাক্তবাদী বলিতে চাহেন। ন্তায়বাণ্ডিকে (২।২।৬৩) নউপচার, 
শবের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে--অ-তচ্ছব্বস্ত তচ্ছব্দনাভিধানম্‌ উপাচারঃ৮। 
রুষ্যকঃ বিস্তাধর, জয়রথ ও সাম্প্রতিক কালে হরিটাদ শান্ত্রী প্রভৃতি আলংকারিক- 
গণ এই কারণে কুস্তককে লক্ষণান্তর্ভীববাদী বলিতে চাছেন। জয়রথ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন_“ইদানীং য্যপ্যন্টৈরস্য ( -্ধ্বনেঃ ) ভক্ত্যন্তরভার্বমুক্তম্‌। তদপি 
দর্শফ্িতুমাহ |” ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এই অভিমত শ্বীকার করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন-- 
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আচার্য কুস্তক একটি বিশিষ্ট প্রশ্থানের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ভিনি যদি কেবল অলংকাঁরবাঁদী হইতেন, তাহ! হইলে আপনার প্রস্থানের 
স্বতন্ত্র নামকরণ করিতেন না; যদি গুণ বা রীতিবাদী হুইতেন, তাহ] হইলেও 
নুম্পই্টভাবেই তাহা বলিতেন। কিন্তু গুণ, অলংকার ও রীতিকে বক্রোক্তির 
সহিত অন্বিত করিয়া, কবি-প্রতিভাজাত বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবিত বা প্রাণ 
বলিয়! তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বক্রোক্তিবাদ সম্বন্ধে সুগভীর পাগ্ডিতযপূর্ণ 
আলোচন। থাকিলেও তাহার গ্রন্থে বাচ্য, বাচক, গুধ, অলংকার ও রীতি কোন 
বিশেষ বস্তর দ্বারা আকৃষ্ট ও নিয়ঙ্ত্রিত হইয়া তাহার্দের পরম্পরম্পদ্ধিত্ব ও 
অন্যনানতিরিক্তত্ব লাভ করে -- কুস্তক স্বীয় গ্রন্থে সেই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতে পারেন নাই। কবিপ্রতিভা কি কারণে নূতন চেতনায় উদ্দ্ধ হয়; 
কি কারণে প্রকাশলাভের বাসনায় অধীর হুইযা উঠে, কোঁন শক্তিবলে ভাষা, 
ছন্দ, অপংকার প্রসৃতি থাযোগ্য মিলনে মিলিত হইয়! সন্গদরহদয়াহলাদি 
হইয়া উঠে, সে সন্বন্ধে কোন গভীর আলোচনা কুস্তকের গ্রন্থে নাই। কেবল 
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কবিপ্রতিভ্তার উপর ছাড়িয়া দিলেই কার্য সমাধা হয় না। 'বক্রোক্তি-জীবিত' 
গ্রন্থে এই মৌপিক তত্বের আলোচন] নাই বলিয়া মহা'মহোপাধ্যায় ডঃ কাণে ও 
ডঃ সুশিলকুমার দে মহাশয় উভয়েই ইহাকে অলংকারবাদের অস্তভু্ত বণিয়া 
মনে করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিমত অন্বাত্র যাহা লিপিবদ্ধ, 
করিয়াছি, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি-_ 


বস্ততঃ সুক্ষ বিশ্লেষণ ও গভীর মনন সত্ত্বেও বক্রোক্তিবাদ কাব্যের দেহবাদের 
মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। বাগ.ভঙ্গীর মনোহারিত্ের দ্বারা হ্ৃদয়হারী আনন্দস্থষ্টি 
-বস্ততঃ দেহবল্পরীর বসনে, ভূষণে ও ছলাকলায় মন-ভুলানোরই অনুরূপ ৷ ইহা 
দেহ ও মনকে অতিক্রম করিয়া সেই অধিমানস ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রদেশ 
করে না, যেখানে রসম্বরূপের আব।সম্থল, যেখানে ভোক্তা ও ভুক্ত এক অদ্বৈত- 
মিলনে আবদ্ধ। ভারতীয় অলংকারশান্ত্র ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অন্তগামী। 
ভারতীয় দশনের পথ বিভিন্ন হইলেও, লক্ষ্য এক-_রসম্বরূপের সাক্ষাৎকার । 
কাব্য সেই কারণে ব্রহ্ষাম্বাদসহোদর2 ; চিৎ্স্ববপের আবরণ ভঙ্গ ও স্ব-স্বরূপ- 
রসানন্দের আম্বাদলাভ সেই কারণে কাব্যের মুখা লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া 
ভারতীয় অলংকারশান্ত্রের চরম-মীমাংসা মনে করিয়াছে । কুস্তকের বক্রোক্তি- 
বাদ এই দাশনিক লক্ষ্য হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়াই ভারতীয় রসশাস্ত্রে তেমন 
স্বীকৃতি পায় নাই* (ভারতচন্ত্র কবি ও শিল্পলী--ডঃ বিমলরকাস্ত মুখোপাধ্যায় 
পৃ ১৩৩-১৩৪ ) 


বিক্রোক্তি-জীবিত” গ্রন্থের রচনার সঙ্গেই সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের ইতিহাসে 
গ্রকরণ-গ্রন্থরচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতঃপর সংস্কৃত অনংকারশান্ত্রে 
নিবন্ধ-গ্রস্থ অনেক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রস্থান-প্রতিষ্ঠাকারী প্রকরণ গ্রন্থ 
আর রচিত হুয় নাই। কুস্তকের পর মহিমভ্ট “ব্যক্তিবিবেক' রচনা করিয়া 
ধবনিকে অনুমানের অন্তভূক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ব্যঞ্জন। ব্যাপারকে 
অন্বীকার করিয়া তিনি দেখাইরাছেন যে অনুমানের দ্বারাই প্রতীয়মান অর্থের 
প্রতীতি হয়। অনুমিতিবাদ অলংকারশাস্ত্রে গৃহীত হয় নাই ; আনন্দবর্ধনও 
যথোপযুক্ত কারণ সহকারে অন্গমিতিবাদ্দের খণ্ডন করিয়াছেন । আনন্দবর্ধন ও 
অভিনবপ্তপ্তের পরবর্তী আলংকারিকগণের মধ্যে আচার্ধ্য মম্মট ও পণ্তিতরাজ 
অগন্লাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা ব্যতীত আরো অনেক প্রসিদ্ধ 
'আলংকারিক অলংকার গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন । তবে মম্মট হইতে 
আরম্ত করিয়া জগন্সাথ পধ্যন্ত সমন্ত আলংকাপিকগণের মধ্যে কেহই আর নৃতন 


1 ৭৯ ॥ 


তত্বের উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। বস্ততঃ ধ্বনিবার্দের সঙ্গেই ভারতীয় 
সাহিত্য-তত্ব তাহার চরম মীমাংসায় উপনীঘ হইয়াছে । 
মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার 


দে মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
[0 ৮05 4120 1166515005১ 006 125 52.079৮589 0০01165 
৪, 0:01006 [095161010, 16 51205 11) 19 16961 211 0108 ৪0615101955 
(096 1090 06511 £01115 010 00: 02136016510. 006 510 ০06 19956105) 
ফা1)11€ 10 106000768 15611 2 1011702101-17690 0010 আ1)101) 36517 
501:69.705 06 000:011055 15911601010? 


একথা সত্য যে অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন চিস্তাধারাকে--অলংকার, গুণ, রীপ্ধি। 
ধ্বনি,রস প্রভৃতিকে__মন্মট একটি এঁক্য ও স।মঞ্জস্তের সত্রে বিধৃত করিয়। দিয়াছেন । 
পূর্ববন্তী মতসমূহের সমন্বয়-সাধনই ষে তাহার প্রধান কা্য্য এবং সংঘটনাবৈশিষ্ট্যই যে 
তাহার গ্রস্থের লক্ষণীয় বিশেষত্ব-_একথ| মন্মট স্বকঠেই ঘোষণা করিয়া গিয্লাছেন-- 
- ইত্যেষ মার্গে। বিদুষাং বিভিন্নোহ- 
প্যভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ। 
ন তদ্‌ বিচিত্রং যদ্মুত্র সম্যগ, 
বিনিন্নিতা সংঘটনৈব হেতুঃ ॥ ( কঃ প্রঃ ১০২১৪ ) 
মন্নট সম্বন্ধে আলোচন প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র যাহ। বপিয়াছি, এখানেও 


তাহাই আমাদের বক্তব্য-- 
সাহিত্যলোচনার শেষ দিদ্ধান্ত ধবনিকার, অভিনবগুপ্তাদি করিয়া গিয়াছেন ; 


মন্মট তাহার পর নৃতন কিছু উদ্ভাবন করেন নাই, সত্য) কিন্ত লক্ষ্যানুলারে 
বস্তনিষ্ঠ প্রণাঁলীতে সমগ্র সাহিত্যালোচনার 'অগ্গিঙ্গা রাজশদ্ধতি' তীাহারই 
আবিষ্কৃত ; ইহাতে সাহিত্যতত্বজিজ্ঞসুর অনায়াস বিচরণ সম্ভবপর হইয়াছে । * 

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ হইতেছেন সর্বশেষ আলংকারিক, ধাহার নাম 
আলংকারিকসম্প্রদ্দায়ে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হর। এখানেও কিন্তু 
পণ্ডিতরাজের খ্যাতি নূতন তত্বের উদ্ভাৰনে নয়, পূর্বপ্রতিঠিত 
মতসমূহের বিচার ও ব্যাখ্যায়) নব্যন্তায়ের পরিভাধার লাহায্যে 
সমস্ত পূর্বপিদ্ধান্তের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার করিয়া তিনি পুরাতন কাব্যতত্তববের নূতন 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রদ্ধে্ন অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার 
47958580525 30815, 204 105 ০0261100692 6০ 2০996195১ প্রবন্ধে 
অলংকারশান্ত্রে জগন্নাথের অবদান সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন 


* সাহিত্য-দগ--সম্পাদন। ডঃ শ্রীরবিমলাকাত্ত মুখোপাধ্যার; উপত্রমণিক পৃঃ ১//৭ 1 


মল্মট 


জগন্লাথ 


1৮৯ 
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বিহঙ্ষমদৃষ্টিতে কাব্যতত্বমীমাসার ইতিহাসের যে আলোচনা আমর করিলাম, 
তাহাতে দেখা গেল যে ধবনিবাদ এই ইতিহাসের মধ্যবিন্দূতে অবস্থিত । আচার্য 
আননাবর্ধনের পূর্ববর্তী সমস্ত আলংকারিবর্গের চিন্তা ও ধারণা একদিকে যেমন 
ধবনিবাদে আলিয়া বৈজ্ঞানিক সামঞ্জন্ত লাভ করিয়াছে তেমনি পরবর্তী 
আলংকারিকবৃন্দের সাহিত্য-তত্বভাবনাও এই ধ্বনিবাদকে আশ্রয় করিয়াই 
আবন্তিত-বিবন্তিত হইয়াছে । সেই কারণেই ডঃ স্ুণীলকুমার দে মহাশয় তাহার 
[7156015 01 521150016 17060109 গ্রষ্থে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন-_ 

51,00911705 256 606 086561010 টিটো] 22060610010 0 ৮16, 
109 01959156119 95866115 0৫6 10096605 10:08019% 11760 
(1) 1216-01058015 (2) 10172121200 (3) ০৪-10115801 5550561005১ 
(21011061010 2001-6155025 25 056 ০0618] 1210 0-1219.0, 

এখন আমরা দেখিব কিভাবে ধ্বনিবাদ কাব্যের আত্মার আবিষ্কার ও প্রতিঞ। 
করিয়াছে। 


(৪) 
আমরা পুবে দেখিয়াছি-__ভামহ, দণ্ড, উত্তট প্রভৃতি আচায্যগণ গুণ ও 
অলংকারকে কাব্যের সৌন্দর্ষে)র প্রধান কারণ স্থির করিয়াই কাব্য-তত্বের মীমাংস্য 
টি শেষ করিয়াছিলেন । ভামহ বক্রোক্তিকে অলংকারের ভিত্তি 
বক্তব্য-বিচার বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাকে ভশিতি-বৈচিত্র্য ব্যতীত 
অন্ত কিছুই মনে করেন নাই। দণ্ডীও ইট্টার্থব্যবচ্ছি্ 
পদাবলীকেই কাব্যের শরীর বলিয়া নিজ কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। কুস্তকের 


ধ₹ 90155 33) [20590 ০6০১--৩, 5১, 38090508158 0.0) 12. 


॥৮১॥ 

বক্রোক্তিও প্রকারান্তরে ভামহ্বের বক্রোক্তিরই বিস্তৃততর সংস্করণ । প্রাচীন 
আলংকান্রিক বর্গের মধ্যে একমাত্র আচার্য্য বামন র্ীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া 
কাব্যশরীর ব্যতীতও যে কাব্যাত্মা আছে তাহা বলিয়াছেন ও নিক্ষল হইলেও 
সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপরোক্ত আচার্যগণের মধ্যে কেহই 
কিন্তু কাব্যতন্বের সেই চরমবস্তর সন্ধান করিতে পারেন নাই, যাহা কাব্যে বিষ্যমান 
থাকিলে তবেই গুণ, রীতি, অলংকার, বক্রোন্তি-_সবই সার্থক হইয়া উঠে এবং 
যাহা না থাকিলে সবই মৃতবৎ মনে হয়। আচাধ্য আনন্দবর্ধন ও আচাধ্য 
অভিনবগুপ্ত এই কাব্যাত্মার সন্ধান দিয়! এবং কাঁব্যাত্মীর সহিত কাব্যের অন্ঠান্ত 
উপাদানের আত্মিক সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া অলংকারশাস্ত্ের ইতিহাসে অমর 
হইয়া আছেন। 


আচার্য আননীবর্ধন প্রথমতঃ নেতি, নেতি বিচারের পথ ধরিয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন। ধ্বনি ভক্তি নয়, অলংকার নয়, গুণ নয়, বীতি নয়, সংঘটনা নয়, 
বৃত্তি নয়; ইহাদের কেহই একক বা সমবেতভাবে কাব্যাত্মার স্বরূপ প্রকাশ 
করে না। ধ্বনির লহিত সংযুক্ত হইক্সাই ইহারা কাব্যাত্মার প্রকাশক নয়? 
ইহাঙের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর কাব্যাত্সা নির্ভরঞল নয় । পক্ষাস্তরে ধ্বনির-_ 
পাধ্যস্তিক পরিণতিতে রলধ্বনির--অস্তিত্বের উপরই ইঠাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল । 
সুতরাং কাব্য-রচনার সমস্ত পূর্বকথিত উপাদানকে কাব্যাত্মা ধবনির সহিত সমন্বিত 
করিবার উদ্দেস্টেই আনন্দবর্ধনকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং এই কার্য 
যে তিনি শুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন__তাহাতে সন্দেহ নাই । 


আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়াছি কিভাবে আনন্দবর্ধন লক্ষণা বা ভক্তি- 
বাদের খণ্ডন করিয়াছেন । অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতে লক্ষণা আছে ইহা স্বীকার 
করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন ধ্বনির অন্যান্ত প্রভেদে লক্ষণা নাই। গুণবৃত্তি 
অব্যাপ্তি ও অতিব্যান্তিদোষ বশতঃ ধ্বনির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না-- ইহা! 
নানা উদ্গাহরণের সাহায্যে আনন্ববর্ধন প্রমাণ করিয়াছেন । 
অলংকার সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমত হইতেছে যে ধবনি ও অলংকার-- 
উভয়ের ক্ষেত্র শ্বতন্ত্র। “কাব্য গ্রাহমলংকারাৎ' অর্থাৎ 
ইন ংকার তরি 0০৩০০ 50165 এর দ্বারাই কাব্য-স্থরূপ নির্ণীত হইবে 
আলংকারিকগণের এই মত যেত্রান্ত-_-তাহ! তিনি অন্ধ ও ব্যতিরেক উভয়ের 
সাহায্যেই প্রমাণ কক্ষিয্লাছেন। অলংকার আছে, অথচ বাক্য কাব্য হয় নাই, 
তাহার উদাহরণ দেওয়] হইয়াছে নিয়োক্ত কৰিতায়স্ 
ভু 


1৮২1 


শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্‌। 
গগনজলগ্থলসংভবহ্ৃগ্ভাকার! কৃতা বিধিন! ॥| 
চন্দ্রের মত মুখ, নীলপদ্মের মত চক্ষু, শুত্র কুন্দ পুষ্পের মত দন্তপংক্তি--গগনে, 
জলে, স্থলে যাহ! কিছু হ্ৃপ্ধ আছে, বিধাতা তাহার দ্বারাই তাহার আক্কৃতি 
গঠন করিয়াছেন; এখানে অলংকারের বাহুল্য আছে, কিন্তু ইহা! রসোতীর৭ণ কাব্য 
হয় নাই। পক্ষান্তরে, অলংকার নাই, অথচ কাব্য হইয়াছে-_-ইছার উদাহরণ 
হইতেছে কুমারসস্তবের এই সুপরিচিত গ্লোকটি__- 
এবং বাদিনি দেবর্ষো পার্থ পিতুরধোমুখী | 
লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বতী | 
বাংলা সাহিত্য হইভেও' অতিবিখ্যাত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়_ 
সখি, কি পুছমি অনুভব মোয় ! 


সোই পিরিতি অন্থরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয় 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলগ 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু 
শ্তিপথে পরশ না গেল। 
কত মধু যামিনী রভসে গৌয়াইলু' 
ন বুঝন্ু কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল 


তব হিয়া জুড়ন না গেল। 


সমগ্র পদটি নিরলংকার ) অথচ, ইহার অন্ুরাগম॥ শৃঙ্গার-রসধবনি 
সামাজিকের রসসত্তাকে আম্বাদে আনন্দময় করিয়! পদটিকে পরিপূর্ণ কাব্য- 
মর্যাদায় গ্রতিন্তিত করিয়াছে। 

অলংকারবা দিগণ ধ্বনিকে অলংকারের অন্তভূন্ত বলিতে চাছেন ; তাহাদের 
প্রথঙ্গ বক্তধ্য ছইতেছে-_কাব্যের যে সব প্রসিদ্ধ প্রস্থান আছে তাহাদের 
অতিরিক্ত কোন কিছু কাব্য-প্রস্থান হইতে পারে না? প্রসিদ্ধ প্রন্থানের বাহিরে 
ধ্বনিবাদ নামক অভিনব বস্ত গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য 
হইতেছে-_ধ্বনির উদ্দেনত চারুত্ব স্থষ্টি করা ; অলংকার-সমূহের উদ্দেস্তও তাহাই ; 
অতএব ধ্বনি অলংকারের অন্তভূস্ত। আর তাহাদের তৃতীয় ও শেষ বক্তব্য 


॥৮৩1 
হইতেছে--যর্দি প্রতিপক্ষগণ বলেন ষে অলংকার-প্রস্থান বাচ্য-বাচককে 
আশ্রয়-করিয়! বর্তমান থকে এবং ধ্বনি থাকে ব্যঙ্গ্যব্যঞরককে আশ্রয় করিয়]; 
কাজেই ধ্বনি অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না) কারণ এখানে ধ্বনি 
হইতেছে মুখ্য-ভাবে প্রতীত) তাহা হইলে এ কথা বলা যায়__যে সব অলংকারে 
প্রতীয়মান অর্থ বিশদভাবে প্রতীত হয় না, সেখানে ধ্বনি নাই স্বীকার করিলেও, 
যে সব অলংকারে প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি ঘটে, ধ্বনিকে যুক্তিসঙ্গত" 
ভাবেই সেই সব অলংকারের অস্তভূস্ত বলিতে হইবে । যেমন সমাসোক্তি, 
আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্তবিশেষোক্তি, পর্্যায়োক্ত, অপঞ্চতি, দীপক, সংকর 
প্রন্থতি অলংকারে ব্য্গ্যার্থ পরিস্কুট ; অতএব ধ্বনি এই সব অলংকারের 
অন্ততভূক্ত ইহা বলিতে বাধা কোথায়? আচাধ্য আনন্ববর্ধন প্রতিপক্ষগণের 
প্রত্যেকটি আপত্তিরহই খগ্ুন করিয়াছেন। প্রথম আপত্তির উত্তরে 
আনন্দবর্ধন বলেন__“তদপ্যযুক্তম। যতো লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন গ্রসিদ্ধঃ, 
লক্ষ্যে তু পরীক্ষ/মাণে স এব সহদয়হদয়াহলাদকারি কাব্যতত্বম। ঘতো- 
ইন্চ্চিত্রমেব |” দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে আচাধ্য বলিয়াছেন-_-অলংকার কাব্যের 
যে চারুত্ব স্থষ্টিকরে আর ধ্বনি যে চারুত্ব স্থষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 


আছে। একটির চারুত্ব হইতেছে বাচ্য-বাচকাশ্রয়ী ও অপরটির চারুত্ব হইতেছে 
_শব্ঙ্গয-ব্যজকসমাশয়ী ; তছুপরি অলংকারজাত চাঁরুত্ব হইতেছে অঙ্গ এবং 
ব্যঞ্জনাজাত চারুত্ব হইতেছে অঙ্গী। অতএব একের মধ্যে অপরের অস্তর্ভাব সম্ভব 
নয়। তৃতীয় আপত্তির ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন 
যে এসব ক্ষেত্রে “বাচ)শ্তৈব চাকুত্বং প্রাধান্ডেন' বাচেোওর চারুত্বই প্রধান-ব্যঙ্গের 
চারুত্ব প্রধান নয়। ১১৩ কারিকার “উপসর্জনীরুতস্বার্থে 1» শৰের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
বৃন্তিতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন--“অর্থো গুণীরুতাত্মা, গুণীকুতাভিধেয়ঃ শবো বা 
য্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি । তেষু কথং তদ্যান্তর্ভাবঃ ?” অতপর দবনি 


এবং উপর্যু্যস্ত অলংকারসমূহের পার্থক্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বপিলেন-_ 
“ব্যঙ্গযপ্রাধান্তে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎসমাসোক্যাদিঘস্তি।” বস্ততঃ অলংকারের 
মধ্যে যে ধ্বনির অস্তভূক্তি হয় না, তাহাদের উদাহরণ বাংলা 
সাহিত্যেও প্রচুর । আমর| বৈষ্ণবপদাবলী হইতে নিয়ে ছুইটি উদাহরণ দিতেছি। 
প্রথমটি হইতেছে-শ্রীরাধার রূপ বর্ণনার ও দ্বিতীয়টি হইতেছে-স্রীরাধার 
অন্থরাগের পর্দ। প্রথমটিতে নান অলংকারের সমাবেশ আছে--ব্যঞনার গন্ধ- 
মাত্র মাই, দ্বিতীয়টিতে শেষদিকে ব্যঞ্জনার স্পর্শ থাকিলেও অলংকারবাহল্ের 
চাঁপে তাহান্ন প্রতীতি গৌণ হইয়! পড়িয়াছে। 


৮৪ ॥ 


মঞ্জ বিকচ কুমুম-পুঞ্জ 
মধুপ-শব' গঞ্জি গঞ্জ 
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন 
মঞ্জুল কুলনারী । 
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পু্জ 
মালতী-ফুল-মাল-রগ 
অঞ্জনযূত কঞ্জ নয়নী 
খঞ্জন-গতিহথারী । 
কাঞ্চনরুচি কচির-অঙ্গ 
অঙ্গে অঙ্কে ভরু অনঙ্গ 
কিন্কিণী কর-কক্কণ মৃদু 
বন্কৃত মনোহাবী। 
নাচত যুগ ভূুরু-ভুজঙজ 
কালিদমনদমনরঙগ 
সঙ্গিনী সব রঙে পহিরে 
রঙ্সিল নীল শাড়ী ! 
দশন কুনাকুন্থমনিন্দু 
বদন জিতপ শারদ ইন্দু 
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে 
প্রেমসিন্ধু প্যারী । 
অমরাবতী যুবতীবুন্দ 
ছেরি হেরি পড়ল ধন্ধ 
মন্দ মন্দ হসনানন। 
নন্দনম্থখকারী | 
মাণিমাণিক নখে বিরাজ 
কনক নুপুর মধুর বাজ 
জগদানন খল-জলরুহ 
চরপকি বলিহ্বারি ॥। 
এই কবিতায় অনুপ্রাস+ ধবনুযুক্তি, ব্যতিরেক, উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি্” 
সব"অলংকাবই আছে--কিন্ধ ব্যঞ্জনার প্রীধান্ত নাই । ধবনিকার জিজাস] কত্বিষেন 
»-ইছাকে কি রসিক-চিত্ত গ্রথম শ্রেণীর কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে ? 


৮৫ | 


দ্বিতীয় পদটিও জগদানন্গ দাসের | যযুনা-ললানে গিয়া শ্রীরাধা শ্রীনন্দ-নন্দনের 
রূপের ফাদে ধর! পড়িয়৷ গিয়াছেন ও তীহার অবস্থা কি হইয়াছে--তাহার 
বর্ণন! দেওয়া হইয়াছে-. 


সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে । 
নন্দের নদান চাদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ 
ব্যাধ ছিল কদঘ্বের মুলে । 
দিয়ে হাস্য-নুধাচার অঙ্গছটা-আঠা তার 
আখি-পাখী তাহাতে পড়িল। 
মন-মূগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে 
বাশীফ' সী গলায় লাগিল । 
ধৈর্য্য-শীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার 
ধরম-কপাট ছিল তায়। 
বংশীরব বজ্রাধাতে পড়ি গেল অকল্মাতে 
সমভূমি করিল আমায়। 
(আমার ) চিত্তশালে মত্ত হাতী বাধা ছিল দিব! রাতি 
ক্ষিণ্ত-কৈল কটাক্ষ-অন্কুশে | 
দস্ভের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি 
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে । 
কালিয়া কুটিল বাণে কুল-শীল কোন্‌ খানে 
ডভুৰিল, উঠিল ত্রজের বাস। 
প্রাণমাত্র আছে বাকী তাও বুঝি ষায়, সথি 
ছণয়ে জগদানন্দ দাস। 


আগ্চোপাস্ত রূপকালংকার মণ্ডিত জগদানন্দ দাসের এই সুবিখ্যাত পদটি 
শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে শ্রীরাধিকার ব্যাকুলতা বর্ণনার উদ্দেস্টে রচিত হইলেও 
অলংকারের বিষমভাঁরে এতই ভারাক্রান্ত যে ইহাকে রসোন্তীণ্ণ কাব্য বল! 
কঠিন । রাধিকার ব্যাকুলতা শব্বাচ্য হওয়ায় ব্যল্গ্য ধ্বনিতে ইঙ্দিতমর় হইয়া 
উঠে নাই। 

বাংল! সাহিত্য হইতে আর ছুইটি উদাহরণ দিয়া আমরা আচার্য্য আনন্দ" 
বর্ধনের বক্তব্যকে বিশদ করিয়া ভুলিব। প্রথম উদাহরণটি সমাসোক্তির ও 
ঘিতীয় উদ্াহরণটি অপহূ,তি অলংকারের-_ 


॥৮৬॥ 


তরধী ভিড়াও তীরে 

উচ্চ কণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল । 

কোথা তীর, চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত জল 

আপনার কুদ্র-নুত্যে দেয় করতালি 

লক্ষ লক্ষ হাতে । আকাশেরে দেয় গালি 

ফেনিল আক্রোশে ৷ দিগস্তরে যায় দেখা 

অতিদূর তট্রান্তে নীল বন রেখা ; 

অন্ত দিকে লুন্ধ ক্ষুব্ধ ছিং্ বারিরাশি 

প্রশাস্ত হুর্য্যান্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি 

উদ্ধত বিদ্রোহভরে | (দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 

এখানে উচ্ছৃসিত জোয়ারে নদীর ছুর্দাস্ত সর্বগ্রাসী মুক্তির ধ্বনি (বস্তধবনি ) 

থাকিলেও, এই বর্ণনায় বাচ্যেরই প্রাধান্য, ধ্বনির নয় ; আননাবর্ধনের ভাষায়--- 
পব্যঙ্গোনানুগতং বাচ্যমেৰ প্রাধান্তেন প্রতীয়তে ।” 


গৌরীর বদনশোভা লখিতে ন1 পারি কিবা 
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা । 
মলিনত। সেই শোকে না বিচারি সর্বলোকে 


মিথ্যা বলে কলংকের রেখা । ( কবিকস্কণ চণ্ডী ) 
এখানের ধ্বনি অবপ্ত গৌনীর অপূর্ব বদনশোভা, কিন্তু প্রাধান্ত হইয্াছে 
বাচ্যের। সুতরাং এক্ষেত্রেও ধ্বনিকাবা হয় নাই--একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে। ধ্বনি যে অলংকারের অন্ততভূক্ত হইতে পারে না, উদাহরণ ও বিশদ 
আলোচনার সাহায্যে তাহ প্রমাণ করিয়৷ আনন্দবর্ধন এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করিলেন-_ 
ব্ঙ্গস্য বত্রাপ্রাধান্তং বাচ্যমাত্রানযায়িনঃ | 
সমাসোক্ত্যাদয়ন্তত্র বাচযালংকৃতয়ঃ স্টাঃ ॥ 
ব্যঙ্গস্য গ্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থান্ুগমেহুপি বা। 
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্তং ন প্রতীয়তে ॥ 
তৎপরাবেব শব্দার্থেশ যত্র ব্যঙ্গ প্রতি স্থিতে+ | 
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ে! মন্তব্যঃ সংকরোঞ্চিতঃ ॥ 
তাহা হইলে কাবে) অলংকারের স্থান কি? কাব্যে অলংকার-যোজনায়, 
বাঙ. নির্দিতি অলংকরণে কোন নীতি অবলব্িত হইবে? কোন প্রাশ-বস্তর 
সহিত সংযুক্ত হইলে অলংকার সার্থকতা লাভ করিৰে? আচার্য্য আনন্বধন 


॥ ৮৭ ॥ 


এই সমস্ত প্রশ্্ের উত্তরম্বপ্ূপ অলংকার-লক্ষণ-নির্ণয়ে নিমোদ্ধত নীতি ঘোষণা 


করিয়াছেন-_ রসাক্ষিগুতয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ । 

অপৃথগ.-বত্বনির্বত্যঃ সোহলংকারো ধবনৌ মতঃ ॥ ২ ১৬ 
এবং বলিয়াছেন-- রসবস্তি হি বন্তুনি সালংকারাণি কানিচিৎ। 

একে নৈৰ প্রযত্েন নির্বত্যন্তে মহাকবেঃ। ২1১৬ বৃত্তি 

উপরোক্ত কারিকা ও পরিকর শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে অলংকার সম্বন্ধে 

ধ্বনিকারের দৃষ্টি রসাভিমুখী, অলংকার-সমূহের সহিত রসের সম্পর্ক হইতেছে 
--অঙ্গাঞ্গি সম্পর্ক-_-এবং অলংকার সম্বন্ধে প্রধান কথ! হইতেছে--ইহাকে রসের 
জঙগ হইতে হইবে। উদ্ধৃত কারিকায় অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে 
যে অলংকারকে হইতে হইবে রসাক্ষিপ্ত এবং অপৃথগ -বড়-নির্বরত্য ; বৃত্তিতে ইহারই 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আনন্গবর্ধন দেখাইয়াছেন যেযমককে প্ররুতপক্ষে অলংকার বলা যায় 
ন1 5 কারণ ষমকে পনিয়মেনৈব যত্রাস্তর-পরিগ্রহ আপততি শববিশেষাস্বেষণ-রূপঃ"। 
কাব্যের অলংকার কেমনভাবে রসাক্ষিপ্ত হইয়া, রসসমাহিত কবিমানসে বত্বান্তর- 
পরিগ্রহ ব্যতীতই আবিভূতি হয় এবং কবির মনের উদ্ভুত ভাবকে বাণীমুত্তি দান 
করিয়া রসের সহিত অদ্বৈতমিলনে মিলিত হয়,__তাহ! দেখাইয়া আনন্দবর্ধন 
বলিতেছেন-_যুক্তং চৈতৎ, যতো রসা বাচ্যবিশেষেরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তত্প্রতি- 
পাদকৈশ্চ শবৈত্ততপ্রকাশিনে। বাঁচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োইলংকারাঃ। তল্মান্ন 
তেষাং বহিরঙ্গত্বম্‌ রসাভিব্যক্তৌ”। অলংকার যে রসাক্ষিপ্ত এবং কাব্যের অস্তরঙ্জ 
উপাদান--তাহার অনংখ্য নিদর্শন বিভিন্ন ভাষার কাব্যে ছড়াইয়া আছে। 
আমরা নিয়ে উদাহরণন্বরূপ কয়েকটি উদ্ধীতি দিতেছি। শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধার্য 


নিবেদন করিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- 
দেবতার দীপ্ত হত্তে ষে আঁ সল ভবে 


সেই রদ্র-দূতে, বলো, কোন রাজা কৰে 
পারে শান্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার 

চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার, 

কারাগার করে অভ্যর্থনা । কষ্ট রাহ 
বিধাতার হুরধযপানে বাড়াইয়া বাহু 

আপনি বিলুপ্ত হয় মৃহ্র্তেক পরে 

ছায়ার মতন । শান্তি? শান্তি তারি তরে 
থে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির 
লক্হিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রা়ীর। 


1 ৮৮ | 


কপট ৰেষ্টন ; যে নপুংস ফোন দিল 
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক ম্বাধীন 
অন্তায়েরে বলেনি অন্তায় ॥ আপনার 
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার 

যে নিল'্জ ভয়ে, লোভে করে অন্ধীকাঁর 
সভামাঝে ) দুর্গতির করে অহংকার, 
দেশের তর্দশা লয়ে যার ব্যবসায় 

অল্প বার অকল]াণ মাতৃরক্ত প্রাক 

সেই ভীরু, নতশির, চিরশাস্তি তার 
রাজকার! বাহিরেতে নিত্য কারাগার ॥ 


উদ্ধত কবিতাংশে নানা অলংকারের সমাবেশ আছে। কিন্তু সমস্ত 
অলংকারকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে কৰিতাঁটির ধর্মবীররস : এবং 
তাহাই কাব্যে অস্বাগ্থমানতা আনিয়া দিয়াছে । এখানে রূপক, উপমা, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি অলংকার সর্বতোভাবে রসাহুকুল হইয়! ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত প্রমাণ 
করিয়াছে যে অলংকার কাব্যে যাস্ত্রিকভাবে সংযোজিত হয় না, রসই নিজেকে 
মুণ্ত করিবার প্রয়োজনে, যথোপযুক্ত বাক্প্রতিমানির্াণের নৈসগিক আকর্ষণে 
অলংকার স্ষ্টি করিয়া এক পরিপূর্ণ কাব্যবন্ধ বচন! করে । 


দ্বিতীয় উদাহরণটি লওয়া হইয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্তরচিতামৃত হইতে । এখানে 
শ্ীরাধার স্থগভীর ও স্তীত্রপ্রীকষ্ণান্ুরাগ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তন্ুমন- 
প্রাণ-_সবব্জিয় দিয় শ্রীকষ্ঞপ্রেমানুভব, শ্রীুষ্ণের সত্বায় পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জন, 
্রেমান্তির ব্যাকুলতা-_সমন্ত কাব্যবন্ধে পরিস্কুট ; 


বংশীনামামৃত গান লাবণ্যামৃত জন্মস্থান 
যেন! হেরে ,স টাদ বদন। 

সে নয়নে কিবা কাজ পড়, ভার মুণ্ডে বাজ 
সে নয়ন বহে কি কারণ !॥ 

সখিহে! শুন মোর হত বিধি বল--_ 

মোর বপপু, চিত্ত, ষন সকল ইন্দ্িয়গণ 
কৃষ্ণ বিনা সকপি বিফল ॥ 

কৃষ্ঃর মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী 

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 


| ৮৯ ॥ 


কাণাকড়ি ছিন্ত্র সম জানিহ সে শ্রবণ 
তার জন্ম হৈল অকারখে |।- 
মুগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল 
ধেই হরে তার গর্ব মান। 
হেন কৃষঃ-অক্র“গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ 
যেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ 
কৃষ্ক-কর-পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল 
তার ম্পর্শ যেন স্পর্শ-মণি | 
তাঁর স্পর্শ নাহি যাঁর যাঁউ সেই ছাবেখার 
হেন বপু লৌহ বলি মানি ॥ 


উদ্ধত কবিভাংশে অলংকারের অভাব নাই। রূপক, উপমা, ব্যতিরেক, 
উতপ্রেক্ষা, প্রভৃতি সব অলংকারই প্রস্তুত কাব্যরচনায় রসাক্ষ্ট হইয়া আসিয়াছে 
এবং অঙ্গী শৃঙ্গার রসকে পরিপুষ্ট করিয়াছে । এখানেও অলংকার ও রসের 
সন্নিবেশ হইয়াছে মহাকবির একই প্রযদ্বের ঘ্বার!-_পৃথক চেষ্টার দ্বারা নহে। 


পরবর্তা উদ্াহরণটি গৃহীত হইয়াছে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সুবিখ্যাত 
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এখানে শৈশবে প্রাকৃতিক দৃশ্ত দর্শনের অনাবিল আনন্দ একটি উৎপ্রেক্ষা ও 
একটি রূুপকালংকারের মাধ্যমে বাণীম্তি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু জন্মজন্মাস্তরের 
যে ভাবস্থির জননাস্তর-সৌহদের ছায়া মানবহ্ৃদয়ে অনুযক্ত হইয়া থাকে এবং 
ৰালকহাদরকে জগতের সহিত আনন্নিবিড় সম্পর্কে বাধিয় দেয়, যাহা মানৰ- 
হৃদয়ের অস্তঃস্থলে অবস্থিত অমৃতের রসনিঝরিণীকে শুধু সচেতন করিয়া তোলে 
না, পরন্ত তাহারই যোগে মানবহৃদয়ের অসীম চিত্তাকাশে তাহার চিত্তবিহক্রমকে 
উন্মুক্ত করিয়! দেয়-_উদ্ধৃত কবিতাংশে অলংকারকে অতিক্রম করিয়া সেই 
রসবস্তই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাই এখানে কাব্যের প্রাণ । 

অতঃপর, এই জননাস্তরসৌহদের অনাবিল আনন্দ, যাহার মধ্যে পরিস্ফুট 
হইয়া রহিয়াছে মানবাস্মার দিব্যচেতনার দ্থ্যতির পরিচয়--অদ্মক্ষণ হইতে তাহা 


7৯০ 1 


কিভাবে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানির 
কারাগারে আবদ্ধ হইয়া যায়, কিভাবে মানবাত্মায় নিহিত বর্গের দিব্য জ্যোতিঃ 
বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে ধরণীর ধুলিম্পর্শে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় পর্যবসিত 
হয় এবং মানুষের চৈতন্তম্বরূপকে বিস্বৃতির অতলগহুবরে নিমজ্জিত করে--. 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাহার অনবস্থ চিত্র অংকিত করিয়াছেন নিষ্নোদ্ধতি অমর 
কাব্যবন্ধে-- 
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এখানেও বিভিন্ন অলংকার রলাক্ষিপ্ত হুইয়া অপৃথগ ঘত্বনির্বধত্যভাবেই কাব্য- 
দেছে আপন আপন শ্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং মানবাত্মার 
চৈতন্তময় সম্ভার মহতী বিনষ্টিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় গ্োতিত করিয়া সামাঙ্সিক- 
হৃদয়কে করুণরসে আল্,ত করিয়া দিয়াছে । 

আমর! এই প্রলঙ্ষে শেষ উদ্দাইরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিতেছি সেকস্পীক়রের 


ম্যাকবেথের অর উক্তি 
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লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর অর্থহীন জীবনের বিষ& রিক্তরূপ 
যে বাণীমুত্তি ধারণ করিয়া ম্যাকবেথের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল-_ম!নুৃষের ভাষা 
তাহার উদ্ধে যাইতে পারে না। সমস্ত অলংকারকে স্তব্ধ করিয়া, সমস্ত বাচ্য- 
বাচককে আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের গহন-গভীর নিষ্করণ মুত্তি ও তাহার মর্সমূলের 
হাহাকার ধ্বনি মুহুর্তেই পাঠককে অভিভূভ করিয়া দেয় এবং সুতীব্র করুণ রসে 
ব্যক্তিত্ববোধের বিলুপ্তি ঘটায়। এখানেও অলংকাঁর ভাবকে রসমূতি দান 
করিবার আবেগেই আকৃষ্ট ও থাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । বস্ততঃ এই ভাবেই 
রসনিয়স্ত্রিত হইয়া গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন উপাদান কাঁব্য- 
দেহে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে । স্থতরাং কাব্যে অলংকার প্রয়োগের নীতি 
সম্বন্ধে আনন্দবধনের সিদ্ধান্ত যে একটি অথগ্ুনীয় সত্য--তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


শ্রীমদানন্দবধনাচার্য একথা ভূলেন নাই যে এমন এক শ্রেণীর কাব্য থাকিতে 
পারে, যেখানে ধ্বনির চারুত্ব অপেক্ষা অলংকারের মনোহারী সৌন্দর্যই প্রধান। 
আননাবর্ধন সেই সব রচনাকে কাব্যশ্রেণী হইতে বাদ দেন 
নাই। কাব্যরচনায় তাহার্দের চমতকারিত্ব শ্বীকার 

টু করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীহিসাবে ইছাদিগকে কাব্যের দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন । আনন্দবর্ধন এই শ্রেণীর কাব্যের নাম দিয়াছেন 
গুণীভৃতব্যঙ্গ্য কাব্য । অধ্যাপক ডঃ সুধীর কুমার দাসগুপ্ত মহাশয় বোধ হয় 
ইহাকেই দীপ্তিকাব্য বলিতে চাহিয়াছেন। সংস্কৃত আলংকারিক আচার্ধগণ 
ইহাকেই গুণ, রীতি, অলংকার ও বক্রোক্তির ব্ভিন্ন প্রকাশ বলিতে 
চাহিয়াছেন। আননবরধন ম্বীকার করিয়াছেন--এসব ক্ষেত্রেও ব্যক্ষের আংশ্রিক 
সংস্পর্শ আছে--কিস্ত এই সংম্পর্শ কাব্যে চারুত্ স্থ্টি করে নাই--চারত স্তি 
করিয়াছে -অলংকার প্রস্ক্যেগের নৈপুণ্য, বা গুণ, রীতি ও অলংকার সংযোগে 
বক্ধোক্তির বিচিত্র প্রকাশ । (সেই কারণে আননাবর্ধন পিদ্ধান্ত করিয়াছেন__. 


ধ্বনি ও গুণীভূত- 


৯২1 


“তদেবং ব্যঙগাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়ষোগিনে! রূপকাদয়োহলংকারাং 
সর্ব এব গুণীতৃতব্যঙ্রাত্ত মার্গঃ।” 
বন্ততঃ আনন্দবর্ধনের মতে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকে ভিত্তি করিয়াই অলংকারের লক্ষণ 
নির্ণয় করা উচিত। কারণ অলংকারসকল কোন্‌ ক্ষেত্রে অলংকার হয় ও কোন্‌ 
ক্ষেত্রে তাহার! অলংকার ধ্বনি হইয়! ধড়ার, তাহার নীতি-নিয়ামক হইতেছে-- 
এই গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব। যেখানে চারুত্বন্থতিতে ব্যঙ্গ্যে র প্রাধান্, সেখানে হইবে ধ্বনি 
এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য গুনীভূত এবং বাচ্য-বাচকের সৌন্র্যেই প্রধান__সেখানেই 
হইবে অলংকার । কাব্যরহস্ত-ভেদ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। গুণীভূত- 
ব্ঙ্যত্বই ষে সর্বপ্রকার অলংকারের মূল ভিত্তি তাহা আননবর্ধন স্ুম্পষ্ভাবেই 
বলিয়াছেন-_- 
গুণীভূতব্যঙ্গযত্বং তেষাং তথাজাতীয়ানাং সর্বেষামেঝোক্তান্থক্তানাং সামান্তম্‌। 
তল্লক্ষণে সর্ব এবৈতে স্ুলক্ষিতা ভবস্তি ।: 
এবং পরেই মন্তব্য করিয়াছেন ষে গুণীভূতব্যঙ্গয কাব্যকেও কাব্য বলিয়া ্বীকার 
করা হইয়াছে, কারণ এখানেও ব্যক্গ্যের স্পর্শ আছে। ব্যঙ্গের স্পর্শ না থাকিলে 
কোন রচনাই কাব্য হইতে পারে না। কাব্য ও অকাঁব্য নির্ণয়ের ইচ্াই একমাত্র 
মানদণ্ড । আনন্বর্ধন স্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন-- 
৭গুণীভূতব্যঙ্গযস্য চ প্রকারাস্তরেণাপি ব্যঙ্গ্যার্থানুগমলক্ষণেন বিষয়ত্বমন্ত্যেব 
তদয়ং ধ্বনি-নিষ্যন্দরূপো দ্বিতীয়োহতিরমণীয়ো লক্ষণীয়; সহৃদয়ৈঃ | সর্বথা 
নান্ত্েব সহৃদয়-হদয়হারিণঃ কাব্যস্য ল প্রকারে! যন্ত্র প্রতীরমানার্থসংস্পর্শেন 
সৌভাগ্যম্‌। তদিদং কাব্যরহস্যং পরমিতি সুরিভিরভাবনীয়ম্‌। 
অর্থাৎ, রূসধবনি ও বস্তধ্বনি উডয়ক্ষেত্রেই কোথায় ধ্বনি হইয়াছে এবং 
কফোথার গুণীতৃতব্যঙ্গ্য হইয়াছে, তাছাও নির্ণীত হইবে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী 
হইয়াছে কিন! তাহা দেখিয়া) যেখানে ব্যঙ্গযার্থ বাচ্যার্থের উপরকণরূপে 
কাজ করে, সেখানে গুণীভূত-ব্যজ্য হইয়াছে--এরপ গিদ্ধাস্ত করিতে হইবে। 
তবে ধ্বনিকাব্যের বা গুণীভৃতব্যঙ্গ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শ থাঁকিবেই। 
তাহ] না হইলে, সেকপ রচনাকে কাব্য বলা যাইবে না। আমরা বাংল] সাহিত্য 
হইতে কয়েকটি উদাহরণের ছারা বক্তব্য বিষয়টিকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি । 
দাশরখি রাম্বের একটি সুপ্রসদ্ধি পাচালীর পদ হইতেছে-_ 
হরদি-বৃন্দাবনে বাস কর বদি হে কমলাঁপতি, 
ওহে ভক্তি-প্রিয়! আমার তক্কি হবে রাধ! সী । 
হবদে কামনা আমারি; হবে বৃন্দে গোপনারী 


1 ৯৩। 


আমার দেহ হবে নঙ্দের পুরী, স্নেছ হবে মা যশোমতী 1 
ধর, ধর. জনার্দীন, ( আমার ) পাপ-ভার-গোবধ্ধন, 
কামা্দি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি | 

বাজায়ে কপা-বাশরী কামধেন্থকে বশ করি 
হৃদি-গোষ্ঠে, কৃষ্ণ, এস- পদে তোমার এই মিনতি । 
যর্দি বল, হে, রাখাল-প্রেমে বন্ধ আছি ব্রজধামে, 
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমার-_দাস হ'তে চাঁয় দাশরথি ॥ 


উদ্ধৃত পাঁচালীটির কাব্যসৌনর্য অনস্বীকার্য; ভক্তিরসের ধ্বনিও ইহাতে 
বর্তমান। তথাপি উদ্ধৃত কাব্যবন্ধের সৌন্দর্য আসিয়াছে শব্ধালংকার ও অর্থা- 
লংকার হইতে,অনুপ্রান ও রূপক অলংকার হইতে ; এখানে ধ্বনি অলংকৃত-বাচ্যের 
অনুগামী । এতএব একটি গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত । 


গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের আর একটি উদাহরণ হইতেছে-বৈষ্ব পদবর্তী 
গোবিন্দদাসের একটি অতি-প্রসিদ্ধ পদ-_ 


ধাহা যাহা নিকসয়ে তন্ন তম্ু-জ্যোতি । 
তাহ তাহা বিজুরি চমকময় ছোতি ॥ 
যাহা যাহা অরুণ-চরণ চল চলই। 
তাহা তাহা থল-কমল-দল খলই ॥ 
দেখ সথি কোন ধনি সহচরী মেলি । 
আমারি জীবন-সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 
ধাহা যাহা ভাঙ্কুর ভাঙ, বিলোল। 
তাহা তাছ। উচলই কালিন্দী-হিল্লোল ॥ 
যাহ] ধাহা তরল বিলোকন পড়ই। 
তাহা তাহ! নীল উতপল বন ভরই ॥ 
যাহা যাহা হেরিয়ে মধুরিম হাঁস । 
তাহা তাহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ ॥ 
গোবিন্দদান কহ মুগধল কান । 
চিনলহ বাই চিনই নাহি জান। 


উদ্ধৃত পদে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুরাগ বর্ধিত হইয়াছে । এই পদে শ্ররাধার রূপে 
প্রকষফের মুগ্ধ-ভাবের কথা শঙের দ্বারাই বণিত হইয়াছে (মুগধল কান-এই পদে ) 
বলিয়। এখানে ধ্বনি চারুত্বসহকারে প্রকাশিত হয় নাই, যদিও অন্থরাগের 


॥ ৯৪ ॥ 


অর্থাৎ শৃ্গাররদের ধ্বনি পদরচনার ভিত্তিভূমি স্থষ্টি করিয়াছে । এই পর্দের মুল 
কাব্যসৌন্দধ্য কিন্ত ইহ।র অলংকার-প্রয়োগজাত ভণিভি-বিচ্ছিত্তি। অন্গপ্রাস, 
রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারই প্রধানভাবে অবস্থান করিয়৷ কাব্যসৌন্র্য 
সৃষ্টি করিয়াছে বণিয়া এখানেও পদটিকে গুণীভূতব্যঙ্গ/কাব্যের নিদর্শনশ্ূপেই 
গ্রহণ করিতে হইবে। 


ধ্বনি-কাব্যের সহিত গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের পার্থক্য হইতেছে এই ব্যঙ্গযজাত 
চারুত্বকে অবলম্বন করিয়া । যে কাব্যবন্ধে ব্যঙ্গযজাত চারুত্ব প্রধান, তাহ! হইবে 
ধবনি-কাব্য আর যেখানে ব্যঙ্গ; থাকিলেও কাব্/-সৌন্দধ্য আমিবে কাব্যের ব্যস্েতর 
উপাদান হইতে, সেখানে হইবে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য । আমরা রলকে অবলম্বন 
করিয়াই দেখাইতেছি কিভাবে এক ক্ষেত্রে রস বাচ্যার্থের অনুগামী হইয়া গুণীভূত- 
ব্য) কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং অন্ত ক্ষেত্রে বাচ্যর্থকে অতিক্রম করিয়া ধবনি- 
কাব্যে পরিণত হইয়াছে । প্রথম উদাহরণটি কবিশেখর কালিদান রায়ের বিখ্যাত 
কবিতা “বুন্দাবন অন্ধক।র” হইতে লওয়! হইয়াছে-_ 


নন্দপুর-চন্জ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার । 
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়] ফুল গন্ধভার ॥ 
জলে ন] গৃছে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দ নীপ 
ছুটে না কলক-ন্ধা পপিয়া-পিক-চন্দনার । 
ছোয় না তৃণ গোঠের ধেন্ু ব্রজের বনে বাঁজে না বে, 
করে না শ্তাম-রাধিকা ল'য়ে শারিকাগুক ছন্দ আবর। 
পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি আয়ত তরলায়িত আখি 
হরিণী আজি লেহন করে চরণ-ম্ধা-ম্তন্দ কার ? 
বৃন্দাবন অন্ধকার । 
শিখীরা আজ মেলিয়া পাখা করে না আলে তমালশাখা 
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার । 
রুচে না কারো নবনী সর, হেলায় লুটে অবনী"পর 
করে না দধিমন্থ বধু নাচায়ে চারু চন্ত্রহার । 
ইত এ বৃন্দাবন অন্ধকার । 


স্পইতঃই এখানে কবির লক্ষ্য--করুপণরস সৃষ্টি; কিস্তু কাঁব্যবন্ধে রস তো 
পরিস্কূট হয়ই নাই, বরং ূপক ও বিশেধভাবে অশ্ুপ্রাসের বিষম চাপে পরিপিষ্ 
হইয়া কোথায় যেন মাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়। রহিম্নাছে। অর্থীলংকারের, বিশেষতঃ 


৯৪) 


শব্যালংকারের চন্ত্রহারের চারু নৃত্যই এই কাব্যের সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে । রস 
এখানে সম্পূর্ভাবে বাচ্যের অনুগামী হইয়া পি কবিতাটিকে গুণীভূতবাঙ্গ্য 
কাব্যে পরিণত করিয়াছে । : 
£পর একই বিষয়ে রচিত বৈষ্ণব কবি বিদ্তাপতির নিয়োদ্ধত পদটির 
বিচার করুন,_-তাহা! হইলেই তুলনায় বুঝা যাইবে কিভাবে রস বাঁচ্যকে 
অতিক্রম করিয়া ও অলংকারকে গুণীভূত করিয়া ধ্বনিতে বিশ্রাম লাভ করে ও 
কাব্যে পরম আস্বাগ্চমানত1 আনিয়া দেয় 
অব মথুরাঁপুর মাধব গেল । 
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল |! 
গোঁকুলে উছলল করুণাক রোল। 
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥ 
শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরা 
শুন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরি । 
কৈছনে যাঁওব যমুনা-তীর | 
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটার 
সহচরী সঞ্জে ধাহা৷ কয়ল ফুলথেরি । 
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি। 
এখানেও কবির লক্ষ্য হইতেছে করুণ-রস-স্থষ্টি। এখানেও অনুপ্রাস, রূপক, 
অতিশয়়োক্তি-- প্রভৃতি অলংকার কাব্যবন্ধকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত । কিন্তু 
সেই সব অলংকারই এখানে রসের আনুগুণ্য করিয়। করুণরলকে মূর্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। বস্ততঃ এখানে সমস্ত বাচ্য-বাচক আপন আপন অর্থকে উপসর্জন 
করিয়! শোকের শ্ুগভীর বেদনাকেই বাণীমুন্তি দান করিয়াছে--করণরসকেই 
ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই রসধ্বনির প্রাধান্তবশতঃই কাব্য এখানে 
ধ্বনিকাব্যে পরিণত হইয়াছে। 
অতঃপর আমরা রস ও ধ্বনির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। কাব্যতত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থের 
রস ও ধ্বনি উপোদ্ঘাতে বিভিন্ন প্রন্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ডঃ নরেক্্নাথ 
চৌধুরী “কেবল-রস-প্রস্থান' নামে একটি প্্রস্থানের কথা 
বলিয়াছেন।, এবিষয়ে ডঃ চৌধুরী বলিম্াছেন__ 
'ইদং প্রস্থানমানন্দবর্ধনাৎ প্রাচীনৈররাচীনৈরালংকারিকৈঃ সম্প্রতিপরম্‌। 
“নছি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ততে'+--ইভি ভরতস্য মুনেরুক্তিঃ কবিকর্মশি 


1 ৯৬ ॥ 


ঝসস্তেব প্রীধান্তং সুচয়তি | “বাগ বৈদদ্ধযপ্রধানেছপি রন এবাত্র জীবিতম্ঠ_ 
ইত্যপ্লিপুরাণবচনং রসপ্রস্থানমতটপ্যব পরিপোষকমন্তি। ধ্বনিবিদ্বেষিণো ভ্ট- 
নায়ক-মহিমভট্রাদয়োইপি “কাব্যস্তাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরপে ন কম্তচিদ্‌ বিমতিঃ* 
ইত্যাত্যক্ত্যা কাব্যস্ত রসাত্মকত্বং নিধিবাদমঙ্গীকুর্বস্তি 1 দেখ! যাইতেছে ডঃ চৌধুরী 
আচার্য আনন্দব্ধনকেও এই প্রস্থানের অন্তভূক্ত করিয়াছেন। 


কাব্য-রচনাযর় রসের প্রাবান্তের কথ|, কিংবা কাব্যশরীরের রসই প্রাণ বা 
আত্মা এই অভিমত প্রাচীন-অর্ধাটীন সকল অলংকারিকই কোন না কোন ভাবে 
ক্বীকার করিয়া লইয়াছেন--একথ। সত্য । “ন হি রসাূতে কশ্চিদপ্যর্থঃ 
প্রবর্ততে”_-এই ভরতম্ত্র হইতেই বুঝা যায়, রসশাস্ত্রের প্রধান ও প্রথম 
আচার্য রসকেই নাট্যে বা সাহিত্যে মুখ্য বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আচাধ 
ভামছের কাব্যালংকারে রসের তেমন আলোচনা নাই। তবে তিনিও মনে 
করেন যে মহাকাব্য রচনায় নানা রসের সমাবেশ থাকা উচিত। এ বিষয়ে 
ভামহের উত্তি-_ “চতুবর্গাভিধানেহপি ভূয়ার্থোপদেশরুৎ। 

যুক্তং লোক-ম্বভাবেন রটৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক ॥ ১1২১ 

রচনার আস্বাগ্তমানতার ক্ষেত্রে রণের অবদান যে খুবই বেণী, তাহাও আচার্য) 

ভামহ স্বীকার করিয়। বলিম্বাছেন-- 


স্বাহকাব্যরসোন্িশ্রং শান্ত্রমপ্যুপযুগ্জতে । 
প্রথমালীঢুমধবঃ পিবস্তি কটু ভেষজম্‌।। ৫1২ 
আচার্য দণ্ডীও তাহার কাব্যাদর্শে রদকে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলেন 
নাই। তবে ভামহু অপেক্ষা! তাহার দৃষ্টি এ বিষয়ে অধিকতর প্রসারিত ছিল । 
তিনি মাধুর্যগুণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মাধূর্গুণ ও রস উভয়েরই লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়া বলিয়াছেন-- 
মধুরং রসবদ্‌ বাঁচি বস্তগ্তপি রস্থিতিঃ | 
যেন মাগ্ত্তি ধীমস্তো মধুনেব সধুত্রতাঃ । ১৫২ 
অর্থাৎ ভ্রমরসমূহ যেষন মধু বারা মত্ত হয়, সেইরূপ শৃঙ্গারাদি রসযুক্তবাক্যে 


মাধুরধ) গুণ ও রস থাকে বলিয়! কবিগণ সেইরূপ রচনার দ্বারা মত্ত হন। এখানে 
আচার্য্য দণ্ডী রসবৎ বাক্যকে মাধুর্য/গুণসম্পন্প বলিলেন। 


ঘমক লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দণ্ডী বলিতেছেন-_. 
আবৃত্তিং বর্সসংঘাতগোচরাৎ ষমকং বিছুঃ। 
তত্ব, নৈকান্তমধুরমতঃ পশ্চাদ্‌ বিধান্ততে ৪১৬১ 


1 ৯৭ 


যমক যে একান্ত মধুর নয়--তার কারণ এই ষে ইহা রসবৎ বাক্য নয়। 
এখানেও কাব্যের আস্মাস্তমানতার সহিত রসের সম্পর্কের কথা পরোক্ষভাবে 
স্বীকৃত হুইয়াছে। গ্রাম্যতা-দোষ কেন মাধুর্যের প্রতিবন্ধক, তাহার কারণ 
দেখাইতে গিয়া! দণ্তাচাধ্য বলিয়াছেন-__ 

কামং সর্বোহপ্যলংকারে৷ রসমর্থে নিষিঞ্চতি | 
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা ॥১/৬২ 

এখানে তো সুম্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত অলংকারই অর্থবোধের 
পর প্রচুর রসসঞ্চার করিয়৷ থাকে । গ্রাম্যতা-দোষ দৌষ বলিয়] গণ্য হয়, কারণ 
তাহা এই রসের পরিপুষ্টিতে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করে ? গ্রাম্যতা-দোষ না থাকিলে 
বসের পরম পরিপুষ্টি হয়। বস্ততঃ রসই রচনার প্রাণ__-আঁচার্যয দণ্তী ইহা 
ঠিকমত ধরিতে না পারিলেও রসাম্বাদ আনয়ন করাই যে শব ও অর্থালংকাবের 
লক্ষ্য-_-তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্বীকার করিয়াছেন । ডঃ সুশীল কুমান্ন দে 
মহাশয় মনে করেন যে দণ্ডী যে ভাবে রসের কথা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি 
নাট্যে বা কাব্যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত রসের কথা বলেন নাই । এ বিষয়ে 
ডঃ দে'র মন্তব্য--]1015, 6102 [২5852, 11) 12.11011075 111201)10115 2. 1085 
01901170 000100196190 ৬/111010 919928665 1 0092) 6115 66010101091 
01217198610 [২959 ০06 6115 [২8559 50110০91--সর্বাংশে সত্য বলা যায় 
কিনা, তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ভঃ দে 
বলিয়াছেন--'46 (05 521275 01006 16 09011061025 2,00117750 01291 
[09121010 আ৪9 61001151% 15100129106 07 006 0011061) ০01 19,52, 2.৪ 
€121001960. 15731181968. 2120. 1119 101105115. অতএব দণ্তী কর্তৃক 
ব্যবহৃত রসশব্দের অর্থকে বিশেষ বিচার করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 

আচার্য ভামহ বা দণ্ডতী রসকে কাব্যরচনায় স্থান দিলেও, ইহাকে 
কাব্য-স্থষ্টিতে নিত্য উপাদান বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। বামন কিন্তু বসকে 
কাব্য-স্ঙির নিত্য উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; বামন গুণকে কাব্যের নিত্য 
উপাদান বলিয়াছেন । “পূর্বে নিত্যাঃ, (৩1১৩ ) এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ 
তিনি বলিয়াছেন “পূর্বে? অর্থাৎ “গুণ! নিত্যা? ; কারণ গুণ ব্যতীত কাবাশোভা 
সাধিতই হয় না-_“তৈধিনা কাব্যশোভান্থপপত্তেঃ |” আচার্ধ বামন কথিত গুণ” 
সমুহের মধ্যে কান্তি একটি গুণ। “কান্তি গুণের” লক্ষণ করিতে গিয়া বামন 
বলিলেন--দশপ্তরসত্বং কাস্তিঃ ( ৩২1১৪) ও বুত্তিতে ব্যাখ্যা করিলেন- দস্তা: 
বসা শুর্জীবাদয়ে। যস্ত স দীণ্তরসঃ। তস্য ভাবো দীগ্তরসত্বং কাস্তিঃ--এবং 

ভু? 


৯৮ ॥ 


উদাহরণ দিয়া শেষে মন্তব্য করিলেন--এবং বসাস্তরে্প্যুদাহাধ্যম্‌। গুণ নিত্য; 
রস কাব্যের অন্যতম নিত্যগুণ কাস্তিগুণ স্থষ্টির উপাদান । অতএব ঘুরানো 
পথে হইলেও--একটিমাত্র গুণের সহিত সংযুক্ত হইলেও--বামন কাব্যে রসের 
নিত্য স্বীকার করিয়া ইহাকে আরো অগ্রসর করিয়৷ দিয়াছেন । 
রসপগ্রসঙ্গে আচার্য উদ্ভট প্রধানতঃ ভামহের অনুসারী এবং তিনি রসবৎ 
গ্রভৃতি কয়েকটি অলংকারের উপাদানরূপেই রসকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেয়স, 
রঙসবৎ, ভর্জন্ি এবং সমাহিত অলংকারের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি রসের 
অবতারণ] করিয়াছেন । আচার্য্য রুদ্রট কিন্তু তাহার কাব্যালংকার গ্রন্থে 
রসের বিশদ আলোচন1 করিয়াছেন এবং “সরসং কুর্বন মহাকবিঃ কাব্যম্‌'-_ 
সরস কাব্য রচনা করিয়াই যে মহাকবিগণ “আকল্পমনল্লম্‌ যশঃ” লাভ করিয়াছেন). 
তাহা বলিয়াছেন। তবে রসের বর্ণনায় চারিটি অধ্যায় পরিপূর্ণ করিলেও কুদ্রট 
কোঞ্জাও রস সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনা করেন নাই ; রস সম্বন্ধে রুদ্রটের ধারণার 
কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । 
অতঃপর আবিভূ্ত হন ধ্বনিবাদিগণ ; তাহাদের মুখ্য প্রবক্তা আচার্য্য 
আনন্দবর্ধন এবং বিশেষভাবে তাহার অমর টীকাকার আচার্য্য অভিনবগুগ্ত 
সাহিত্যতত্বে রসের স্থান ও ধারণ] বিষয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন 
করিলেন । ধ্বনিকে কাব্যাত্মা বলিয়া ঘোষণ৷ করিলেও বস্ততঃ বসই অর্থাৎ 
রসধবনিই যে কাব্যের জীবিতভূত বস্ত--সে কথা আনন্দবর্ধনের মন হইতে 
ক্ষণকালের জন্তও দূর হইয়া যাঁয় নাই । আনন্দবর্ধনের-_ 
(ক) রসো ষদ। প্রাধান্ডেন প্রতিপাগ্তন্তদা ৬ৎপ্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ 
সর্বাআ্মনৈব পরিহাধ্যাঃ। 
(খ) রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাঁতি সবত্র সংশ্রিতা। 
রচনাবিষয়াপেক্ষং তত্ত, কিঞ্চি বিভেদবৎ ॥ ৩1৯ 
(গ) সন্গি-সন্ধ্যঙ্গঘটনং বসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়] 
নতু কেবলয়া শান্ত্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয়া ॥৩।১২ 
(শু) কবিন] কাব্যমুপনিবন্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেদ ভবিতব্যম্‌। 
(চ) প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসাদীন্‌ বন্ধুমিচ্ছতা । 
যস্তঃ কার্ষ্যঃ সথুমতিনা পরিহারে বিরোধিনাম্‌ ॥ ৩১৭ 
--প্রসৃতি অসংখ্য উক্তি উদ্ধত করিয়া] দেখানো যায় ধে ধ্বনিবাদী হইলেও 
আনন্দবর্ধন রসকে- পার্য্যস্তিক বিচারে অভিনবগ্তপ্ত-কধিত রূসধবনিকেই-- 
কাব্যাত্বা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 


৯০) 


আচার্য্য আনন্দবর্ধনের রসবাঁদের বৈশিষ্ট্য হইল--ইহাঁকে কাব্যের অন্তান্ত 
উপাদানের সঙ্গে এক আত্মিক সম্বন্ধে সংযুক্ত করিয়া কাব্যবন্ধ-রচনায় একটি 
01821710 01 প্রতিষ্ঠা করা-যাহা তাহার পূর্বাচার্ধ্গণ করিতে পারেন 
নাই। ধ্বনি-পূর্ব আলংকারিকগণ কাব্যরচনায় রসের স্থান শ্বীকার করিলেও 
কাব্যহ্থষ্টিতে ইহাই যে কাব্য-দেহনির্মীণের মুখ্য নিয়ন্ত্রী শক্তি-_তাঁহা অনুধাবন 
করিতে পারে নাই এবং সেই কারণেই রসকে কাব্য-রচনায় গৌণ স্থান দিয়াছেন । 

আনন্দবর্ধনের মতে ইতিবৃত্বাদি অর্থাৎ কাব্যের বিষয়বস্তু হইতেছে ইহার 
শরীরস্ব্ূপ ; বৃত্বিসমূহও এই শরীরেই অস্তভরক্ত আর রস হইতেছে এই 
উভয়ের প্রাণ-ম্বদূপ । আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন__ 


প্বৃস্তয়ো হি রসাদিতাৎপধ্যেণ সন্গিবেশিতাঃ কামপি নাটস্ত কাব্যস্ত চ 
ছাঁয়ামাবহস্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়োজীবিতভূতাঃ। ইতিবৃত্তাদি তু 
শরীরভূতমেব 1৮ ( ধ্বন্তালোক ৩৩৩ বৃত্তি)। আনন্ববর্ধনের মতে রসের 
সহিত যে কাব্যশরীরের গুণি-গুণ-সম্বন্ধ বা রত্ব ও তাহার উৎকৃষ্টতাঁর মত 
সম্বন্ধ নাই__সে কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

আনন্দবর্দন রসকে অসংলক্ষ্যক্রমধবনির মস্তভূক্তি করিয়াছেন । বাচ্াার্থের 
প্রতীতির, সঙ্গে সঙ্গেই রসপ্রতীতি ঘটে বলিয়া, উভয় প্রতীতির ব্যবধান 
লক্ষিত হয় না বলিয়া রসকে অসংলক্ষ্যক্রমব)ঙ্গযের স্তভূ্তি করা হইয়াছে । 
আনন্দবর্ধন মনে করেন যে এই অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির অর্থাৎ রসের বা 
রসধ্বনির ব্যঞ্জক হইতে পারে বর্ণ, পদাঁদি, বাক্য, সংঘটনা-_এমন কি প্রবন্ধ 
পর্ধ্যস্ত। এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে-_ 

যন্ত্রক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গেয! ধ্বনিবর্ণ-পদাদিষু। 
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেইপি দীপ্যতে ॥ ৩২ 

তিনি নানা উদাহরণের সাহায্যে আপনার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ! 
ধ্ন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে এ সম্বন্ধে সোদাহরণ বিস্তৃত আলোচনা আছে । 

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রীলোচনার একটি অপূর্ণতা সম্বন্ধে আধুনিক 
সমালোচক মহলে একটি সাধারণ অভিযোগ দেখা যায়। তাহাদের সেই 
অভিযোগ হ্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিম্নোদ্ধত 
উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে__ 

“প্রাপন আলংকারিকেরা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ-কেন্দ্রনূপে 
নিদ্দেশ করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, তথাপি এই 
ব্যঞজনার চরম শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই | তাহাদের ব্যঙজনার 


| ১০৬ ॥ 


ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যান্ত নয় । 
ধাহাকে বল। হয় ৪090511101--সামগ্রিক ভাবাবহ--কাব্যালোচনায় তাহাদের 
দৃষ্টি সেই পর্য্যন্ত পৌছায় নাই।” ( সমালোচনা-সাহিত্য, ভূমিকা )। 

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য ডঃ চ্ছুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই 
অভিযোগকে আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও গুরুর উক্ত মস্তব্য খণ্ডন করিয়া 
বলিয়াছেন-_ 

প্ধবন্তালোক গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের 
সামগ্রিক বিচার করিয়াছেন । তাহার মতে, এই ছুই গ্রন্থ প্রধানতঃ ছুইটি 
বিশিষ্ট রসের প্রকাশ. সমুদ্রলংঘন, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অন্ত যাহা কিছু বণিত 
হইয়াছে, তাহা অঙ্গী রসের অস্তভূতি। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিনা, 
সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি রসকে যে 90005101616 
বা সামাজিক ভাবাবহে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সনেহ নাই ।” 
( ধ্বন্তালৌকের ভূমিকা-পৃঃ ৩০) 

আমরাও অন্তত্র * ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের এই অপূর্ণতাঁর কথা স্বীকার 
করিয়াছি + কিন্ত তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তত্বের ক্ষেত্রে নছে। তত্বের ক্ষেত্রে 
ধ্বন্যালৌকেই ইহার বিস্তৃত ও সুনিপুণ আলেচনা আছে এবং রসস্থষ্টিতে 
সামগ্রিক 22205191061 কিভাবে রক্ষা করিতে হইবে তাহার অভ্রান্ত নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধে ধ্বন্ঠালোকে যে আলোচনা 
আছে ( চতুর্থ উদ্দ্যোতে ), তাহার উপ্লেথ করিয়। ধ্বনিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
যে রসকে সামগ্রিক ভাবাবহে পরিব্যপ্ত করিয়াছেন, ডঃ সেনগুপ্ত তাহাই 
ঘলিয়াছেন। কিন্ত ধ্বহ্ঠালোকের তৃতীয় উদ্দে্যোতে এ বিষয়ে যে সুদীর্ঘ তাত্বিক 
আলোচনা আছে--তাহার উল্লেখ করেন নাই। আনন্দবর্ধনাচার্য্যের সুক্ষ 
রসদৃষ্টি যে সামগ্রিকতার প্রতিও নিবন্ধ ছিল-__ইহাতেই তাহার প্রম!ণ পাওয়া 
যাইবে। 

ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের দ্বিতীয় কারিকায় আচার্য্য আনন্বর্ধন 
ঘলিলেন--- 

ধন্তলক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ! ধবনিবর্ণ-পদাদিযু 
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেহপি দীপ্যতে ॥ 


অর্থাৎ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযধ্বনির বা রসধ্বনির নানা ব্যঞ্জকের মধ্যে প্রবন্ধও 


* ভারত চত্ত্ী : কবি ও শিল্পী-__ডঃ বিমলাকাস্ত মুখোপাধ্যায় 
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অন্ততষ । এই প্রবন্ধ-ব্যগ্রকতাঁর আলোচনা প্রসঙ্েই কাব্যরচনার সামগ্রিক 
ভাবাবহের আলোচনা আসিয়াছে । এই আলোচনার অবতারণা করিয়া 
আননাবর্ধন বলিয়াছেন-- 

ইদানীং অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ প্রবন্ধাআ্সা রামায়ণ-মহাভারতাদৌ 
প্রকাশমানঃ প্রসিদ্ধ এব । তত্ত তু যথা গ্রকাশনং তত প্রতিপাস্ভতে-- . 


বিভাব-ভাবানুভাব-সঞ্চার্যোচিত্যচারুণঃ | 
বিধিঃ কথা-শরীরন্ত বৃত্তস্তোতপ্রেক্ষিতস্ত বা ॥ 
ইতিবৃত্তবশায়াতাং তক্ানমুগুণাং স্থিতিম্‌। 
উতৎপ্রেক্ষ্যোইপ্যস্তরাভীষ্টরসোচিত-কথোন্নয়ঃ ॥ 
সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ-ঘটনং রসাভিব্যক্তযপেক্ষয়া। 
ন তু কেবলয়৷ শাস্ত্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয় ॥ 
উদ্দীপন-প্রশমনে যথাবসরমস্তরা | 
রসম্তারববিশ্রাস্তেরঞ্সন্ধানমঙ্গিনঃ | 
অলংকতীনাং শক্তাবপ্যান্নরূপ্যেন যোজনমূ। 
প্রবন্ধন্ত রসাদীনাং ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্‌ || ৩।১০-১৪ 
বৃত্তিতে এই কারিকাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া আননাবর্ধন বলিলেন-_ 
“যদিতিহাসাদিঘু কথাস্থ রসবতীষু বিবিধাস্থ সতীঘপি যত্তত্র বিভাবাঘ্যোৌচিত্যবৎ 
কথাশরীরং তেব গ্রাহাং, নেতরৎ। বৃত্তাদপি চ কথাশবীরাদুৎপ্রেক্ষিতে 
বিশেষতঃ প্রযত্ববতা ভবিতব্যম্‌। তত্র হানবধানাৎ স্থলতঃ কবেববুৎপত্বিসস্তাবনা 
মহতী ভবতি।” 
এবং পরিকর শ্লোকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন-_ 
কথাশরীরমুৎপাগ্বস্ত কার্ধ্যং তথা তথা । 
যথা রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভাসতে ॥ 
আবার ৩২১ কারিকায় তিনি এস্‌থন্ধে ত্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন-_ 
প্রসিদ্ধেৎপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে | 
একো রসোহঙ্গী কর্তব্যন্তোমুত্কর্ষমিচ্ছতা ॥ 
আনন্দবর্ধনের সুবিখ্যাত উক্তি-_ 
অনৌচিত্যাদূতে নান্তাদ্‌ রসভঙ্গস্য কারণম্‌ 
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসস্যোপনিষৎ পরা! || 


॥১০২॥ 


--কেবল স্বতন্ত্র শ্লোক-রচনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে-_সাহিত্যকৃতির সামশ্্রিক 
ডাঁবাবহকেও ইহ। লক্ষ্য করিতেছে । বস্ততঃ বিভিন্ন প্রকারের কাব্যে নাঁয়ক- 
নায়িকা-নি্ণয়, তাহাদের বেশভৃষা, চরিত্র, বৃত্তি, ব্যবহার, সংলাপ, পঞ্চসন্ধির 
যথাযথ উপস্থাপন, অঙ্গী ও অঙ্গরসসমূহের যথোচিত ব্যবহার, প্রবন্ধরসের 
হানিকর দোষসমূহ প্রদর্শন প্রস্ৃতি নানা বিচার করিয়া গ্রস্থকার কাব্যালোচনায় 
তাহার সামগ্রিক তত্বদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন । 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ হইতেই বুঝা যায় যে ধ্বনিবাদী হইলেও আনন্দ" 
বর্ধন মুখ্যতঃ রসবাদী ছিলেন এবং--রসধ্বনিই যে সর্বপ্রকার ধ্বনির পার্যস্তিক 
পরিণতি-_এই কথা বলিয়া গ্রীমদভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের মতবাদকে সঠিক- 
ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরা ধ্বন্তালাক হইতে আর দুইটি উদ্ধৃতি দিয়া 
এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করিব-__ 

বাচ্যানাং বাচকাঁনাং চ যদৌচিত্যেন যোজনমূ। 
রসাদি-বিষয়েনৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥ ৩৩২ 
বুত্তি_-_-“অয়মেব হি মহাঁকবে মু'খ্যো ব্যাপারো যদ্‌ রসাদীনেব মুখ্যতয়] 
কাব্যার্থাকত্য তত্যক্ত্যননগুণত্বেন শব্দানামর্থানাঁং চোপনিবন্ধনম্‌ |”, 

“মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হচ্ছে--+রসের অভিব্যঞ্জনাঁর উপযোগী করে কাব্যের 
বাঁচা ও বাঁচকের উপনিবন্ধন 4 কাব্যজিজ্ঞাসা_ শ্রীঅতুল চক্র গুপ্ত, পৃঃ ৩২ )। 
অতএব কবিসমাজের প্রতি আনন্দবর্ধনের উপদেশ হইতেছে 

বাঙ্গ্য-ব্যঞ্ক-ভাবেহম্মিন বিবিধে সম্ভবত্যপি | 
রসাদিময় একম্মিন্‌ কবিঃ স্তাদবধানবান্‌।| ৪1৫ 

নান! প্রকারের ব্যঙ্গয-ব্যগক-ভাব সম্ভব হইলেও কবি রসময় একটি ব্যঙ্গ্য- 
ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিই মনোযোগী হইবেন । 

অতঃপর আমরা গুণ, দোষ, রীতি, বৃত্তি ও সংঘটন। প্রভৃতি কাব্যের অন্যান্য 

উপাদান সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের মত আলোচনা 

গুণ, দোষ, রীতি বৃত্তি, করিব। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি 

সংঘটনা-_ও ধ্বনি আনন্দবর্ধনাচার্য রসকেই--রসধবনিকেই-_কাব্যের 

আত্ম বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাব্যের অন্ত 

সমস্ত উপাদদানকে তাহারই সহিত অদ্বিত করিয়াছেন । অতএব গুণ, দোষ, ব্লীতি, 

বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যের সমস্ত উপাদানকেই যে তিনি রসের অপেক্ষিত বলিয়া গ্রহণ 

করিবেন ইহাই ম্বাভাবিক এবং বস্ততঃ তাহাই কর] হইয়াছে । গুণের লক্ষণ- 
নির্ণয় প্রসঙ্গে আনদ্দবর্ধন বলিয়াছেন-- 


1 ১৬৩।| 


তমর্থমবলম্বস্তে যেঙ্জিনং তে গুণাঃ স্থৃতাঃ। ২1৬ 

এবং বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন-__যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সম্তমবলঘ্বস্তে। 
তে গুণাঃ শৌধ্যাদ্িবৎ ; আনন্দবর্ধনের মতে অন্্রী রসকে 
গুণ-বিচার অবলম্বন করিয়া যাহা অবস্থান করে, তাহাই গুণ। ইহা 
রসের আত্মভুঁত ধর্ম এবং ইহা দেহস্থ সৌন্দর্য-যবীর্য্যাদি গুণের 
ম্যায় রসের সহিত সমবায়সন্বন্ধে যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন গুণকে 
অপসারিত করিলে গুণীর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপে কাঁব্যবন্ধেও গুণকে রস 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে রসের অস্তিত্বও বিপন্ন হয় ; অর্থাৎ আচার্য বামনের মত 

আচার্য আনন্দবর্ধনও মনে করেন--গুণ কাব্যের নিত্যধর্ম | 

আনন্দবর্ধনাচারধ্য ভামহ-কথিত তিনটি গুণকেই-_মাধুরয্য, ওজঃ এবং প্রসাদ 
গুণকে--শ্বীকার করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য নিম্নোদ্ধত কাঁরিকা। 
কয়েকটিতে প্রকাশিত হইয়াছে-__ 

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহলাদনো রসঃ ৷ 

তন্সয়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাঁধু্্যং প্রতিতিষ্ঠতি ॥ 

শ্ঙ্গারে বিপ্রলস্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ। 
মাধুর্যযমার্ররতাং যাঁস্তি যতশ্তত্রীধিকং মনঃ। 

বৌদ্রাদয়ো রসা দীপ্ত্যা লক্ষ্যন্তে কাব্যবন্তিনঃ | 
তদ্ব্যক্তিহেতু শন্দার্থাবাশ্রিত্যে।জো ব্যবস্থিতমূ্‌ | 
সমর্পকত্বং কাব্যন্ত যত্ত, সর্বরসান্‌ প্রতি । 

স প্রসাদো গুণে জেয়ঃ সবসাধারণক্রিয়ঃ || ২৭১০, 

বল] হইয়া থাঁকে-_গুণসমূহ শব ও অর্থের গুণ, ইহারা রসপ্রকশিক শব 
ও অর্থকে আশ্রয় করিয়া! প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে কি ভাবে বলা যায় ষে 
গুণসমূহ অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে? শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ 'লোচন' 

টাকায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন__ 

“আত্মভূতন্ত রসস্তৈব পরমার্থতো গুণ! মাধুর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োঃ” ॥ 
অর্থাৎ মাঁধুর্যাদি গুণসমূহ পরমার্থতঃ কাব্যের আত্মভূত রসেরই .গুণ ; উপচার- 
বশতঃ বলা হয়--এগুলি শব ও অর্থের গুণ ; এই প্রসঙ্গে অপর প্রশ্ন হইতেছে--- 
রস বা রসধ্বনিই তো কাব্যের আত্মা, এই রসের বা রসধ্বনির সহিত গুণ কি ভাবে 
অন্বিত হয়? প্রসাদগুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া 
বৃত্তিতে বলিয়াছেন যে সম্*্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব মুখ্যতয়া ব্যবস্থিতো মন্তব্যঃ" | 
বৃত্বির এই অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্রপাদ বলিলেন যে শবের নিজ নিজ অর্থ 


1 ১০৪ ॥ 


বুঝাইবার শক্তির মধ্যেও এমন কিছু অলোকিকত্ব আছে, যাহা গুণরূপে গণ্য 
হইতে পারে; আর অর্থকে তো ব্যঙ্গ্য অর্থকেই সম্যকরূপে বুঝাইতে হুইবে ; 
কারণ অন্তভাবে তাহার সমর্পকত্ব থাকিতেই পারে না--"অর্থস্ত তাবৎ 
সমর্প কত্বৎ ব্যঙ্ং প্রত্যেব সংভবতি, নান্তথা, শব্দশ্তাপি স্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দ- 
লেঠকিকং যেন গুণঃ শ্তার্দিতি ভাব” || 
দোষ সম্বন্বেও আনন্দবর্ধনের মনোভাব গুণেরই অনুরূপ । দোঁষকে তিনি যে 
দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্বসথরিগণের দৃষ্টিভঙ্গী 
দোষবিচার হইতে সম্পূর্ণ ম্বতগ্থ ও মৌলিক। দোষধকেও তিনি বসের 
সহিত অপেক্ষিত করিয়াই বিচার করিয়াছেন। শবগত, 
অর্থগত, ব্যাকরণ-গত, নীতি-গত--প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে দোষের বিচারের 
আবশ্বকতা আছে বলিয়৷ তিনি মনে করিতেন না। কারণ রূপ বিচার 
বাহা বিচার মাত্র ? তাহার মতে কাব্যের দোষ হইতেছে একটিমাত্র এবং তাহা 
হইতেছে রসভঙ্গ-দোষ এবং এই দোষ ঘটে অনৌচিত্যের দ্বারা ; এ বিষয়ে 
তাহার হুপ্রসিদ্ধ উক্তি হইতেছে-_ 


অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্‌ রসভঙ্গস্ত কারণম্‌। 
গ্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসন্তোপনিষৎ পরা । 
অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যের রসভঙ্ষের আর কোন কারণ নেই। এই 
ওচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্যতত্বের পরা বিষ্ভা* ( কাব্যজিজ্ঞাসা )। 
এই কারিকায় যে ওচিত্যকে রসশাস্ত্বের পরা বিদ্যা বল! হইয়াছে, তাহা 
হইতেছে রসের ওচিত্য, অন্য কোন বস্তর নহে। কাব্যের বিভা, অন্ুভাব, 
সধ্চারীভাব, তাহার গুণ,রীতি, সংঘটনা-_সকলকেই হইতে হইবে রসের অনুগণ। 
যেখানে মহাঁকবির মুখ্য কবিকর্ম হইতেছে রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী করিয়া কাব্যের 
বাচ্য ও বাচককে গাধিয়া তোলা, সেখানে কাব্যের দৌষগুণ-বিচাঁরে একটিমাত্র মাঁপ- 
কাঠিই থাকিতে পারে। তাহা হইতেছে-_এই মুখ্য কবিকর্মে বিভিন্ন উপাদান 
নিজ নিজ যথোচিত অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিনা তাহা দেখা । সুতরাং কাব্যস্থিতে 
আপন আপন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণকার্যে যে উপাদান এই ওচিত্য-বিধি ভঙ্গ করিবে 
--তাহাকেই দোষযুক্ত বলিতে হইবে । কারণ তাহাই রসাপকর্ষক হইয়াছে । 
ধন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধরসের আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন 
এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন এবং এই অনৌচিত্য-দোষ পরিহাঁরের জন্য 
কবিগণকে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিক্নোন্ধুত ৪৪ 
তাহার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেশ-. 


১০৫1 


“কানি পুনস্তানি বিরোধীনি, যানি যদ্বতঃ কবেঃ পরিহর্ভব্যানীত্যুচ্যতে-_ 
বিরোধিরসসম্বদ্ধি-বিভাবাদিপরিগ্রহঃ | 
বিস্তরেনাদ্থিতন্তাঁপি বস্তনো হন্তস্ত বর্ণনম্‌ || 
অকাও্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্‌। 
পরিপোষং গতন্তাপি পৌনঃপুন্তেন দীপনম্ । 
বসন্ত স্তাদ্‌ বিরোধায় বৃস্তযনৌচিত্যমেব চ। ৩।১৭-১৮ 

ধন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধরসবিচার প্রসঙ্গে সাহিত্যকৃতির সামগ্রিক 
ভাবাবহ কিভাবে স্থষ্টি ও রক্ষা করিতে হইবে- তাহার পুঙ্থানুপুঙ্খ ও সম্পূ্ণাঙ্গ 
আলোচনা ও নির্দেশ আছে। দোষ সন্বদ্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমতের যে 
আলোচনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া 
আমরা এ বিষয়ের আলোচনার সমাপ্তি করিব। উদ্ধাতিটি কাব্যের প্রকৃত 
দোষ কি- তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে-_ 

"আনন্ববর্ধন কাব্যের দোষ দুভাগে ভাগ করে কথাটা বিশদ করেছেন। 
*দ্বিবিধো হি দোষঃ--কবেরব্যুৎ্পত্তিকৃতোইশক্তিকৃতশ্চ ।” কাব্যের দোষ 
ছু রকমের-কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তি-জনিত। ছোটোখাঁটো 
অসংগতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠি্য, ছন্দের অলালিত্য--কবির অব্যুৎপত্তি- 
কৃত, এ সব দৌষ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নয়। কারণ, 


অবুযুৎপত্তিকতো দোষঃ শক্ত! সংব্রিয়তে কবেঃ। 
যন্ত্রশক্তিকুতন্তন্ত স বাটিত্যবভাসতে । ৩৬ বৃত্তি 
অব্যুৎপত্তিকত যে দোষ, কবির রসম্থষ্টির শক্তি তাদের সংবরণ করে রাখে। 
অর্থাৎ শক্তি-তিরস্কৃত হ'য়ে তারা এক রকম অলক্ষ্যই থেকে যায়, ( তত্রাবুৎপত্তি- 
কতো দোষঃ শক্তি-তিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে ) কিন্তু কাব্যের দোষের মূল 
হচ্ছে কবির রস্ৃষ্টিশক্তির লাঘবতা, সহৃদয় পাঠকের চিত্বে সে দোষ মুহুর্তেই 
প্রতিভাত হয় । 
এবং এই দৌষই কাঁব্যের যথার্থ দোষ। 
রীতি সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমত আমরা বামনের রীতিবাদের বিচার- 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি । বস্ততঃ আনন্দবর্ধন একটিমাত্র 
বীতিবাদ-বিচার কারিকায় ও তাহার বৃত্তিতে এ বিষয়ে নিজ অভিমত ঘোষণা 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে--- 
অশ্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্বমেতদ্‌ যথোদ্দিতম্‌। 
অশরু,বন্ধির্যাকর্ত'ং রীতয়ঃ সম্প্রবন্তিতাঃ ৷ ৩1৪৭ 


১০৬ || 


এতদ্‌ ধ্বনি-প্রবর্তনেন নির্ণাতং কাব্যতবমস্ফুটস্ফুরিতং সদশরু,বপ্তিঃ প্রতিপা- 
দয়িতুৎ বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী চেতি রীতয়ঃ প্রবন্তিতাঃ। রীতিলক্ষণ- 
বিধাযিনাং হি কাঁব্যতবমেতদস্ুটতয়া মনাক্‌ স্বুরিতমাসীদিতি লক্ষ্যতে ৷ 
শ্রীমদভিনবগ্ডধ উক্ত কারিকা ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়। মস্তব্য করিলেন-_. 
প্রীতিহি গুণেষেব পধ্যবসিতা। যদাহ-_-বিশেষো গুণাত্বা, গুণাশ্চ রসপর্য্বসায়িন 
এবেতি হ্যক্তং প্রাগ, গুণনিক্ূপণে 'শৃঙ্ষার এব মধুর” ইত্যত্রেতি।” অর্থাৎ 
রীতি গুণেই পর্যবসিত হয় ও সেদিক হইতে ইহাও রসাঁপেক্ষিত। 
বৃত্তি সম্বন্ধেও আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি অনুরূপ । বৃত্তি সম্বন্ধে 
বৃত্তি-বিচার হ্বীয় অভিমত আনন্দবর্ধন এইভাবে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন-__ | 
শবতত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতব্যুজোইপরাঃ। 
বৃত্তয়োহপি প্রকাশস্তে জ্ঞাতেহশ্মিন কাব্যলক্ষণে ॥ ৩1৪৭ 
অশ্মিন্‌ ব্যঙ্গব্যপ্রকভাববিবেচনময়ে কাব্য-লক্ষণে জ্ঞাতে সতি, যাঃ কাশ্চিৎ 
প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাগ্ভ1 শব্বতত্বাশ্রয়া বৃত্তয়ো যাশ্চার্থতত্বসন্বদ্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তাঃ 
সম্যগ, রীতিপদমবতরস্তি । 
আনন্দবর্ধনের মতে বৃত্তি ছুই প্রকার-_-শব্দতত্বাশ্রয়ী ও অর্থতত্বাশ্রয়ী । 
উপনাগরিকাদি বৃত্তি হইতেছে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি 
হইতেছে ছ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই উভয় প্রকারের বৃত্তিই রীতিতে 
পর্যবসিত হয়। বৃত্তির প্রীতিপদবীমবতরস্তি- এই অংশের লোচনটীকায় 
অভিনবগুগ্তপাদ বলিয়াছেন--“রীতিপদবীমিতি । ততদ্বদেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ |” 
আনন্ববর্ধন যে ছুই প্রকারের বৃত্তি শ্বীকার করেন, তাহা নিম্নোদ্ধত কারিকায় 
বলা হইয়াছে 
রসাগন্গুণত্েন ব্যবহারোহ্র্থশব্যয়োঃ | 
ওচিত্যবান্তস্তা এতা বৃত্তয়ে! দ্বিবিধাঃ স্থিতাঁঃ ।৩।৩৩ 
এখানে বৃত্তি ষে ছুই প্রকার শুধু তাহাই বলা হয় নাই; আরে! বলা 
হইয়াছে--এবং তাহাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা,_ষে বৃত্তি ছইটিকে রসাদির 
অন্থুগুণ হইতে হইবে এবং তদমুসারে ওচিত্যপূর্ণভাবে তাহাদের প্রয়োগ করিতে 
হইবে । উক্ত কারিকার বৃত্তিতে ইহা স্ুস্পষ্টভীবেই বলা হইয়াছে-_ 
প্ব্যবহারো৷ হি বৃত্তিরচ্যতে । তত্র রসামুগ্ডণ গুঁচিত্যবান্‌ বাচ্যাশ্রয়ো যো 
ব্যবহারত্তা এতাঃ কৈশিক্যাস্তা বৃত্বয়ঃ, বাচকাশ্রয়াশ্চোপনীগরিকাস্তাঃ ৷ বুত্তয়ো 
ছি রসাদিতাৎপধ্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কাঁমপি নাটাস্ত কাঁব্যস্য চ ছায়ামাবহত্তি ৷” 
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ধন্তালৌকের ৩।৭ কারিকার বৃত্তিতেও আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_প্বৃতৌচিত্বং 
তু যথারসমন্ুসর্তব্যম্ঠ | ধ্বন্তালোকের প্রথম উদ্দ্যোতেও আনন্দবর্ধন বৃত্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন ( তদনতিরিক্তবুত্তয়ে বৃত্তয়োহপি যাঁঃ কৈশ্চিছুপনাগরিকাগ্াঃ 
প্রকাশিতাঃ ইত্যাদি )। এই বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্ষে আচার্য অভিনবগুণ্ত যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনিও গুণ ও বৃত্তিকে অভিন্ন বলিয়াই 
মনে করেন । অভিনব গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 

"নব বৃত্তিরীতানাং তদ্‌ (গুণ )-ব্যতিরিক্তত্বং সিদ্ধমূ; তথাহি অন্ু- 
প্রাসানামেব দীপগ্ুমস্থণমধ্য মবর্ণনীয়োপযৌগিতয়া পরুযত্ব-ললিতত্ব-মধ্যমত্ব-্বরূপ- 
বিবেচনায় বর্গত্রয়-সম্পাদনার্থং তিস্রোহস্রপ্রাসজাতয়ো বৃত্তয় ইতুক্তাঃ-_ বর্তস্তে 
অন্ুপ্রাসভেদ1! আমন্থ ইতি”। তিনি আরো বলিলেন-__বৃত্তয়োইমু- 
প্রাসজাতয় এব । এখানে তিনি আচার্য উদ্ভটের মতানুসারেই পরুষা, 
উপনাগরিকা এবং গ্রাম্য বৃত্তি হ্বীকার করিয়াছেন ও তাহারা যে অনুগ্রাস- 
জাতীয় সে কথা ম্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্ত বৃত্তি যে রসের সহিত নিগুঢ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা বলিতে ভূলেন নাই । ধ্বন্তালোকের ৩৩৩ কারিকার ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন__ 

“বৃত্বয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ-_-ইতি ক্রবাণেন মুনিনা রসৌচিতেতিবৃত্ত-সমা- 
শ্রযণোপদেশেন রলস্যৈব জীবিতত্বমুক্তম্‌” । 

উক্ত কারিকারই বৃত্তির ব্যাখ্যায় আবার তিনি বলিয়াছেন_- 

“এবং রসাদয়ঃ কৈশিক্যাদীনামিতিবৃত্তভাগরূপাণীং বৃত্বীনাম জীবিত- 
মুপনাগরিকাগ্ভানাং চ সর্বস্যাস্যোভয়স)াপি বুভিব্যবহ্থারহত রসাদিনিয়ন্্রিত- 
বিষয়ত্বাৎ'-. 

এবং শেষে ৩৪৭ কারিকা ও তাহার বৃত্তির ব্যাথ্যা প্রসঙ্গেও ঘোষণ। করিয়। 
বলিলেন__ ্‌ ্‌ 

“নাগরিকয়। হি উপমিতেত্যনুপ্রাসবৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদো বিশ্রাম্যতি, পরুষেতি 
দীপ্ডেযু, রৌদ্রোদিযু+ কোমলেতি হান্তাদৌ । তথা-_বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ_ 
ইতি যহুক্তং মুনিন! তত্র রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষঃ বৃত্তিঃ |” 

এখানে বিভিন্ন বৃত্তিকে বিভিম্ন রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উভয়ের 
অবিচ্ছেগ্চ সম্পর্কের কথাই আচার্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। 

ধ্ন্তঠালোকে সংঘটনা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা 
সংঘটনা-বিচার আছে। অতএব এই বিষয়ে আচার্ধ্য আনন্ববর্ধনের 
. অভিমত কি তাহা আমরা অতঃপর জানিবার চেষ্টা করিব। 


॥ ১০৮ 


ধ্বন্তালোাকের ৩।২ কারিকায় বলা হইয়াছে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি 
অন্টান্সের সহিত সংগঠনার দ্বারা দীপ্তি লাভ করে-_ 
যন্ত্লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদ দিযু। 
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেংপি দীপ্যতে ॥ ৩২ 
সংঘটনা কাহাকে বলে, তাহা ৩৫ কারিকায় বল! হইয়ছে-- 
অসমাসা সমাসেন মধ্যমেন চ ভূষিতা । 
তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা ॥ 
সংঘটনা হইতেছে শব্দের সমাসবৃত্তি। সংঘটন! তিন প্রকারের হইতে 
পারে--(১) সমাসবিহীন (২) মধ্যম প্রকারের সমাসযুক্ত এবং (৩) দীর্ঘ- 
সমাসযুক্ত । এই সংঘটনার আশ্রয়, কার্ধ্য ও নিয়ামক কি-_সে সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন 
বলিয়াছেন-- 
গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠস্তী মাধুর্্যাদীন্‌ ব্যক্তি সা। 
রসান্‌ তঙ্লিয়মে হেতুরৌচিত্যং বন্তৃবাচ্যয়োঃ ॥ ৩৬ 
সংঘটনা মাধুর্য্যাদি. গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, ইহা রসসমূহের 
প্রকাশক হয় এবং বক্তা ও বাচ্যের ওচিত্যই এই সংঘটনার নিয়ামক হেতু। 
এখন প্রশ্ন হইতে পাবে-__“গুণানাশ্রিত্য তিষ্টস্তী* এই বাঁক্যের প্রকৃত অর্থ কি? 
রসাভিব্যক্তিকারী সংঘটনা ও গুণ কি একই বস্ত ? তাহারা যদি একই বস্ত না 
হয়, স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে--গুণের আশ্রয় সংঘটনা, না সংঘটনার আশ্রয় 
গুণসমূহ ? আনন্দবর্ধন তৃতীয় উদ্দ্যোতে ৩া২ কারিকার আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেখাইয়াছেন যে গুণ ও সংঘটনার মধ্যে উক্যসম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহার! এক নয় 
এবং গুণসমূহ সংঘটনাশ্রয় নয় অর্থাৎ সংঘটনকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ অবস্থান 
করে না। কাঁরখম্বরূপ আননাবর্ধন বলিতেছেন-__ 
প্যদি গুণাঃ সংঘটন৷ চেত্যেকং তত্বং, সংঘটনাশ্রয়া বা! গুগাঠ, তদা সংঘটনায়া 
ইব গুণানামনিয়তবিষয়গ্রসঙ্ধঃ। গুণাঁনাং হি মাধুরষ্য-প্রসাদ-প্রকর্ষঃ করুণ- 
বিপ্রলস্ত-শূঙ্গারবিষয় এব। রৌন্রাডুতাদিবিষয়মোজঃ ১ মাধুধ্য-গ্রসাদে। রসভাব- 
তর্দাভাসবিষয়াবেতি বিষয়নিয়মো ব্যবস্থিতঃ ; সংঘটনায়াস্ত ম বিঘটতে |” 
গুণ ও সংঘটন। যে এক নয়, অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া! যে গুণ থাকে 
না, তাহার প্রধান প্রমাণ হইতেছে-_তাহা হইলে সংঘটনার বিষয় কোন রস 
হইবে অর্থাৎ তিনপ্রকারের সংঘটনার মধ্যে কোনটি কোন রসাভিব্যঞ্ক 
হুইবে--তাহাঁর নিদ্দিটি নিয়ম. থাঁকিত, যেমন গুণের ক্ষেত্রে আছে। 
গুণের সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে করণ ওবিপ্রীলন্ত শৃঙ্গার রসে মাধুর্য ও প্রসাদ গুণের 
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গ্রকর্ষ থাকিবে; বৌত্র, অদ্ভুত প্রভৃতি রসে ওজঃ গুণের আধিক্য থাকিবে; 
রস, ভাব ব। তাহাদের আভাসসমূহ হইবে মাধুর্য ও প্রপাদগুণের বিষয়। 
কিস্ত সংঘটনার ক্ষেত্রে এরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম নাই । নানা উদাহরণের সাহয্যে 
আনন্দবর্ধন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে শৃক্ষাররসেও দর্থসমাসা সংঘটনা! ও 
রৌদ্রাদি রসে সমাসবিহীন সংঘটনা থাকিতে পারে । অতএব গুণ ও 
সংঘটনা! এক নহে কিংবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ অবস্থান করে 
না। আমরা বাংল! সাহিত্য হইতে কয়েকটি সুপরিচিত উদাহরণ দিয়] 
দেখাইতে পারি যে গুণসমূহ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া! অবস্থান করে না 
এবং সংঘটনার বিষষ্ন নির্দিষ্ট নহে । প্রথম নিদর্শনটি ম্বর্ণয় দিজেন্্র লাল রায় 
মহাশয়ের শ্বিখ্যাত “বঙ্গ আমার জননী আমার” কবিতার অংশবিশেষ-- 

“একদা ধাহাঁর বিজয়সেনানী হেলায় লংকা করিল জয়। 

একদা যাহার অর্পবপোঁত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ॥ 

সন্তান যার তিববত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ । 

তুই কিনা, মাগো, তাদের জননী, তুই কিনা, মাগো, তাদের দেশ! 

রং সা সং 

আমরা ঘুচাবো মা, তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নাহি তো মেষ, 

দেবী আমার, সাধনা আমার, ম্বর্গ আমার, আমার দেশ ।” 

এখানে কাব্যাংশ দেশপ্রেমমুলক বীররসের পরিচায়ক ? গুণ এখানে ওজঃ 
কিন্তু সংঘটন] দীর্ঘসমাঁসা এমনকি মধ্যমসমাসাঁও নহে । অনুরূপ আর একটি 
উদাহরণ-_- 

“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ? সদর্পে বল--আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 
আমার ভাই। বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, 
চণ্ডাল ভারতবাপী- আমার ভাই ? তুমিও কটিমাত্র বন্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ভাকিয়া 
বল--ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধক্যের বারাণসী |” (শ্বদেশমন্ত্রশ্বামী বিবেকানন্দ )। 

এখানেও রসাঁভিব্যঞ্রক গুণ হইতেছে ওজ: ; কিন্তু সংঘটনা প্রায়শঃ সমাস- 
বিশ্বীন। একটি বিপরীত উদাহরণ-_ 

"পাথর এমন করিয়! যাহারা পালিশ করিয়াছিল, সেকি এই আমাদের মত 
হিন্দ? এমন করিয়া! বিনা বন্ধনে যে গাঁখিয়াছিল সেকি আমাদের মত হিন্দু? 
আর এই প্রস্তরমূত্তিসকল যে খোদিয়াছিল--এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরগভূষিত, 


১১৬ প্র 


বিকম্পিতচেলাঞ্চলগ্রবুদ্ষসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গনুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের 
মৃত্তিমান সঙ্সিলনম্বরূপ পুরুষ মুতি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই 
কোপ-প্রেমগর্বসৌভাগ্যস্কুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্বহারা» 'পীবরযৌবন- 
ভারাবনতদেহ_ 
তন্বী, শ্যামা, শিখরদ শনা, পরুবিদ্বাধরো ্ঠী 
মধ্যে ক্ষামা চকিতহবিণীপ্রেক্ষণা নিয়নীভিঃ -- 
এই সকল স্ত্ীমুক্তি যাহারা গড়িয়াছে__তাহার! কি হিন্দু?” (সীতারাম-বক্ছিমচন্দ্র) 
এখানেও গুণ ওজঃ57 কিন্তু সংঘটনা দীর্থসমাসা ও মধ্যম-সমাসা। 
করুণরসের ক্ষেত্রে নিয়ে প্রদত্ত উদাহরণগুলিও এ বিষয়ে আলোকপাত 
করিবে 

(ক) এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শংকিত 
হইল।. এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এদৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি 
স্ব । ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল, 
সেখানে ভয় নাই, ভরসা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই-যত দূর দেখা যায়, 
ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূকরিতেছে। তাহার রং নাই, মৃত্তি নাই, গতি নাই, 
প্রকৃতি নাই__একেবারে নিধিকাঁর, একেবারে একাস্ত শুন্য ।* ( গৃহদাহ-শরৎচন্দর ) 

(খ) আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোৌষ-অন্ধকাঁরে 

মৃত্যু-তরঙ্গিণী-ধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে 

তোমারে শুধাই,_আজি বাধা কি গে! ঘুচিল চোখের । 

ক্ন্দর কি ধরা দিল অনিনিত-নন্দন-লোকের 

আলোকে সম্মুখে তব ; উদয়-শৈলের তলে আজি 

নবনৃর্ধয-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি 

নব ছন্দে, নূতন আনন্দগান ? (ববীন্ত্রনাথ-_সত্যেন্রনাথের প্রতি) 
এখানে প্রথম উদাহরণটির সংঘটনা অসমাসা ও ত্বিতীয়টির সংঘটন 

মিশ্র সমাসবুক্ত ও সমাস-বিহীন | 

গ্রধানতঃ সমাসযুক্ত সংঘটনার মাধ্যমে শৃঙ্গাররসের প্রকাশ নিম্নোদ্ধত অংশে 
লক্ষণীয়-__ 

"ওসমান পুর্ববৎ ব্যঙ্গ্য করিয়া কহিলেন_-“আর আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ?” 
আয়েষা দাড়াইয়া উঠিলেন। কিরংক্ষণ পূর্ববৎ স্থিবদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি 
দিবীক্ষণ করিলেন ; তাহার বিশাল লোচন আরো! যেন বর্ধিতায়তন হইল, মুখপদ্ন 
যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হুইয়া উঠিল । ভ্রমরক্ুষ্চ অলকাঁবলীর সহিত শিরোদেশ 


॥ ১১১: 


ঈষৎ একদিকে হেলিল ; হৃদয় তরঙগান্দোপিত নিবিড়শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত 
হইতে লাগিল ; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন»_“ওসমান, তুমি যদি 
জিজ্ঞাসা কর, তবে, আমার উত্তর এই যে--এই বন্দী আমার প্রীণেশ্বর |” 
উপরের উদাহরণ হইতেই মনে হয়_ গুণ ও সংঘটনা যে এক নহে, এবং 
গুণ যে সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়! থাকে না শ্রীমদানন্দবর্ধনের এই অভিমত 
সর্বধা মান্ত। বিশেষ বিশেষ সংঘটনাই যে বিশেষ বিশেষ রসের অভিব্যপ্ক 
হইবে-_তাহা নহে; যে কোন সংঘটন! যে কোন রসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে। 
আবার অন্যর্দিক হইতেও বল] যায় যে গুণ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া! থাকে 
না। সংঘটন। কখনও রসের অভিব্যঞ্রক হয়, কখনও বা হয় না। এমন অনেক 
শবসমাবেশ বা পদ থাকিতে পারে, যেখানে রসের গন্ধমীত্রও নাই; আবার 
অনেক ক্ষেত্রে সংঘটনার সাহায্যেই রস অভিব্যস্ত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 
সংঘটনাই তো রসাভিব্যঞ্জক নয়। বর্ণও তো! রসের ব্যঞ্জনা দিতে পাঁরে এবং সে 
ক্ষেত্রে গুণও থাকিবে । কাঁজেই গুণ সেখানে রসসম্বন্বী হইয়া বর্ণাবলম্বী হয়। 
স্থৃত রাঁং গুণ সংঘটনাশ্রয়ী নহে । 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে--গুণ বা বস সংখটনার নিয়ামক নথে। 
ইহ।র নিয়ামক হইতেছে-_- 
_ তন্সিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবা চ্যয়ে।ঃ। 
বিষয়াশ্রয়মপ্যন্টদেচিত্যৎ তাং নিষচ্ছতি । 
কাব্যপ্রভেদা শ্রয়তঃ স্থিত ভেদবতী হি সা॥ 
সর্বত্র গ্ভবন্ধেইপি ছন্দোনিয়মবজিতে ॥ ৩।৬--৮ 
শ্রীমদানন্দবর্ধন উক্ত কারিকা সমুহের ব্যাখ্যায় বৃত্তিতে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন 
কিভাবে উপযুক্ত বিভিন্ন ওচিত্য সংঘটনার নিয়ামক হয়। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে যে গুণের সহিত রসের ৫ প্রত্যক্ষ ও শিত্য সবন্ধ আছে, সংঘটনার 
সহিত রসের সে সম্বন্ধ নাই। সংঘটনা গুণকে আশ্রয় করিয়া রসের অভিব্যঞ্জক 
হয়। এক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হয় যে সংঘটন! গুণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান 
করে; কারণ কোন না কোন গুণকে অবলম্ন না করিলে সংঘটন! শ্বতঃই 
রূসভিব্যঞ্ক হইতে পারে না । আনন্দবর্ধন সংঘটনা, গুণ ও রসের পারস্পরিক 
সন্বন্ব-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন-__ 
তশ্মাদ্‌ গুধাব্যতিরিক্তত্বে বা সংঘটনায়া, যথোক্তাদৌ চিত্যা দ্বিষয়নিয়মোহস্তীতি 
তস্তা অপি রসব্যঞ্জকত্বম। তন্তাশ্চ রসাভিব্যক্তিনিমিত্তভৃতায়! যোহয়মনস্তরোক্তে। 
নিয়মহেতুঃ স এব গুণানাং নিয়তো বিষয় ইতি গুণাশ্রয়েন ব্যবস্থাপনমপ্যবিরুদ্ধমূ।+ 


১১২ ॥ 


অর্থাৎ সংঘটন! ও গুণ একই হউক বা স্বতন্ত্র হউক, ইহার নিয়ামক হইতেছে 
-গঁচিত্য । ওচিত্য আবার গুণেরও নিয়ামক ; হ্ুতরাং সংঘটনাকে গুণাশ্রিত 
বলিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাংআনন্দবর্ধনের মতে সংঘটনা হইতেছে গুণীশ্রয়ী । 

সংঘটনার নিয়ামক এই ওচিত্যকে আনন্ববর্ধন অন্ত দিক হইতেও বিচার 
করিয়াছেন । সাহিত্যের যে বিভিন্ন রূপ আছে, যেমন মুস্তক, সন্দানিতক, 
পধ্যায়বন্ধ ইত্যাদি__তাহাদের ক্ষেত্রেও ওচিত্যান্থসারে সংঘটনার প্রয়োগ করিতে 
হইবে । এসম্বন্ধে আননাবধনের নির্দেশ নিয়রূপ-- 

দমুক্তকেষু প্রবন্ধেঘিব রসবন্ধীভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্ান্তে। & * * সন্দানিত- 
কাদিযু তু বিকটনিবন্ধনৌ চিত্যান্মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব রচনে। প্রবন্ধাশ্রয়েষু 
যথোক্ত-প্রবন্ধৌচিত্যমেবানুসর্ভব্যম্‌। পর্যযায়বন্ধে পুনরসমাসামধ্যমসমাসে এব 
সংঘটনে | *:* * পরিকথায়াং কামচারঃ, * * * খণ্ডকথা সকলকথয়োস্ত 
প্রাকৃতপ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদিনিবন্ধনভূয়স্বাদ্ীর্ঘসমাসয়ামপি ন বিরোধঃ। ** 
সর্গবদ্ধে তু রসতাৎপর্য্ে যথারসমেচিত্যমন্থা তু কামচারঃ। * * * অভিনেয়ার্থে 
তু সর্বথা রসবন্ধেংভিনিবেশঃ কাম্যঃ। *%** আখ্যায়িকায়াং তু ভুয়া মধ্যম- 
সমাসাদীর্খসমাসে এব সংঘটনে |” 

কাব্যের বিভিন্ন শ্রেণী সন্ধে বিভিন্ন প্রকারের সংঘটনার নির্দেশ দিলেও 
আনন্দবধন সর্বক্ষেত্রেই ওচিত্য বলিতে যে রসৌচিত্যকেই লঙ্গ্য করিয়াছেন-- 
একথা বারংবার বলিতে ভুলেন নাই। অর্থাৎ এখানেও মুল কথা হইতেছে-_ 
'বুসাক্ষিগ্ুতয়া যস্ত বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।” || 

ধ্ন্টালোকের চতুর্থ উদ্দেযোতে ধ্বনি ও কবি-প্রতিভাঁর পারস্পরিক প্রভাবের. 

কথা বণিত হইয়াছে। ধ্বনি যেমন কৰি-প্রতিভাকে 


ধ্বনি ও অনস্তপ্রকারে প্রকাশিত হইবার স্থযোগ আনিয়া দেয়, তেমনি 
কফবি-প্রতিভা কবি-প্রতিভার স্পশে ধ্বনিও নব নব বৈচিত্র্য লাভ করে। 
আনন্দঘর্ধন বলিয়াছেন. 


ধ্বনের্যঃ সগুণীভূতব্যঙ্গান্তাধ্ব প্রদপিতঃ 
অনেনানস্ত্যমাক্াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ | ৪1১ 
অতো! হন্ততমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা । 
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থীন্বয়বত্যপি ॥ ৪1১২ 
ইছারই ফলে-- 
| ৃষ্টপূর্যা অপি হর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। 
সর্বে নবা ইবাভাস্তি মধুমাস ইব ক্রমাঃ || 81৪ 


॥ ১১৩ 


এবং কবির প্রতিভা থাকিলে এইবপে ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্কে আশ্রয় 
করিয়া কাব্যার্থের অবিরাম প্রকাশ ঘটিতে পারে-_ 
ধবনেরিখং গুণীভূতব্যঙ্গযস্য চ সমাশ্রয়াৎ। 
ন কাব্যার্২বিরামোহস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ || 81৬ 
কেবলমাত্র ধবনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যই যে অনস্তরূপে প্রকাশিত -হইতে পারে 
তাহাই নহে। অবস্থাদেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্যের বারা ব্যঙ্গ্যনিরপেক্ষ শুদ্ধ বাচ্য 
অর্থও স্বাভাবিকভাবে অনস্ততা লাভ করে। আনন্দবর্ধন নানা উদাঁহরণের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে -- 
অবস্থা-দেশ কালাদি-বিশেষৈরপি জায়তে। 
আনস্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি শ্বভাবতঃ || 51৭ 
পূর্বে ব্যবহৃত বিষয়বস্ত নবীন কবিগণ নিজ নিজ কাব্যের বিষয়বস্তরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন কিনা, করিলে তাহাদিগকে চৌধ্যাপরাধে অপরাধী হইতে 
হইবে কিনা--এ বিষয়েও আনন্দবর্ধন স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন__ 
রসভাবাদিসম্বদ্ধা যগ্ভৌচিত্যানুসারিণী | 
অন্বীয়তে বস্তগতির্দেশকালাদিভে দিনী || 
বাচস্পতিসহআানাং সহজ্ৈরপি যদ্বতঃ | 
নিবদ্ধা স! ক্ষয় নৈতি প্রকৃতির্জগগতাঁমিব || 
আনন্দববধনের এই সিদ্ধান্ত যে একটি একাস্তিক সভা, তাহ তো সাহিত্য) 
জগতে সকলেই উপলব্ধি হয়। বাল্ীকি রামায়ণের ঘটন| যাহা, মধুস্দনের 
মেঘনাদবধের ঘটনা মূলতঃ সেইরূপ ; তথাপি উভয়ের কাব্যবন্ধ ও রসপরিবেশনা 
যে শ্বতন্ত্র ও মৌলিক--একথা কে অস্বীকার করিবে ? নর-নারীর প্রেম সাহিত্যের 
একটি অতি পুরাতন বিষয়বন্ত। কিন্তু 9:9110 নাটকে ইহার যে রূপ আমরা 
দেখি, 1091175 [70115 এ কি তাহারই প্রতিরূপ পাওয়1 যায় ? বিষবুক্ষ, কপাল- 
কুগুলা বা কৃষ্চকাস্তের উইলে ইহার যে রূপ,__দতা, দেনাপাওন! ও চরিত্রহীনে 
কি তাহা একই প্রকার ? তাহাই বা কেন? একই বিষয়বস্ত একই কবির নিকটে 
কত বিচিত্ররূপে প্রতিভাত-_তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন তো সাহিত্যে সর্বত্রই 
ছড়াইয়া আছে। / 
আনন্দবর্ধন বিভিন্ন কবির মধ্যে সংবাদ ব1 সাদৃশ্ত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন বিভিম্ন কবির মধ্যে এরূপ সংবাদ থাকা সম্ভব ও 
স্বাভাবিক । তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এরূপ হৃদয়-সংবাদও অবিকল 
ভু ৮ 


১১৪ | 


এক নহে। তাহার মতে এরূপ সাদৃশ্ত তিনপ্রকারের হইতে পারে (১) দেহীর 
সহিত প্রতিবিষ্বের সাদৃশ্ত (২) দেহীর সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্ত এবং (৩) এক 
দেহীর সহিত অন্য দেহীর সাদুশ্ত। তন্মধ্যে কাব্যে তৃতীয় সাদৃশ্তই গ্রহণীয়। 
কারণ ইহা সাদৃষ্তের সহিত বৈশিষ্ট্যও সুচনা করে । কবিগণের মধ্যে যে সাদৃশ্ঠ 
দেখা যায়, তাহা এই তৃতীয় প্রকাবের সাদৃশ্ত । আনন্দবর্ধন নিয়োক্ত কারিকা- 
সমূহে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন__ 
সংবাদাস্ত ভবস্ত্যেব বাছল্যেন ুমেধসাম্‌। 
নৈকরূপতয়া সর্বে তে মস্তবা! বিপশ্চিতা॥ 
সংবাদো হান্তসাদৃশ্ঠং তৎপুনঃ প্রতিবিদ্ববৎ। 
আলেখ্যাকারবত্তল্যদেহিবচ্চ শরীবিনাম্‌ || 
তত্র পূর্থমনগ্ঠাত্ম তুচ্ছাস্ম তদনস্তরম্‌। 
তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাস্ম নান্যসাম্যং ত্যজে কবিঃ।1 ৪/১১-১৩, 
আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে রচিত কাব্যবন্ধে যদি ধ্বনি থাকে, 
তাহ! হইলে বহু-ব্যবহ্গত বিষয়বস্তও কবি-প্রতিভাগুণে রমণীয় হইয়৷ উঠিবে-_ 
তুচ্ছও অসামান্ত হইবে এবং পাঁথিব বন্তও অলৌকিক দিব্যব্প লাভ করিবে। 
আনন্দবধন বলিয়াছেন__ 
আত্মনোহ্গ্থস্য সম্ভাবে পুবস্থিত্যনুষাধ্যপি । 
বস্ত ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্‌।। ৪1১৪, 
নুতন কবি যদি স্বীয় কাব্যে ধ্বনিরূপ পৃথক আম্মার ব্যবস্বাপন করিতে 
পারেন, তাহা হইলে অপর কবি কর্তৃক পূর্বে ব্যবহৃত বিষয়বস্তও, তাহার কাব্যে 
উজ্জ্লতর হইয়া প্রতিভাত হয়, যেমন দীপ্তি পায় চন্দ্রতুল্য হইলেও তন্বীর 
মুখমণ্ডল । তখন--- 
অক্ষরাদিরচনেব যোগ্যতে ঘত্র বস্ত-রচনা পুরাতনী । 
নৃতনে ম্ফ্‌রতি কাব্যবস্তুনি ব্যক্তমেব খলু সা ন হুষ্যতি ॥। 
পুরাতন বিষয়বস্তকে অবলম্বন করিলেও নূতন কাব্যবস্ত স্ফুরিত হয় এবং 
তাহ দৌষাবহ হয় না। আসল কথা হইল বিষয়বস্ত নহে--বিষয়বন্তর এমন 
উপস্থাপন, যাহাতে সহদয়গণের হৃদয়ে চমত্কুতি উৎপন্ন হয় । কবি-প্রতিভা যদ্দি 
তাহ। করিতে পারে, তাহা হইলে বিষয়বন্ত নুতন-পুরাতন যাহাই হউক না 
কেন, কবি নিন্দাভাজন হইবেন না। আচার্য্য আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন. 
"্যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্য কিঞ্চিৎ 
শ্রুরিতমিদমিতীয়ং বুতিরভ্যুজ্জিহীতে । 


1১১৫ 


অন্গগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্ত তাদুক্‌ 
স্থকবিরুপনিবধ্নন্‌ নিন্দযতাং নোপযাঁতি। 
_স্ফুরণেয়ং * * * সহাগয়ানাং চমতরূতিঃ৮-_-কৰি প্রতিভার স্পর্শে এই যে 
শ্করণা__তাহাই হইতেছে সহদয়গণের চমত্কৃতি এবং কাব্যে তাহার স্থষ্টি হইলে 
বিষয়ের বিচার লুপ্ত হয় এবং রসাম্বাদ চিত্রকে পুলকা্,ত করিয়া! রাখে । 


(৫) 
পূর্ববর্তী অন্থচ্ছেদসমূহে আমরা সংক্ষেপে সংস্কত অলংকারশাস্ত্রের বিবর্তন- 
কাহিনীর এবং ধ্বনিকারের উপস্থাপিত সাহিত্য-তত্বের পরিচয় দিয়াছি। 
এখন আনন্দবরধন-প্রবর্তিত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ইহার মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব 
সম্বন্ধে স্বল্প কথায় আলোচনা করিব। আনন্দবর্ধন সন্বন্ধে কাব্যমীমাংসা-প্রণেতা 
রাজশেখরের একটি স্থপরিচিত প্রশস্তি শ্লোক আছে। সেখানে তিনি 
বলিয়াছেন-__ 
ধ্বনিনাতিগভীরেন কাব্যতত্বনিবেশিনা | 
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবরধনঃ || 
বস্তত?ই এই কাব্যাত্মভৃত অতি গভীর ধ্বনিতত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য 
আনন্দবর্ধন কাব্যামোদিমাত্রেরই আনন্দবর্ধন করিয়াছেন । গ্রন্থশেষে গ্রস্থকার 
অ]পনার গৌরবজনক কৃতির জন্য যে সগর্ব উক্তি করিয়াছেন__ 
সৎকাব্যতত্বনয়বর্ম-চির-প্রস্প্ত- 
কল্পং মনঃ স্থপরিপক্ষধিয়াং যদাসীৎ। 
তদ্বাাকরোৎ্ সহদয়োদয়লাভহেতো 
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 
-তিনি সর্বতোভাবে তাহার অধিকারী । সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের ইতিহাসের 
যে সংক্ষিপ্ত আলোচন1 আমর! করিয়াছি,তাহাতে দেখিয়াছি, ধ্বনি-পূর্ব কোনও 
আলংকারিকই সৎকাব্যতত্বের স্তায়ানমোদিত (150£1091) পথ দেখাইতে 
পারেন নাই। কাবে্র প্রতিটি উপাদানকে, তাহার প্রতিটি অঙ্কে কাব্যের 
আত্মার সহিত ম্বাভাবিক ও সঙ্গত সম্বন্ধে বাধিয়া দিতে পারেন নাই । শান্ত্রা 
লোচনায় পরিপক্-বুদ্ধি হওয়া! সত্বেও তাহারা যেন ঘুমের ঘোঁরে আচ্ছন্ন ছিলেন ; 
কাব্যতত্বের সামগ্রিক রূপ তাহাদের চিদাকাশে প্রকটিত হয় নাই। সেই 
কারণেই কেহগুণকে, কেহ অলংকারকে;,কেহ রীতিকে,কেহ বক্রতাকেই কাব্যাত্ব- 
দ্বরূপ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । আনন্বর্ধনই প্রথম কাব/তত্ববেত্বা এবং এখনও 
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পর্যন্ত, তিনিই শেষ--যিনি কাব্যাত্মার সন্ধান শুধু দেন নাই--তাহাকে 
নিভূলিভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে কাব্যের অন্য সব উপাদানকে 
এক অচ্ছেছ্ আত্মিক বন্ধনে বাধিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি_-“অলংকারিক- 
সরণি-ব্যবস্থাপক' রূপে কীতিত হইয়াছেন । বস্ততঃ আনন্দবর্ধন তাহার 
হুবিখ্যাত “য। ব্যাপারবর্তা ইত্যাদি শ্লোকে যে রসদৃষ্টি ও ঠবপশ্চিতী দৃষ্টির কথা 
বলিয়াছেন__ধ্বন্ালে।ক-গ্রস্থের ছত্রে ছত্রে সেই উভয়বিধ দৃষ্টির পরিচয়ই 
প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। 
ধ্বনিকারের মৌলিকত্ব কোথায়? রপসাম্বাদ দান করা, চমৎকার স্থাষ্টি করা 

কাব্যের লক্ষ্য__-একথা তো তাঁহার পূর্ববপ্তিগণও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
তাহার পূর্বস্ুরিগণ অলংকারশাস্ত্রের আলোচনায় মন্তিফকেই অগ্রগণ্য স্থান 
দিয়াছিলেন। আনন্দবর্ধন সেই স্থান দিলেন--হৃদয়কে ; যে কোন হৃদয়কে 
নয়। সঙ্গদয়-হৃদয়কে-_যেষা২ং কাব্যান্থশীলনাভ্যাস-বশাদ বিশদীভূতাঃ 
মনোমুকুরাঃ- তাহাদের জদয়কে । আনশাবর্ধন বলিলেন-_শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যাকরণ- 
শিক্ষা, দর্শন-ইতিহাস-পুরাণে ব্যুৎপত্তি-কোন কিছুই এক্ষেত্রে কজে লাঁগিবে না 
যদি কাব্যরস আশ্বাদ করিবার উপযুক্ত হৃদয়টি না থাকে । আনন্দবর্ধনের 
ম্পষ্টবাক্য হইতেছে-_ 

শবার্থশীসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেগ্ভাতে । 

বেগ্ভতে স তু কাব্যার্থতত্বজ্কেরেব কেবলম্‌ ॥ ১1৭ 


কিস্তু আনন্দবর্ধনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে__-তিনি তাহার এই সিদ্ধান্তকে শদৃঢ় 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন_-গৌঁড়ামির কোন প্রশ্রয় দেন নাই । তাহার 
সিদ্ধান্তের একদ্দিকে রহিয়াছে মনন্তাত্বিক উপলব্ধি এবং অন্তদিকে আছে 
দার্শনিক যুক্তি 

সাহিত্য-তত্বের ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধনের মৌলিক অবদান হইতেছে-_ধ্বনিকে 
কাব্যের আত্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাব্যের সমস্ত উপাদনিকেই রসাপেক্ষিত 
বলিয়া ঘোষণা করা। বস্ততঃ আনন্ববর্ধনের পুর্বে কাবশআ্সার সহিত কাব্যো- 
পাদানসমূহের এমন সামগ্জস্তপূর্ণ সমন্বয় সাধন করিতে কেহ পারেন নাই। 
ব্যঙ্জনাবৃত্তির সাহায্যে তিনি কবি কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ শব্দের অলোকসামান্ত 
চমতকতির রুহুগ্তদ্বার উন্মোচন করিলেন । কিভাবে বর্ণ, পদ, সংঘটনা, প্রবন্ধ 
প্রভৃতি লৌকোত্তর রসাম্বাদ আনয়ন করে- সেই ছুঃসাধ্য সমস্তার সমাধান 
করিলেন এবং অঙ্গনাদেছের লাবণোর মত কাব্যদেহের সৌন্দর্যতন্বের অবরন্ধ দ্বার 
চিরকালের জন্য উন্মোচন করিয়া দিলেন । বন্ত ও অলংকারতেক ধ্বনির অন্তর্গত 
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করিয়া একদিকে যেমন তিনি ব্যঞ্চনার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া দিলেন, অন্যদিকে 
তেমনি সমস্ত ধবনিকেই রসাপেক্ষিত করিয়া কাব্যসৌনর্যের মূল বস্তকে অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া দিলেন। ধ্বনিকাব্যকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দ্দিলেও, তাহার কাব্য- 
পরিকল্পনায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকেও যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, 
চিত্রকাব্যকেও বাদ দিলেন না। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলা যাঁয় যে, 
ধবন্যালোকে আপিয়া পুর্বস্থরিগণের সমস্ত কাব্য-তত্ব-ভাঁবনা যেমন একটি 
পরিপুর্ণতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সেগুলি একটি বৈজ্ঞানিক-মনস্তাত্বিক-দার্শনিক 
ভিত্তিভূমির উপর হ্দুঢ় আসন লাভ করিয়াছে । 

আচার্ধা আনন্দবর্ধনের অপর মৌলিক অবদান হইতেছে-__-কবি ও সহৃদয়কে 
এক বন্ধনে বাধিয়া তোলা । আমরা জানি ব্যক্তি হিনাবে উভয়ে স্বতন্ত্র; 
একজনের সহিত অপরের হৃদয়সংবাদ সহজে হয় না) কিন্ত হৃদয়াবেগের 
রসোচ্ছাসে যে ব্যক্তিত্বাতন্তয ভাসিয়! যায়, শব্দার্থের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় যে পরিমিত 
ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে, রসাস্বাদ্দের উদার উন্ুক্ত ক্ষেত্রে যেকবি ও সহৃদয় 
অধবৈতমিলনে আবদ্ধ হন, একজনের রসরচনা যে অপরের চিদবস্তকে ভগ্বাবরণ 
করিয়া দেয়,_এই সত্য আনন্দবর্ধধ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
অবশ্ত ভটনায়ক-কল্পিত সাধারণীকরণ-ব্যাপারের গুরুত্বও এখানে মনে রাখিতে 
হইবে। 


ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে, বিশেষতঃ ধ্বনিবাদ-ব্যাখ্যায় আচাধ্য শ্রীমদভিনব- 
গুপ্তের অপূর্ব অব্দানের কথা! আলোচনা না করিলে আলোচন! শুধু যে অপূর্ণা্ত 
হইবে তাহা নয়, প্রত্যবায়-দোষেও অপরাধী হইতে হইবে। ধ্বন্তালোকের উপর 
রচিত তাহার সুবিখ্যাত “লোচন? টীকান্র তিনি গর্বভরে ৰলিয়াছেন-_ 
কিং লোচনং বিনা লোকে ভাতি চন্ড্রিকয়াপি হি। 
তেনাভিনবগুপ্তোহত্র লোচনোন্সীলনং ব্যধাৎ ॥ 
বস্তুতঃই অভিনবগুপ্তপাঁদের “লোচন? না থাকিলে আমরা চক্ষুম্মান হইয়াও অন্ধ 
থাকিতাম, ধ্বন্তালোক বারংবার পাঠ করিয়াও তাহার স্থগভীর তত্বগুপি হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পান্রিতাম না। ধ্বন্ালোক আজ অলংকারশাস্ত্রে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার অনেকখানিই শ্রীমদভিনবগুপ্তপার্দের অবদান। ধ্বনিতত্বের এরূপ 
বিশদ বাখ্যা, এরপ হুযুক্তিপুর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং এরূপ সুগভীর বিশ্লেষণ__ একমাত্র 
তাহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে । 
সাহিত্যতত্ের ক্ষেত্রে মুখ্য সমস্তাহইতেছে দুইটি ; একটি হইতেছে-_সাহিত্য- 
রূপ শিল্পকার্য সুন্দর ও মনোহারী কেন এবং দ্বিতীঘটি হইতেছে-কি করিয়া 


॥ ১২০ ॥ 


আমার সম্পাদিত ও অনূদিত “সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থের মত এই ধ্ধ্বন্তালোক' 
গ্রন্থটিও আমার পরমারাধ্য ইঞ্টদেব ব্রজবিদেহী মোহস্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় 
দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শুভাশীর্বাদ লাভে ধন্ত হইয়াছে । আমি 


শ্ীগ্রীগুরুদেবের চরণে বারংবার অসংখ্য গ্রণিপাত জানাইতেছি। 
এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখিতে বসিয়া বহু পুরাতন কথা। মনে পড়িতেছে। 


ইংরাজী ১৯৩৭ সালে কলিকাতার বিখ্যাত রামমোহন লাইব্রেরীতে পড়িবাঁর 
সময় দৈবক্রমে শ্রীযূত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রচিত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইখানি 
হাতে আসে। তাহাতে ধ্বঞীলোকের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া এই গ্রন্থপাঠে 
আকৃষ্ট হই। কিন্তু বইটি হুকঠিন বলিয়৷ পড়ার কাজ আশান্রূপ অগ্রসর 
হয় না। ইতিমধ্যে কর্মস্বত্রে ১৯৪৭ সালে চন্দননগর সরকারী মহাবিগ্ভালয়ে 
যোগদান করি । এখানে ১৯৫২-৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভঠালয়ের দর্শন- 
শীল্ত্ের প্রধান (পঞ্চম জর্জ) অধ্যাপক ডঃ শ্রী্ণাল কুমার মৈত্র মহাশয়ের 
সহিত পরিচয় হয়। মৈত্র মহাশয় তখন চন্দননগরে বাস করিজ্ছিলেন। 
একদিন গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনাঁকালে তিনি আমাকে “ধ্বন্ঠালোক” লইয়া 
গবেষণা করিতে বলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের তদানীস্তন অধ্যাপক 
শ্রীষরিনন্দন ঝা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। অধ্যাপক ঝা আমাকে 
পরম আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং অতি যত্বের সহিত পংক্তিধরিয়া 
পড়াইতে থাকেন। এরূপ নিরভিনান, নিরাসক্ত, অনাঁড়ম্বর ব্যক্তি জীবনে 
ধুব বেশী দেখি নাই। তাহার অলংকাঁরশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধ্বন্ঠালোকে; 
অধিকার ছিল সর্ব অর্থেই অসাধারণ। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অকালমৃত্যু 
ভাহার শ্নেহময় সান্সিধ হইতে শুধু আমাকে বঞ্চিতই করিলনা-_-আমার 
ধবন্ঠালোক অধ্যয়নেও সামগ়িক ছেদ টানিয়া দ্িল। আজ ভঃ মৈত্র এবং 
অধ্যাপক ঝা উভয়েই স্বর্গগত। একজনের নিকট হইতে নির্দেশ এবং 
অপরঞজজনের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ধ্বন্তালোক* গ্রন্থ বঙগভাষায় 
ব্যাখ্যা-সমন্থিত করিয়া আজ বশ্রভাষাভাষী পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করার 
মম বারংবার তীন্কাদ্দের কথা! মনে পড়িতেছে। আমি তাহাদের স্মৃতির 
উদ্দেশ্তে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ক্রুতর্কীত্তি অধ্যাপক শ্রীযুত 
গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সেই ক্ষণিকের পরিচয় তাহার মনে 
খাকিবার কথা নয়, কিস্তু আমার স্থতিতে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে। এই 
অন্থরচনার যুলে তাহার যোগাযোগ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। তাহাকে 


॥১২১॥ 


আমার ছুগণ্ভীর শ্রদ্ধা ও আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। চন্দননগর 
কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ]াপক শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ও ধ্বন্তালৌকের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়া ও সেবিষয়ে লিখিত 
রচন] ব্যবহার করিতে দিয়া এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। 
আমি এই অগ্রজতুল্য সহকর্মীকে স্্ধ গ্রণতি জানাই । পণ্ডিত শ্রীচিত্তরঞ্জন 
কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ ও কামারপুকুর কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্য্য 
এম, এ. (ভবল ) ডি. ফিল লোচনটাকার অন্ুঙ্গপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া 
আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার ছাত্র 
ভ্রীমান্‌ অমরনাথ বন্যোপাধ্যায়ও নানাভাবে সাহাষ্য করিয়াছে; তাহাকে 
ন্নেহাশিস জানাই। 

বাংলা ভাষায় “ধ্বন্তঠালোকের+ অনুবাদ ইতিপূর্বে হইলেও ধ্বন্ালোকের 
ব্যাখ্যা বাংল! ভাষায় এই প্রথম । আমাদের রচিত “বাম্থদেব' ব্যাথ্যায় মাতৃ 
ভাষার মাধ্যমে ধ্বন্তালোকের কারিকা ও বৃত্ধিতে উল্লিখিত তত্ব ও তথ্য- 
সমূহকে বিশদ করিয়াছি এবং ব্যাখ্যা যাহাতে সর্বত্র শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের 
বিশ্ববিখ্যাত 'লোচনটাকার' অন্ুসারিণী হয়, সে বিষয়ে সতর্ক ও সম দৃষ্টি 
দিয়াছি। প্রথম প্রচেষ্টার ভুল-ক্রটি ইহাতে থাকিবে-_ইহাই ম্বাভাবিক। 
সহদয় পণ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত আবেদন--তীহারা যেন কৃপাদৃষ্টিতে 
সেগুলি ক্ষমা করেন ও সংশোধনের জন্ত ভূলক্রটির প্রতি আমাদের দুষ্ট 
আকর্ষণ করেন । ূ 

আমি আলংকারিক পণ্ডিত নই। অলংকারশান্ত্র পড়িতে গিয়া সংস্কৃত 
ভাষাজ্ঞানের শ্ব্নতা বপতঃ বিশেষ অন্ুবিধা বোধ করিয়াছি এবং বারংবার মনে 
হইয়াছে--ধাহার! ছুর্ভাগণ)ক্রমে সংস্কৃত ভাল জানেন না কিংবা কেবলমাত্র বাংলা 
ভাষাই জানেন--এই অমূল্য জ্ঞানভাগ্ডারের দ্বার তাহাদের নিকট চিরকাল 
অবরূদ্ধই থাকিয়া যাইবে । এই বেদনাময় চিন্তা আমাকে নিরস্তর পীড়িত করিয়াছে 
এবং সেই বেদনাবোধ হইতেই বাংলা অন্থুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বর্তমান গ্রন্থ রচিত 
ও প্রকাশিত হইল। ধাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ রচিত, পুস্তকখানি 
তাহাদের প্রসন্ন অভ্যর্থনা লাভ করিলে আমি রুতকৃতার্থ হইব । 


ধবন্যালো কও 


॥ ও নমো ভগবতে বাস্দেবায় ॥ 
॥ শ্রীত্রীএসরম্বত্যৈ নমঃ ॥ 


॥ ও শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


পম টপ 


শ্রীমদীনন্দবর্ধন চার্য-প্রণীতো 


ধন্যালোক 


প্রথমোদ্দ্যোতিঃ 


৪ ভু 


নূল 
১। শ্রীনৃহরয়ে নমঃ 
স্বেচ্ছাকেসরিণঃ হচ্ছন্যচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ। 
্রায়ন্ত/ং বে মধুরিপোঃ প্রপনাততিচ্ছিদো! নথাঃ। 
অনুবাদ 
স্বেচ্ছায় সিংহমুত্তিধারণকারী মধুরিপুর যে নির্মল শোভাশালী 
নখাবলীর দ্বারা চন্দ্রের রূপ ক্লেশযুক্ত হইয়াছে এবং যে নখ-সমূহ 
শরণাগতগণের আত্তিছেদন (ছুঃখনাশ) করে, সেই নখসমুহ 
তোমাদিগকে রক্ষ। করুক । 
বাসুদেব 
ইহা এই গ্রন্থের মঙগলাচরণ শ্লোক। ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃব্গ 
যাহাতে নিধিদ্ধে অভীষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমুচিত ফল লাভ করেন-_ 
লোচন-টাক। 
শ্রীভারত্যৈ নমঃ। 
অপূর্বং যদ্‌ বস্ত প্রথয়তি বিনা কারণকলাং 
জগ? গ্রাব প্রখ্যং নিজরসভগ়াৎ সারয়তি চ। 
ক্রমাৎ প্রখ্যেপাখ্যাপ্রনরস্থভগং ভালক্তি তৎ 
সরস্বত্যান্তিতং কবিসম্থায়াখ্যং বিজয়তে | 


২ ধ্বনালোকঃ 


সেই কাঁরণেই এই আশীর্বাদ-মুলক শ্লোক রচনা করা হুইয়াছে। ইহার 
উদ্দেশ্য-__ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবর্গ যেন ভগবদভিমুখী হন। 

নিন্ধে উদ্ধৃত শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের স্থুপ্রসিদ্ধ “লোচন+-টাকা হইতে 
ক্রানা যায় যে এই মঙ্গলাচরণ শ্রোকেই গ্রন্থকার গ্রন্থ-প্রতিপাগ্ভ তিনটি 
ধবনির--_বস্টর্বনি, অলংকাঁরধবনি ও রসধ্বনির--উদাহরণ দিয়াছেন । 
ত্রায়ন্তাম--এই শব্জের দ্বারা ব্বীররসধবনিত হইয়াছে। ত্রাণকার্যে 
বিদ্ব অপসারণের জন্য উগ্ঘম থাঁক চাই। ঈশ্বরে সেই উদ্ভম সতত 
ক্রিয়াশীল । এই মোহমুক্ত অধ্যবসায়ই উৎসাহ-স্থায়িভাবের প্রতীতি 
জন্মাইয়। বীররস ধ্বনিত করিতেছে। 

বস্তুধ্ধনি গ্োোতিত হইয়াছে_-্বচ্ছায়ায়।সিতেন্দবঃ, এই পদে। 
মধুরিপুর নির্মল নখাবলীর দ্বারা চন্দ্র খেদযুক্ত হওয়ায় অর্থশক্তিমূল 
ধ্বনির সাহায্যে 'বালচন্দ্রের বিচ্ছায়ত্বাদি বস্তু" ধবনিত হইয়াছে। 


ভট্েন্দুরাজচরণাজকৃতাধিবাস- 
হগ্তশ্রুতোইভিনবগুপ্তপদা ভিধোহহুম্‌। 
যৎকিংচিদ্প্যনূরণন্‌ স্ফুটয়ামি কাব্যা- 
লোকং স্বলোচননিয়োজনয় জনস্ত ॥ 
্বয়মব্যুচ্ছিন-পরমেশ্বর-নমন্কার-সম্পত্তি-চরিতাোহপি ব্যাখ্যাত্-শ্রোতংণীম- 
বিপ্লেন অভীষ্ট-ব্যাখ্যা-শরবণ-লক্ষণ-ফল-সম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃ প্রকটনঘারেন 
পরমেশ্বর-সাংমুখ্যং করোতি বৃত্তিকারঃ-_স্বেচ্ছেতি । 
মধুরিপোর্নথাঃ বে যুন্মান্‌ ব্যাখ্যাতৃশোতংস্্রাযস্তাম্‌, তেষামেব সন্বোধ ন- 
যোগ্যত্বাৎ; সম্বোধনসারোহি যুন্মদর্থঃ। ভ্রাণং বাভীষ্টলাভং প্রতি সাঁহাযুকচরণং 
তচ্চ তৎপ্রতিদ্বন্দিবিস্রাপসারণার্দিনা ভবতীতি। ইয়দত্র ত্রাণং বিবক্ষিতম্। 
নিত্যোস্তোগিনশ্চ ভগবতোইলম্মোহা ধ্যবদায়যোগিত্বেনোৎসা হুপ্রতীতেবীররসো 
ধ্বগ্ততে | নখানাং প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ বক্ষণে কর্তব্যে নখানামব্যতিরিক্তত্বেন 
করণত্বাৎ সাতিশয়শক্তিতা কতৃত্বেন চিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরস্ত ব্যতিদ্দিত- 
করণাপেক্ষাবিরহঃ । মধুরিপোরিত্যনেন তস্য সদৈৰ জগত্রাসাপসারণোগ্তমঃ 
উক্ত$। কিদৃশন্ত মধুরিপোঃ ? স্বেচ্ছাকেসরিণঃ, ন তু কর্মপারতত্ত্র্েন। নাপা- 
ভদীয়েচ্ছয়া, অপিতু বিশিষ্টদানবহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহোচিত্যাদেব 
স্বীকৃতনিংহরপত্তেত্যর্থ) । কিদৃশা নখাঃ? প্রপনানামান্তিং যে ছিন্দস্তিঃ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৬ 


আর এই শ্লোকে তিনপ্রকার অলংকারধ্বনি আছে-_ব্যতিরেক, 
উৎপ্রেক্ষা ও অপহ্নতি | মধুরিপুর নখের তুলনায় বালচন্দ্র নিকৃষ্ট-_ 
এখানে ব্যতিরেকালংকারধবণি | হীনতার দুঃখে যেন বালচন্দ্র 
£কষ্ট অনুভব করিতেছে-_এইভাবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার ধ্বনিত 
হইয়াছে ; এবং এইগুলি নখ নহে--বালচন্দ্র-_এইভাবে বর্ণনীক় বস্তুকে 
গোপন করিয়া আক্ষিপ্ত উপমান বস্তুর স্থাপন ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া 
অপহূতি অলংকার ধ্বনিত হইয়াছে। 


মুল 
২। কাব্যস্তাত্মা! ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমান্সাতপুর্ব 
স্তস্তাভাবং জগন্ঠরপরে ভাক্তমান্স্তমন্যে । 
কেচিদ, বাচাৎ স্থিতমবিষয়ে তত্বযুচত্তদীয়ং 
তেন ব্রমঃ সহ্দ্য়-মনঃপ্রীতয়ে তৎ্স্বরূপম. ॥ ১ 


নখানাং হি ছেদকত্বমুচিতম্‌। আর্তেঃ পুনশ্ছেগ্ঘত্বং নথান্‌ প্রত্যসস্তাবনীয়মপি 
তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্মাণৌচিত্যাৎ্থ সম্তীব্যত এবেতি ভাবঃ। অথবা 
ত্রিজ্গগতকণ্টকো হিরণ্যকশিপুবিগন্তোতক্লেশকর ইতি স এব বস্ততঃ প্রপ্রশ্নানাং 
ভগবদেকশরণানাং জনানামান্তিকা রিত্বান্ম-ৈবান্তিস্বং. বিনাঁশয়স্তিরার্তিরে- 
বোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেশ্বরস্ত তম্মামপ্যবন্যায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তম। কিংচ 
তে নখাঃ স্বচ্ছেন শ্বক্ছতাগুণেন নৈর্মল্যেন ; স্বচ্ছমূদুপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া ভাব- 
বৃত্তয়ঃ এব। হ্বচ্ছায়য়া চ বকুহগ্তরপয়াইহকুৃত্যাইয়াসিতঃ--খেদিত ইনদর্বঃ 
অন্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিনা বাশচন্ত্রত্ং ধবন্তাতে, আয়াসকারিত্ব২ং চ নখানাং 
স্বপ্রসিদ্ধম। নরহরি-নখানাং তচ্চ লোকাত্বরেণ রূপেন প্রতিপাদদিতম্‌। কিং 
চ, তদীয়াং স্বচ্ছতাং কুটিলিমানং চাবলোক্য বালচন্দ্রঃ স্বাত্মনি খেদমন্ুভবতি ; 
তুলোহপি স্বচ্ছকুটলাঁকারযোগেইমী প্রপন্নার্ভিনিবারপকুশলাঃ; ন ত্বহমিতি 
ব্যঘিরেকাঁলংকারোহপি ধ্বনিতঃ; কিং চাহং পুর্বমেক এবাসাধারণ- 
বৈশগ্যন্বগ্াকারযোগাঁথ সমন্তজনাভিলষণীয়তাভাজনমভবমূ, অগ্ভ পুনরেবংবিধা 
নখা দশবালচন্ত্রাকারাঃ সন্তাপাততিচ্ছেদকুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্দু- 
বছুমানেন পশ্ততি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্‌ বাপেন্দুরবিরতমায়াসামন্থুভবতী 
বেত্যুতপ্রেক্ষাপহৃ,তিধ্বনিরপি ; এবং বন্বলংকাররসভেদেন ত্রিধা ধর্বনিরত্র লোকে 
অশ্মদ্গুরুভিব্যাখ্যাতঃ | ১ 


৪ ৃ ধগ্যালোকঃ 


অনুবাদ 

পণ্ডিতগণ পূর্ধে সম্যকরূপে প্রকটিত করিয়। বলিয়াছেন যে কাব্যের 
আত্ম! হইতেছে--ধবনি। অপরে বলেন_ ইহার অভাব আছে (ইহার 
অর্থাগ ধ্বনির অভাব আছে অর্থাৎ ধবনি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব 
নাই); অন্তের। ইহাকে (ধ্বনিকে ) ভাক্ত ব। লাক্ষণিক অর্থ বলিয়। 
থাকেন। কেহ কেহ বলেন তাহার €ধ্বন্দির ) তত্ব বাক্যের বিবন্ী- 
ভুত নয় (অর্থ৭ অনির্ধচনীয়)। সেই কারণে জহ্ৃদয় ব্যক্তিবর্গের 
মনের প্রীতির জন্য আমর। ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি (ব্যাখ্য। করিতেছি)। 


বান্তর্দেব 

'কাব্যস্াত্ম/-ধবনি:-_এই মতবাদ নৃতন নহে এবং আনন্দবর্ধন 
ইহার প্রবর্তকও নহেন। ইহা যে প্রাচীন মত ও পণ্ডিতবর্গের 
অনুমোদিত ও পরম্পরাক্রমে প্রকটিত, ভাহ-_বুধৈর্যঃ সমালাতপর্ব£-_ 
এই অংশে বলা হইয়াছে । আঁচাধ্য-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত থাকিলেও 
ধবনিবাদ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। ধবস্যালোকই 
ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ । কারিকার দ্বিভীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে এই 
মতবাদের তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । তীহারা 
হইতেছেন-_-(১) অভাঁববাদিগণ-_তশ্যাভাবং জগদুরপরে? ; (২) 
লক্ষণাবাদিগণ ( ভক্তিবাদিগণ )__ভাক্তমাভুস্তমন্টেে এবং (৩) 
অশির্বচনীয়তাব।দিগণ--“কেচিছ্‌ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্বমু চুত্তদীয়ম্‌ঃ। 

শ্রীমদভিনবগুগুপাদ ধ্বনিবাদিগণের প্রধান তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের 
বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে-(১) তাহাদের কেহ কেহ বলেন--. 
শব্দ সংকেতের ছারা অর্থ প্রকাশ করে; অতএব বাচ্য অর্থ হইতে 
পৃথক কোন ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকিতে পারে না; ইহারাই অভাববাদী ; 
€২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবক্তাগণ বলেন-_বাচ্য-ব্যতিরিক্ত কোন অর্থ 
থাকিলেও, সেই অর্থ শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় এবং 


লোচন টাকা 
অথ ্রাধান্তেনাভিবেয়-শ্বরপমভিদধদপ্রধানতয়! প্রয়োজন-প্রয়োজনং 
তৎসঘক্ধং প্রয়োজনং লামর্থযাৎ প্রকটর়লাদিবাক্ামাহ--কাব্যষ্তাত্মেতি | ২ 


প্রথমোদ্গে]াতঃ ৫ 


সে কারণে অর্থকে ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলাই সঙ্গত। ইহারা 
হইতেছেন লক্ষণান্তর্বাদী ; (৩) তৃতীয় দলের অভিমত হইতেছে--যদি 
সেই অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে-_ইহা 
এমনই বস্ত্র যাহাকে ভাবায় প্রকাশ করা যায় না; ইহারা হইতেছেন 
অনির্বচনীয়তাবাদী । 


মূল 
৩। বুখেঃ কাব্যতত্ববিডিঃ কাব্যস্যাত্স! ধ্বনিরিতি সংজ্িতঃ, 
প্রম্পরয়৷ ঘ সমান্সাৎপুর্ব; সম্যক আসমস্তাদ, ননাতঃ প্রকটিতঃ, 
তস্য সহদয়জনমনঃ প্রকাশমানস্যাপ্যভাবমন্যে জগদ্ঃ। 
| অনুবাদ 
'বুধৈঠ অথণৎ কাব্যতত্ববিদ্গণের দ্বারা “কাব্যস্তাত্মা ধ্বনি, 
এইরূপ জংজ্ঞা দেওয়া হুইয়াছে। “সমান্সাতপুর্বঃ- শব্দের অথ 
হইতেছে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে যাহ! কথিত হুইয়াছে। 'সমান্সাত' 
শব্দের অর্থ হুইতেছে_-যাহা জম্যকরূপে ন্নাত অর্থ প্রকটিত। 
সহ্ৃয়গণের মনে প্রকাশিত হইলেও তাহার (ধ্বনির) অভাব আছে 
( অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই )_একথ। অপরে বলিয়াছেন। 
বাস্থদেব 
বৃত্তির এই অংশে 'বুধৈঃ এই শবের দ্বারা ধ্বশিতন্বের ব্যাখা! যে 
কাব্যতত্ববিদ্গণকে উদ্দেশ্য করিয়া বিবৃত হইতেছে এবং ধবনি যে কাব্যের 
লোচন 'ীকা 
কাব্যাত্মশব্বসংনিধানাদ্‌ বুধশন্দোইত্র কাব্যাস্বাববোধনিমিত্তক ইত্যভি- 
প্রায়েণশ বিবুণোতি--কাব্/তত্ববিডিরিতি । আত্মশবাস্ত তত্বশবেনার্থং বিবুথানঃ 
সারত্বমপরশব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি। ইতি শবঃ স্বরূপপরত্বং 
ধ্বনিশবন্তাচষ্টে, তদর্থম্ত বিবাদাম্পদীভূততয়! নিশ্চয়ভাবেনার্থত্বাযোগাৎ। 
এতদ্বিবণোতি -_সংজ্ঞিত ইতি । বস্ততত্ত ন তৎ সংজ্ঞামাত্রেশোক্তম, অপি 
ত্বক্ত্যেব ধ্বনিশ দ্ববাচ্যং প্রত্যুত সমন্তসারভূতম্। ন হৃত্যখ। বুধান্ডাদুশমামনেযু 
রিত্যভি প্রায়েণ বিবৃণোতি-তস্ত সহ্গদয়েত্যাদিনা। এবং তু যুক্ততরম্‌ ; ইতি 
শষ! ভিশ্নক্রমো বাক্যার্থপরামর্শকঃ, ধ্বনিলক্ষণোহথঃ কাব্যস্যাত্মেতি যঃ 
সমায়্াত ইতি। শব্দে পদাখকত্বে হি ধ্বনিসংজ্িতোহর্থ ইতি--কা লঙ্গতিঃ? 





ঙ ধবন্ভালোকঃ 


সারাংশ ও অন্যশব্দবোধ্য নহে-_ইহা! বল হইয়াছে । “সংজ্ঞিত' শব্দের 
দ্বারা ধ্বনিকে কেবল সংজ্ঞা হিসাবেই গ্রহণ করা হয় নাই, কাব্যের 
অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলধবনিশব্দবাচ্য সারভূত পদার্থকেই 
বুঝান হইয়াছে । ধ্বগ্যালোকে ব্যাখ্যাত এই অভিমত ঘে নৃতন নহে 
এবং কাব্যতব্্রগণ যে ইহা পূর্বেই সম্যকরূপে আলোচনা করিয়! 
প্রকটিত করিয়াছেন ও এই মতবাদ যে পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত আছে 
তাহাও বল হইয়াছে । অভাববাদিগণের কথা উল্লেখ করিয়! বল! 
হুইয়াছে-ধ্বনি সহৃদয়গণের মনেই স্ফ,রিত হয়। সহৃদয় নহেন বলিয়া 
অভাববাদিগণের চিত্তে ইহার প্রকাশ ঘটে না এবং সেই কারণেই ইহার 
অস্তিত্ব তাহারা অস্বীকার কবেন। 
মূল 

8৪। তদ্বভাববাদ্দিনাংৎ চামী বিকল্পাঃ সম্তবন্তি। তত্র 
কেচিদ্াচক্ষীরন্‌ শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম.। তত্র চ শব্গগতা- 
শ্চারুত্বহেতবোহনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব ৷ অর্থগতশ্টোপমাদয়ঃ। 
বর্ণসংঘটনা ধর্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেহপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্ত- 


এবং হি ধ্বনিশব্দঃ কাব্যস্তাত্বেত্যুক্তং ভবে গবিত্যয়মছেতি যথা | ন চ বিপ্রতি- 
পত্তিদ্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধর্সিণি ধর্মমাত্রকুতা বিপ্রতিপত্ভিরিত্যলম- 
প্রস্ততেন ভূয়সা সহৃদয়জনোদ্বেজনেন । বুধন্তৈকন্ত প্রামাদ্িকমপি তথাভিধানং 
স্তাৎ নতু ভূয়সাং তদ্‌ যুক্তম। তেন বুধৈরিতি বহুবচনম্। তর্দেব ব্যাঁচষ্টে 
পরম্পরেতি অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেন তৈরেতদুক্তং বিনাপি বিশিষ্টপুস্তকেযু 
বিনিবেশনাদিত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ বুধা তুয়াংসোহনাদরণীয়ং বন্ধাঙ্দরেণোপ- 
দিশেমুঃ) এতত্বাদরেপণোপদিষ্টম।  তদাহ-_সম্যগায়্াতপূর্ব ইতি। পূর্ব- 
গ্রহণেদন্প্রথমতা নাত্র সম্তাব্যত ইত্যাহ, ব্যাচষ্টে চ--সম্যগাসমস্তাদ াতঃ প্রকটিত 
ইত্যনেন। তন্তেতি। যন্তাধিগমায় প্রত্যুত তনীয়ং, ক! তত্রাভাবসস্তাবন]। 
অতঃ কিং কুর্মঃ, অপাঁরং মৌর্খামভাববাদিনামিতি ভাঁবঃ|। ন চাশ্মাভিরভাব- 
বার্দিনাং ৰিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিং তু সম্ভাব্য দূষয়িষ্যন্তে। অতঃ পরোক্ষতমূ। নচ 
ভবিম্দবস্ত দুষয়িতৃং যুক্তং অনুৎপন্নত্বাদদেব। তদপি বুদ্ধ্যারোপিতং হ্ধযস্যেত 
ইতি চে) বুদ্ধারোপিতত্বাদেব ভবিষ্যত্বহানিঃ। অতো ভূতকালোন্ছেষাৎ 
পাঝোক্্যাদ্ধিশিষ্টাগ্ততনত্বপ্রতিভানাভাবাচ্চ পিটা প্রয়োগঃ কতঃ_-জগন্থরিতি | ৩ 
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রত্তয়! বৃত্তয়োহপি ঘাঃ কৈশ্চিছুপনাগরিকা্াঃ প্রকাশিতাঃ, 
তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম, রীতয়শ্চ বৈদভীপ্রভৃতয়ত। তত্যতি- 
রিক্ত; কোহয়ৎ ধ্বনির্নামেতি। 
অনুবাদ 

এখন, সেই অভাববাদ্দিগণের এই করপ্রকার শ্রেণীবিভাগ থাক। 
সম্ভব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন-কাব্যের শরীর 
তে! শব্দার্থময় (অথ শব্দ ও অর্থ লইয়া কাব্যশরীর গঠিত ), এবং 
সেক্ষেত্রে শবগত চারুত্ব বা সৌন্দর্য্যের হেতুসমূহ হইতেছে-_অন্গুপ্রাস 
প্রভৃতি (শব্দালংকার); এগুলি ভে প্রসিদ্ধই ; এবং অথগত পৌন্দর্ষ্যের 
কারণ হইতেছে উপম' প্রভৃতি ( অথণলংকার)। বর্ণ ও সংঘটনাকে 
আশ্রয় করিয়া মাধুর্য প্রভৃতি যে সব (গুণ) আছে, তাহা দেরও প্রভীতি 
হইয়। থাকে । কাহারে দ্বারা প্রকাশিত উপনাগরিকাদি বৃত্তিসমুহও, 
ইহাদের (অনুপ্রাসাদি ) হইতে অতিরিক্ত কিছু না! হইলেও (কাব্য- 
ভক্তগণের ) শ্রবণগোচর হইয়াছে । বৈদর্ভা প্রভৃতি রীতিসমূহ 
(ইহাদের হইতে অতিরিক্ত কিছু না হুইজেও-তাহাদের কথাও 
শ্রবণ-গোচর হুইপ্লাছে)। (ভাহ! হইলে )-এগুলি হইতে পৃথক 
ধবনি নামে আবার একি ( অভিনব ) বস্তু? 

বাস্থদেব 

“অতঃপর কারিকায় উত্তত তিন শ্রেণীর ধ্বনি-প্রতিপক্ষগণের মধ্যে 

প্রথম অর্থাৎ অভাববাদিদের সম্বন্ধে আলোচন। আরন্ত করিয়৷ বৃত্তিকার 








লোচন টীকা 

তত্থ্যাখ্যানায়ৈব সম্ভাব্যদূষণং প্রকটযিষ্স্তি। সম্তাবনাপি নেয়মসম্তভবতো 
যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এৰ, অন্ত্রথা সম্ভাবনাপামপ্ধবসানং স্তাৎ, দৃূষণানাং চ। 
অতঃ সম্ভাবনামভিধায়িষ্যমাণাং সমর্থযিতুং পূর্বং সন্ভবস্তীত্যাহ । সম্ভাব্যস্ত ইতি 
তৃচ্যমানং পুনরুক্তার্থমেব স্তাৎ। ন চ সম্ভবন্তাপি সম্ভাবনা, অপি তু বর্থমানতৈব 
স্কুটেতি বর্তমানেনৈব নির্দেশঃ | নমু চ সম্তবন্ধত্তমূলয়া সম্ভাবনয়া যতসম্তাবিতং 
তদ্দুষয়িতুমশক্যমিত্যাশঙ্কযাহ-_বিকল্পা ইতি। নতু বস্ত সম্ভবতি ভাদৃক্‌ ষত 
ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তত্াববোধবন্ধ্যতয়। স্কুরেমুরপি, 
অতএব 'আচক্ষীরন্ ইত]াদয়োহত্র সম্ভাবনাবিষয়া লিঙ-প্রয়োগা অতীতপরমার্থে 
পর্যযবস্ত্তি। বথা--- 


বখগ্যালোক 


পূর্পক্ষ করিতেছেন। অভাববাদিগণের মধ্যে আবার তিনটি অবাস্তরভেদ 
আছে। বথা £-(১) একশ্রেণীর অভাববাদী বলেন--সৌন্দর্যশালী 
শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য-্টিহয়। শব্দ ও অর্থের এই সৌন্দর্য্য 
সৃষ্টি করে শব্ধ ও অর্থের গুণ ও অলংকারসমূহ। এই গুণ ও 


অলংকার ব্যতীত কাব্যের শোভাশ্ষ্টিকারী অপর কোন বস্তু নাই, যাহ! 
আমরা গণনা করি নাই। 


(২) আমরা ঘ্দি এরূপ কোন বস্তু গণনা না করিয়া থাকি, তাহার 
কারণ হইতেছে যে তাহা শোভাকারীই নহে। 

(৩) আর কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এমন কোন বস্তু থাকিলেও, 
তাহা পুৰোল্লিখিত গুণ বা অলংকারেরই অন্তভূক্ত হইবে। নূতন নাম- 
করণে নুতন মতবাদ স্্টি হয় না। হয়ত বাঁ গুণ বা অলংকারের 
অন্তভূক্তি এই বস্তুর সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে ও সেই কারণেই তাহার 
ধরবনি' নামক নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলেও তো 


যদি লামান্ত কায়স্ত যা্তস্তদ্থহি ভবেৎ। 
দগ্ডমাদাঁয় লোকোহ্মং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ ॥ 
ইতাত্র যগ্ভেবং কায়ন্ত দুষ্টতা স্তান্তদৈবমবপোক্যেতেতি ভূতপ্রাণতৈব | যদি 
ন স্তাত্ততঃ কিং শ্তাদিত্যত্রাপি, কিং রৃত্তং যদি পূর্ববন্ন ভবনস্ত সম্তাবনেত্যয়মেবার্থ 
ইত্যলমপ্রকতেন বছুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্োহর্থ প্রতিপাদক ইতি কতা 
বাচ্যব্যতিরিক্রং নাস্তি ব্যঙ্গ্যম্, সদপি বা তদভিধাবুত্তাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলা- 
কষ্টত্বাদ ভাক্তম্‌, তদনাক্ষিণ্ুমপি বা! ন বক্তুং শক্যং কুমারীঘিব ভর্তৃম্থথমত দিন 
--ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধানৰিপ্রতিপত্বিপ্রকারাঃ ৷ তত্রাভাববিকল্পন্ত ত্রয়ঃ প্রকারাঃ 
--শব্দার্থগুণালঙ্কারাণামেব শব্দার্থশোভাকারিত্বাল্লোক শান্ত্রাতিবিক্ত-সুন্দর-শব্দার্থ- 
ময়ন্ত কাব্যস্য ন শোভাহেতুঃ কশ্চিদন্ঠোইস্তি যোহম্মাভির্ন গণিতঃ-_ইত্যেকঃ 
প্রকারঃ। ষে! বা ন গণিতঃং স শোভাকার্ষেেব ন ভবতি ইতি দ্বিতীয়ঃ। অথ 
শোভাকারী গ্ভবতি তহাশ্রিদুক্ত এব গুণে বালঙ্কারে বাস্তর্ভবতি, নামাস্তরকরণে তু 
কিয়দিদং পাগ্ডিত্যম। অথাপুযাক্কেযু গুণেঘলঙ্কারেযু বা নাস্তর্ভাবঃ, তথাপি কিঞ্চিদ্‌ 
বিশেষলেশমাশ্রিত) নামাস্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্বিপ্রকারাণামসংখ্যত্বাৎ। তথাপি 
গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তত্বাভীব এব। তাবল্সাত্রেণ চ কিং কৃতম্? অন্যস্যাপি 
বৈচিত্র্যস্ত শক্যোতপ্রেক্ষ্যত্বাৎ । চিরস্তনৈহি ভরতমুনি প্রসৃতিভিঃ ধমকোপমে এব 
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ইহা! গুণ বা অলংকাঁরেরই অন্তভূক্তি হইল। ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীন 
আচাঁধ্যগণের গ্রবন্তিত শবালংকার ও অর্থালংকার--যমক ও উপমার-_ 
বিস্তার সাধন ও নানাঁদিক প্রদর্শন কর। হইলেও সেগুলি অভিনব কিছু 
নহে; তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ধবনিবাদ একটা! নূতন তত্ব নহে__ 
পুরাতন গুণাঁলংকারেরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। অতএব ইহা 
আদরণীয় নহে। 

বৃত্তির এই অংশে এই তিনটি অবান্তরভেদের মধ্যে প্রথমটি সম্মন্ধে 
আলোচনা করা হইতেছে। 

“কাব্যং যে 'শবাার্থশরীরম্ঃ বলিয়া বিখাত, তাহা “তাবু এই 
শব্ের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে । দণ্তী বলিয়াছেন--“শরীরং তাব- 
দিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”। ভামহ বলিয়াছেন 'শব্দাথোঁ সহিতৌ 
কাব্যম্ঃ | কুদ্রটের মত “ননু শব্দাথোঁ কাব্যম | কুন্তক বলেন-_“তেন 
শব্দাথোঁ দ্বৌ সম্মিলিতৌ। কাব্যমিতি স্থিতম্*। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
বলেন-_“রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্ধঃ কাব্যম্ । অর্থাৎ প্রাচীন ও 
নবীন উভয় শ্রেণীর আচাধ্যগণ এবিষয়ে একমত যে “শব্দার্শরীরং 
তাবৎ কাব্যম্‌ ৷ 

কিন্তু কেবলমাত্র শব্ধ ও অর্থের সমন্বয় ঘটিলেই কি কাব্য হয়? 
শব্দ ও অর্থের শোৌভাকারী ধর্ম ইহাদের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবেই 
শব্দার্থের মিলন কাব্য নাম পাইয়া থাকে । অতএব চারুত্বের হেতু 
যাহা, তাহাই কাব্যের প্রাণ। শব্দার্থের অলংকার ও গুণসমূহই এই 
চারুত্বের হেতু ! অনুপ্রাসাদি হইতেছে শব্দালংকার ; উপমাদি হইতেছে 


শন্দার্থালক্কারত্বেনেষ্টে, ততপ্রপঞ্চদিক-প্রদর্শনং ত্বন্তৈরপঞ্কারকারৈ॥ কৃতম্‌। তদ্যথা 
“কর্মণ)ন্* ইত্যত্র কুম্তকারাছাদাহরণং শ্রত্বা স্বস্তং নগরকারাদিশব্বা উৎপ্রেক্ষ্যন্তে 
তাবতা ক আত্মনি ৰহুমানঃ। এৰং প্ররুতেহপীতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ। 
এবমেকস্ত্রিধা বিকল্পঃ, অন্ঠেণ চ দ্বাবিতি পঞ্চ বিকল্পা ইতি তাৎপব্যার্থঃ। তানেব 
ক্রমেপাহ শব্দার্থপরীরং তাবদিত্যাদিনা । তাবদ্গ্রহনেণ কম্তাপ্যন্র ন বিশ্রতি- 
পত্তিরিতি দর্শয়তি | তত্র শব্দার্থেখ ন তাঁবদ্ধনিঃ, যতঃ সংজ্ঞামাত্রেপ হি কো গুণঃ? 
অথ শবার্ঘয়োশ্চারুং স ধ্বনিঃ। তথাপি ছ্িবিধং চারুতমূ--হবর্বপমান্র নিষ্ঠং 


১৩ ধ্বগাালোকঃ 


অর্থালংকার এবং মাধুধ্যাদি হইতেছে গুণ। শব্দের দিক হইতে 
শব্বালংকার ও শব্গুণ এবং অর্থের দিক হইতে অর্থালংকার ও অর্থগুণ 
এই চারুত্ববিধান করিয়া থাকে । সেই কারণে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার 
ও উপমাদি অর্থালংকারই শবার্থশরীর কাবোর চারুত্বের হেতু বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে! শব্দালংকাঁর হইতে শবের স্বরূপমাত্রে অবস্থিত 
চারুতব ও শবগুণ হইতে পদসংঘটনাশ্রিত চারুত্বের উৎপত্তি হয়। 
সেইরূপ, অর্থের স্বরূপমাত্রে অবস্থিত চাঁরুত্ব_অর্থালংকাঁর উপম! প্রভৃতি 
হইতে এবং অর্থের পদসংঘটনাশ্রিত চারুত্ব-_অর্থগুণ হইতে উৎপন্ন হয় । 
এই কারণে বৃত্তিকার বলিলেন- তত্র চ শব্দগতশ্চারুত্বহেতবোহনু- 
প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ | বর্ণসংঘটনাধর্মাশ্চ 
ঘষে মাধুধ্যাদয়ন্তেপি প্রতীয়ন্তে | ধ্বনি রা চারুত্বের হেতু হয়, তাহা 
হইলে ইহাকে গুণও অলংকারের অন্তভূর্তি হইতেই হইবে। অতএব 
গুণ ও অলংকার ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামে নূতন বস্তু কিছু নাই। 

আপত্তি উঠিতে পারে ঘে গুণালংকারব্যতিবিক্ত অন্য কিছু সোন্দর্ষ্যের 
হেতু না হইলে বৃত্তি ও রীতি-_যাহাএ। গুণালংকা রব্যতিরিক্ত-_-তাহার। 
কি করিয়। চাঁরুত্বের হেতু হইয়া থাকে ? তদ্ুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন 
বৃত্তি ও রীতিসমূহ হইতেছে “তদনতিরিক্ত-বৃত্তয়ঃ' । অর্থাৎ বৃত্তি ও 
রীতি গুণ এবং অলংকার হইতে অতিরিক্ত নহে। 


সংঘটনাশিতং চ। তত্র শব্দানাং ম্বরূপমাত্রকৃতং চাকুত্বং শর্বালঙ্কারেভ্যঃ, 
সংঘটনাশ্রিতং তু শব্দগুশেভযঃ। এবমর্থানাং চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্টমুপমাদিভ্যঃ 
সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্র্থগুণেভ্য ইতি ন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ধ্বনিঃ কশ্চিৎ। 
সংঘটনাধর্মা ইতি | 

শব্ধার্থয়োরিতি শেষঃ | যদ্‌ গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, 
নিত্যানিত্যদৌষা অলাধুছঃশ্রবাদয় ইব। চারুত্বহেতুশ্চ ধবনিঃ, তন্ন তদ্‌ব্যতিবিক্ত 
ইতি ব্যতিরেকী হেতুঃ। নলম্গু বৃত্তক্কো রীতয়শ্চ যথা গুণালঙ্কারব্যতিরিত্তা- 
শ্চারুত্বহেতবণ্ঠ, তথা ধ্বনিরপি তদ্ব্যতিরিত্তশ্চ চাকুত্বহেতৃশ্চ ভবিষ্যতীত্যপিছে! 
ব্যতিরেক ইত্যনেনাভিপ্রায়েনাহ-_-তদনতি রিক্তবৃত্তয় ইতি । নৈব বৃত্তিরীতীনাং 
তথ্যতিরিক্তত্বং সিদ্ধম। তথাহমপ্রাসানামেব দীপ্তমস্থণমধ্যমবর্পনীয়ৌপযোগিতয় 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১১ 


লোচন টীকায় 'বৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমদভিনবগুপ্ত 
বলিয়াছেন--বর্তস্তে অনুপ্রাসভেদা আস্ব ইতি'--ইহার মধো 
( বৃত্তিতে ) বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাস আছে-_এই কারণে ইহার নাম 
বুস্তি। অতএব “অনুপ্রাস-জাতয়ে বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ । এবং “তদনুগ্রহ 
এব হি তত্র বর্তমানত্বম্”--এখানে “বর্তমানত্ব* বলিতে “তাহার দ্বার! 
অনুগৃহীত বা বিশেধিত”_এরূপ বুঝিতে হইবে। বর্ণনীয় বিষয়ের 
দীপ্তত্ব, মস্থণত্ব ও মধ্যমত্ব ভেদে বুক্তিরও পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ত 
ভেদ কর] হইয়াছে এবং এই তিন প্রকারের বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবাঁর 
জন্য অনুগ্রাসের তিন প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। অতএব বৃত্তি 
অনুপ্রীসেরই অন্তভূক্ত-_-তাহার অতিরিক্ত কিছু নহে । 

“উপনাগরিকাস্ভাঃ_-“আদি" শব্দে অন্য দুই প্রকার বৃত্তি বুঝাইতেছে। 
বৃত্তি তিনপ্রকার £-(১) পরুষ বা নাগরিকা (২) ললিত বা উপ- 
নাগরিকা এবং (৩) কোমলা বা গ্রাম্য | 

[ আচার্য ভাঁমহ "বৃত্তির উল্লেখ করেন নাই; উদ্ভট তিনটি বৃত্তি 
স্বীকার করিয়াছেন ও রুদ্রটের মতে বৃত্তি পাঁচটি--(১) মধুর1 (২) প্রা, 
(৩) পরুষা, (8) ললিতা এবং (৫) ভদ্রাী। কেহ কেহ বৃত্তি আট 
প্রকার বলিয়া থাকেন ] 


পরুষত্বললিতত্বমধ্যমত্বস্বরূপবিবেচনায় বর্গত্রয়সম্পানার্থ২ তিশ্রোহমুপ্রামজাতয়ঃ 
বৃত্ত ইত্যুক্তাঃ, বর্তস্তেহমুপ্রাসভেদা আম্িতি। যদীহু-- 
স্বরূপব্যঞ্জনন্তাসং তিস্যঘেতান্ধ বৃত্তিযু। 
পৃথক পৃথগনুপ্রাসমুশস্তি কবয়ঃ সদা ॥ 
পৃথকপৃথগিতি । পরুষাচুপ্রাসা নাগরিক । মস্ণান্প্রাসা উপনাগরিকা, 
ললিতা । নাগরিকয়া বিদদ্ধয়া উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোমলপরুষ- 
মিত্যর্থঃ। অতএব বৈদগ্যবিহীনম্বভাবাস্থকুমারাপরুষগ্রাম্যবনিতা সাদৃশ্ািয়ং 
বৃত্তিগ্র্ণম্যেতি । তত্র তৃতীয়ঃ কোমলানুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োহমুপ্রাসজাতয় এব। 
ন চেহ বৈশেষিকবদ্বৃত্তিবিবক্ষিতা যেন জাঁতৌ জাতিমতো বর্তমানত্বং ন স্তাৎ, 
তরনুগ্রহ এব হি তত্র বর্তমানত্বম। বযথাহ কশ্চিং--লোকোতরে হি 
গান্তীর্যে বর্তস্তে পৃথিবীভুজঃ। ইতি তন্মাদ বৃতয়োহন্থ প্রাসা দিভ্যোহনতিরিক্ত- 
বৃতয়ো নাস্যধিকব্যাপারাঃ। খআতএব ব্যাপারভেদ্দাভাবানন পৃথগঞ্জমেয়- 


১৪ ধ্ন্তালোকঃ 


যদ্দি ধ্বনির নিয়ম বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন কোন সন্ধদয় ব্যক্তিকে 
পরিকল্পুন। করিয়। ভাহাদিগের প্রলিদ্ধিবশতঃ ধ্বনিতে ক।ব্য-ব্যপদ্দেশ 
হয়, তাহা! হইলে তাহা! সকল বিদ্বান ব্যক্তির মনঃপুত হইবে ন1। 


বান্দুদদের 
বৃত্তির এই অংশে অভাববাঁদিগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তব্য তুলিয়া 


ধরা হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কাব্যকে শব্দার্থশরীর হইতে 
হইবে এবং এই শব্দার্কে অলংকার, গুণ, বৃত্তি ও রীতি সহঘোগে 
চারুবযুক্ত হইতে হইবে ॥ তাহা না হইলে কাব্য হইবে না। ধবনি 
ঘেহেতু শব্দার্থশরীর নয় এবং চারুত্বের স্থান ও হেতু নয়, সে কারণে 
ধ্বনি বলিয়া! কাব্যে কিছু থাঁকিতে পারে ন1। 

এখন, ধবনিপক্ষ বলিতে পারেন--ধবনি শব্দার্থশরীর না হউক, 
এবং ইহ কাঁব্যের শোৌভাকারী গুণ ও অলংকারও না হউক! ইহ! 
যদি গুণালংকারের অতিরিক্ত কিছু হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার 
কি আছে? 

তদুক্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভাববাদিগণ বলেন-- তোমরা, ধ্বনিবা দিগণ 
--যেভাবে ধ্বনির লক্ষণ করিতে চাঁহিতেছ,সেইরূপ কোন ধবশি কিছুতেই 
থাকিতে পারে ন]। কারণ শব্দার্থের কাব্যস্থের উপপত্তি কিভাবে হইবে, 
তাহ! আচার্যাপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন প্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
ভরত, ভামহ, উল্ভট, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্গণ কাব্যশাস্ত্রের 
স্থনিপুণ বিচারপূর্বক রস-প্রস্থান অলংকার-্প্রস্থান, গুণ-প্রস্থান, রীতি- 


মী শী শত পিস পপ সা পি পি পপ আজ 





লৌচন টীকা 

নগ মা তু্দসৌ শবদীর্ঘস্বভাবঃ,মা চ তৃত্রচ্চারুহ্বহেতৃঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি- 
রিক্রোহসে শ্তাদদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মভাববাদগ্রাকারমাহ-_অন্ত ইতি । ভবত্বেবম ) 
তথাপি নাস্ত্যেব ধ্বনির্যাদৃশস্তব লিলক্ষয়িষতঃ। কাব্যস্ত হাসে কশ্চিতবক্তব্যঃ। 
ন চাসে। নৃত্যগীতবান্তাদিস্থানীয়ঃ কাব্যস্ত কশ্চিং। কবনীয়ং কাবং, তন্ত 
ভাবশ্চ কাব্যত্বম। ন চনৃতগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে | 

প্রসিদ্বেতি। প্রসিন্ধং প্রস্থানং শবার্থে! তদগুণালঙ্কারাশ্চেতি ; প্রতিষ্ঠন্তে 
পরম্পরয়া ব্যবহবস্তি যেন মার্গেণ তত প্রশ্থানম্‌। কাব্যপ্রকারস্তেতি । কাব্য- 
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প্রশ্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত স্তুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন যে গুণ ও অলংকারের দ্বার! সৌন্দর্য্শালী লইয়! শব্দার্থের 
মিলন কাব্যে পরিণত হয়। এই সব প্রসিদ্ধ প্রস্থানের বহিভূঁত 
কাব্যের নুতন কোন প্রকারের কাব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন|। 

প্রসিদ্ধ প্রস্থান”_বলিতে শব্দ ও অর্থ, এবং তাহাদের গুণ ও 
অলংকার বুঝিতে হইবে। কারণ এই পথেই শব্দার্থের কাব্যত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

উপরের আলোচন। হইতে দেখ যায় যে অভ্ববাঁদিগণ বলিতেছেন 
যে প্রসিদ্ধ-প্রস্থান-বহিভূত নূতন প্রকারের কাব্যের কাব্যত্ব সিদ্ধ 
হয় না। তাহা হইলে কাব্যের লক্ষণ কি তাহ! অগ্রে জানিতে হয়। 
কারণ কোন শব্দার্থের সাহিত্য কাব্য হইয়াছে কিন। তাহ! এই লক্ষণ 
দৃষ্টে বিচার করা যাইবে । সেই-কারণে বৃত্তিকার এখানে কাব্যের 
লক্ষণ দিয়া বলিলেন-_“সহ্দয়-হৃদয়াহ্বাদিশব্বার্থময়ত্বমেব কাব্য- 
লক্ষণম্‌?__অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই শবাার্থময় রচনাই কাব্য হইবে, যাহা 
সহৃদয়গণের হৃদয়ে আহলাদ জন্মাইতে পারে। এখন বিচাধ্য বিষয় 
হইতেছে- উল্লিখিত প্রসিদ্ধ প্রস্থানসমূহের অতিরিক্ত নূতন কোন মার্গ 
বা প্রস্থানের পক্ষে কি সহ্ৃদয়-হুৃদয়াহলাদি শব্দার্থময়ত্ব হইতে পারে? 
ধবনিমার্গ কি উত্তলক্ষণে কাব্য সিদ্ধি করিতে পারে ? অভাববাদিগণ 
বলেতেছেন_ না, তাহ! সম্ভব নয়। 


প্রকারত্বেন তৰ স মার্গোইভিপ্রেতঃ, “কাব্যস্তাত্মা' ইত্যুক্তত্বাৎ। নন কম্মাত্তৎ 
কাব্যং ন ভবতীত্যাহ--সহৃদয়েতি। মার্গম্তেতি। নৃত/গীতাক্ষিনিকোচনাদি" 
প্রায়স্তেত্যর্থঃ। তরদিতি। সহদয়েত্যা্দি কাব্যলক্ষণমিত্যর্থঃ । নম যে 
তাদৃশমপুর্বং কাব্যরূপতয়! জানস্তি, তএব সহৃদয়াঃ। তর্দভিমতত্বং চ.নাম কাব্য- 
লক্ষপমুক্তপ্রন্থানাতিরেকিণ এব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ--ন চেতি । বথা চ হি খড়গ- 
লক্ষণৎ করোমীত্যুত্তী আতানবিতানাত্সা প্রাত্রিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ 
সুকুমারশ্চিত্রতস্তবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তনসহিষ্ণরচ্ছেদকঃ স্ছেগ্ধ। উৎকষ্টঃ খড়গ 
ইতি ক্রবাণ» পটৈঃ পটঃ খন্বেবংবিধো ভবতি ন খড়গ ইত্যযুক্ততয়' 
পর্যহুযুজ্যমান এবং ক্রয়াৎঈদৃশ এব খড় মমাভিমত ইতি ভাদৃগেবৈতৎ 
প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্য ভবতি ন কল্িতমিতি ভাবঃ। তদাহ--"সকলবিদ্বদিতি . 


১৬ ধবন্ঠালোকঃ 


ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য হইতেছে--ধ্বনি শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের 
গুণ ও অলংকার হইতে অতিরিক্ত এক বন্তু। কিন্তু কাব্য তো শব ও 
অর্থ বাদ দিয়া হয় ন1। তাহা হইলে ধ্বনি হইতেছে-_্রীমদভিনবগুপ্তের- 
ভাষায়-_“নৃত্য-গীতাক্ষি-নিকোচন' ইত্যাদি। অভাববাদিগণ বলেন-_ 
এগুলি ধ্বনির প্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু শব্দার্থশরীর নয় বলিয়া 
কাব্য হইতে পারে না। অতএব “সহৃদয়-হৃদয়াহলা দিশব্দার্ঘময়ত্বমেব 
কাব্য-লক্ষণম এই সংজ্ঞা” -শব্াার্থশরীর না হওয়ায়-ধবনির ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হইল ন1। 

এখন ধ্বনিবাদিগণ বলিতে পারেন যে কাব্যের লক্ষণ হইতেছে__ 
সহৃদয়গণের হৃদয়াহলাদি শব্দার্থময়ত্ব ; শব্ধ ও অর্থের গুণ ও অলংকার 
ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামক নুতন বস্তু থাকিতে পারে । শব্দ ও অর্থের 
ধ্বনি নামক অপূর্ব বস্তু আছে কিনা! তাহার বিচারক হইতেছেন-_উল্ত 
সংজ্ঞানুসারে- সহৃদয়গণ | যদি ধ্বনি-প্রস্থানে অভিজ্ঞ সহৃদয়গণের 
হৃদয়াহলাদি ধ্বনি নামক অপুৰ বস্ত শব্দার্থের থাকে, তাহা হইলে 
সন্ৃদয়গণের অনুভববেদ্ধ এই ধবনিকে কি ভাবে অস্বীকার করা যাইবে ? 
“কাবস্তাত্ম! ধবনি' এই উক্তি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ সহদয়গণকে কল্পনা 
করিয়াই বলা হইয়াছে। ] 

অভাববাদিগণ তদুত্তরে বলেন--তুমি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
কল্পন। করিয়া, সেই কল্লিত ব্যক্তিগণের অনুভবপ্রসিদ্ধির দ্বারা ধ্বনিতন্ 
সিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার ধবনিতন্ব অপ্রসিদ্ধ ও ধ্বনির 
ণিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কল্িত। এক্ষেত্রে কল্লিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 


বিদ্বাংসোইপি হি তৎসময়জ্ঞ। এব ভবিষস্তীতি শঙ্কাং সকলশবেন নিরাকরেতি। 
এবং হি কৃতেহপি ন কিঞ্চিকৃত্তং স্তাহন্মত্ততা পরং প্রকটিভেতি ভাবঃ। 

বন্তত্রাভিপ্রান্তং ব্যাচষ্টে--জীবিতভূতো ধ্বনিস্তাবত্তবাভিমতঃ, জীবিতং চ নাম 
গ্রসিষ্ধপ্রস্থানাতিরিক্তমলঙ্কারৈরনুক্ত্বাত্চচ ন কাব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি। 
তন্তেদং সর্বংং গ্ববচনবিরুদ্ধম। বদি হি তৎকাব্যন্তানুপ্রাণকং তেনাঙ্গীকূতং 
পূর্বপক্ষবার্দিনা তচ্চিরস্তনৈরন্ুক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণাহ্ছমেব ভবতি। তশ্মাৎ 
ধবাসক্তন এবাত্রাতিপ্রায়ঃ | « 
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অপ্রসিদ্ধ বস্তুর সংজ্ঞা কর! এক হাম্তকর ব্যাপার হইয়া দাড়াইতেছে। 
তাহা ব্যতীত তোমার এই যুক্তিসকল বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অগ্রাহ 
হইবে । “সকলবিদ্বত এই শব্দের দ্বারা__-এমন কি ধ্বনিবাদিগণও এই 
যুক্তি স্বীকার করিবেন না--এই কথা বলা হইয়াছে । 

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ঘষে “প্রসিদ্ধপ্রস্থান-ব্যতিরেকিণঃ 
কাব্যপ্রকারস্ত কাব্যত্বহানে” এই যুক্তির দ্বার| এই শ্রেণীর অভাববাদিগণ 
প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভাববাদিগণের অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ 
করিয়াছেন । 


মূল 
৬। পুনরপরে তন্তাভাবমন্যথ! কথয়েয়ুঃ_ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্না- 
মাপুর্বঃ কশ্চিৎ। কামনীয়কমনতিবর্তমানস্ত তস্যোক্তঘেব চারুত্ব- 
হেতুষন্তভাবা। তেষামন্যতমস্যৈব বা অপূর্বসমাধ্যামাত্রকরণে 
যৎকিঞ্চনকথনৎ জ্যাৎ। কিং চ, বাগ্বিকক্স/নামানন্ত্যাৎ 
সম্ভবত্যপি বা কম্মিংশ্চিং কাব্যলক্ষণবিধারিভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদশিতে 
প্রকারলেশে ধ্বনিধ্বনিরিতি ঘক্ষেতধ্লীকস্ববত্বভাবনামুকুলিত- 
লোচনৈনৃত্যিতে, তত্র হেতুং ন বিদ্বঃ। সহজশে! হি মহাত্মভি- 
রন্যৈরলংকারপ্রকারাঃ প্রকাশিতা:, প্রকাণ্ান্তে চ। ন চ তেষা- 
মেধা দশা শরীয়তে । তস্মাৎ প্রবাঘমাত্রৎ ধ্বনিঃ। ন ত্বস্য ক্ষোদ- 
ক্ষমং তং কিংচিদরপি প্রকাশয়িতুৎ শক্যম। তথা চান্যেন ক্লুত 
এবাত্র প্লোকঃ _ 
“্যন্থিনরভি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্ন।দি সালংকুতি 
বুৎপন্ৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরবক্রোক্তিশুন্যৎ চ ঘৎ। 
কাব্যং ত, ধ্বনিন| সমদ্বিতমিতি গ্রীত্য! প্রশৎসন্‌ জড়ে। 
নো! বিল্লে/হভিদধাতি কিং সুগতিনা পৃষঃ স্বরূপৎ ধ্বনেঃ।” 


অনুবাদ 
আবার অন্য কেহ কেহ তাহার (ধ্বনির) অভাবের কথা অন্ধভাবে 
বলিতে পারেন। ধ্বনি নামক কোন অপুর্ব বস্তর সম্ভাবনাই নাই। 
কারণ কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া! চলে ন! বলিয়া, ইহ। কথিত 
৮ 
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চারুত্বের হেতুগুলিরই অনুভূক্ত। তাহাদের চারুত্বের সেই 
হেতুগুলির মধ্যে কোন একটিরই নূতন নামকরণ কর। হইলে, যাহা 
বল! হয় তাহা! অকিঞ্চিতকর। উপরন্তু, বাগ বৈচিত্র্য অনন্ত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণকারিগণ ইহার (এই অনন্ত বাগ বৈচিত্র্যের) কোন 
একটি জামানত প্রকাশ প্রদর্শন করেন নাই ইহা! হইতে পারে। কিন্তু 
ভাগ্াকে (সামান্য প্রকাশকে ) “্ধ্বনি' ধ্বনি” বলিয়া কেহ কেন 
“আমরা সহৃদয়' এইব্ূপ অলীক চিন্তাপুর্বক কেন বে মুকুলিতনয়নে 
নৃত্য করিয়। থাকেন, তাহার কারণ কিছু বুঝি না। অন্যান্ত মহাত্মাথণ 
সহুঅপ্রকারে অলংকারভেদ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন 
এবং ভাহাদের এরূপ দশ! শোন। যায় নাই । অতএব ধ্বনি প্রবাদ- 
মাত্র। ইহার সৃক্ষমবিচারযোগ্য কোন তত্ত প্রকাশ করিতে পারা যায় 
না। সেই কারণে এবিষয়ে অন্য (কবি) শ্লোক রচন। করিক্লাছেন__ 

“যেখানে মনের আনন্দদানকারী সালংকার কোন বস্ত নাই, যাহ! 
নিপুণ বাক্যের দ্বারা রচিত নয় এবং যাহ বক্রোক্তিশৃগ্ত- মূখ ব্যক্তি 
তাহাকে ধ্বনিসমন্বিত কাব্য বলিয়। সানন্দে প্রশংসা করিয়া! থাকে । 
পণ্ডিত ব্যক্তি যদি তাহাকে ধ্বনির স্ব্ূপ কি জিজ্ঞাস করেন-_ ভাহ। 
হইলে লে কি বলে তাহা আমরা জানি না ।, 


বাস্থদেব 
বৃত্তির এই অংশে তৃতীয় শ্রেণীর অভাববাদিগণের কথ] বলা 
হইয়াছে। ধ্বনিবািগণ পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণীর অভাববাদীর যুক্তি 
হ্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লই যে ধ্বনি 
চাঁরুত্বের হেতু ও শব্দার্থগুণালংকীরের অন্তডূত, তাহা হইলেও একথা 


লোচন টাক! 
ননু ভবত্বসৌ চাকুত্বহেতুঃ শবার্থগুণালঙ্কারাস্তভূতিশ্চ, তথাপি ধ্বনিরিত্যমুয়া 
ভাষয়৷ জীবিতমিত্যমৌী ন কেনচিছুক্ত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য ভৃতীয়মভাববাদ- 
মুপন্তস্ততি--পুনরপর ইতি । 
কামনীবকমিতি কমনীয়স্য কর্মস। চাক্ুত্ধীহেতুতেতি যাবৎ। নন্থু 
বিচ্ছিত্তীনামসংখ্যত্বাৎ কাচিত্তাদৃশী বিচ্ছিত্তিরম্মাতির্দষ্টা, যা নানুপ্রাসাদো, 
নাপি মাধুধ্যাদাবুক্তলক্ষণেহত্তর্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাত্যুপগমপূর্বকং. . পরিহরতি-_ 
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তো! স্বীকার করিতেই হইবে যে-_-'কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি”-_ 
এই ভাষায় কেহ কাব্যের আত্মার বর্ণনা করেন নাই। এইভাবে বর্ণন 
করিয়! আমরা, ধ্বনিবাদিগণ, কাব্যের আত্মার স্বরূপনির্ণয় করিয়াছি । 
অতএব ধবনিকে নুতন তত্ব বলিয়। স্বীকার করা উচিত । 

তৃতীয় প্রকারের অনস্তিত্ববাদে ধ্বনিবাদিগণের উপরোক্ত যুক্তি 
নিরসন করার চেষ্টা হইয়াছে । ইহারা প্রথমেই বলিলেন-_“ধবনি' 
নামে কোন অপূর্ব বস্তর সম্ভাবনাই নাই ; কারণ ধ্বনি কমনীয়তা বা 
চারুত্ববোধের হেতুকে অতিক্রম করে না। অতএব ধ্বনি পূর্বোক্ত 
চারুত্বহেতুসমূহের অন্তভূক্তি__ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে 
ধ্বণির পৃথক অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব । চাঁরুত্বের অসংখ্য কারণসমুহের 
মধ্যে ধ্বনি অন্যতম হইলেও তাহার নুতন নামকরণের দ্বারা অভিনব 
কিছু বল! হইল শা_যাহা বল! হইল তাহ] নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। 
বৈচিত্র্যের সংখ্য। অনন্ত । কাব্যের এমন বৈচিত্র্য থাক] সম্ভব যাহা 
অনুপ্রাস প্রতি অলংকর এবং মাধুষ্য প্রভৃতি গুণের মধ্যে পড়ে না। 
'বাক্‌-শবে-__ শব্দ, অর্থ ও অভিধাব্যাপার তিনই বুঝায় । এই তিনটিরই 
বৈচিত্র্য অনন্ত হইতে পারে । ধ্বনি হইতেছে সেই অনন্ত বাগবিকল্পলের 
মধ্যে একটী। হয়তো প্রসিন্ধ কাব্যলক্ষণকারী আচার্ষগণ-_-ভামহ-দপ্তী 
প্রভৃতি, - এই বৈচিত্র্যের কথা আলোচন। করেন নাই ! তাই বলিয়।__- 
“এই সৃষ্ষম বৈচিত্র্রকেই আমরা “ধ্বনি বলিয়া বুঝিয়াছি, অতএব আমর! 
বাপ্বিকল্লানামিতি | বক্তীতি বাক শ্ঃ। | উচ্যত ইতি বাগর্থঃ। উচ্যতে ই 
নয়েতি বাগভিধাব্যাপারঃ। তত্র শদদার্বৈচিত্র্য-প্রকারোহনস্তঃ । অভিধা- 
বৈচিত্র্যপ্রকারোইপ্যসংখ্যেয়ঃ | প্রকারলেশ ইতি | স হি চারত্বহেতুণ্ডণে 
বালঙ্কারেো! বা। স চ সামান্তলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ-_কাব্যশোভায়াঃ 
কর্তারে। ধর্ম গুণাঃ, তর্দতিশয়হেতবস্ত্লঙ্কার। ইতি । 

তথা 'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কু তিঃ, ইতি । ধ্বনিধ্বনিরিতি 
বা্দয়া সম্ত্রং হুচয্ন্লাদরং দর্শয়তি-_নৃত্যত ইতি। তত্লক্ষণকততিত্তদ্যুক্ত- 
কাব্যবিধায়িভিস্তচ্বণোডুতচমতকারৈশ্চ প্রতিপত্তৃভিরিতি শেষঃ। 

ধ্বনিশব্দে কোহত্যাদর ইতি ভাবঃ। এষা দশেতি। স্বয়ং দর্পঃ পরৈষ্চ 
তৃমানতেত্যর্থঃ। বাণ্িকল্পাঃ বাক্যপ্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপার-প্রকারা ইতি 
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সহ্ৃদয়' এই অলীক চিন্তায় ভাবমুকুলিতলোচনে নৃত্য করিবার কোন 
কারণ নাই। এমন নূতন নৃতন সহত্র বৈচিত্র্য মহান আলংকাৰিকগণ 
সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন । ভরতের নাট্যশান্ত্ে মাত্র চারিটি 
অলংকারের--উপম1, দীপক, রূপক, যমক-_এর উল্লেখ ছিল। তাহার 
পর বিভিন্ন আলংকারিক বিভিন্ন নুতন অলংকারের স্ষ্টি করিয়াছেন। 
আচার্য দণ্ডী তো স্পষ্টই বলিয়াছেন-_'তে চাগ্ভাপি বিকল্ল্যন্তে কস্তান্‌ 
কাঁশ্স্্যেন বক্ষ্যতি' ৷ নুতন নৃতন অলংকারস্্টিকারী আলংকারিকগণ 
তো নুতন উত্তাবনায় উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন নাই। 

তাহ] হইলে সিদ্ধান্ত করিতেই হয়-_ধ্বনি বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু 
নাই ; ইহা! প্রবাদ মাত্র। কারণ ইহার এমন কোন তন্ব নাই--বাহা 
সুন্মমবিচারের বিষয় হইতে পারে । অভাববাদী নিজ বক্তব্যের সমর্থনে 
আনন্দবর্ধনের সমসাময়িক মনোরথ নামক কবির শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

মনোরথ নামক কবির উদ্ধত শ্লোকে--(১) এন বস্ত কিংচন, অনঃ- 
প্রন্থনা্দি, সালংকৃতি”__এই অংশে অর্থালংকারের, (২) 'বুরুপন্নৈরচিতং 
নৈব বচনৈ+-_এই অংশে শব্দালংকারের, (৩) বক্রোক্তিশুস্তাং চ য্,__ 
এই অংশে উৎকৃষ্ট সংঘটনারূপ শব্দার্থগুণের__অভাব সুচিত হইয়াছে। 

আচাধ্য অভিনবগুপ্ত সুন্দরভাবে এই তিন শ্রেণীর অভাববাদীর 
মতের উপসংহার করিয়াছেন-_-(১) গুণ ও অলংকার ব্যতীত কাব্য- 
শোভার অন্য কোন হেতু নাই। (২) যাহা গুণ ও অলংকার- 





বা। তম্মাৎ প্রবাদমাত্রমিতি । সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। 
যতঃ শোভাহেতৃত্বে গুণালক্কারেভেযা ন ব্যভিরিক্তঃ, যতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন 
শোভাহেতৃঃ। ষতশ্চ শোভাহেতুত্বেংপি নাদরাম্পদং তন্মাদিতার্থঃ। ন চেয়মভাব* 
সম্ভাবন! নির্মুপৈব দুষিতেত্যাহ-_-তথা চান্তেনেতি। গ্রন্থকৎ-সমানকালভাবিনা 
মনোরথনায়া কবিনা। যতো ন সালক্কুতি, অতো ন অমনঃপ্রহলাদি। 
অনেনার্থালঙ্কারাণামভাব উক্তঃ। বুুৎপন্সৈ বচিতং চ নৈব বচনৈরিতি 
শবালক্কারাণাম্‌। 

বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্ট সংঘটনা, তচ্ছ,ভমিতি শ্রনধার্থগুণানাম্‌। বক্রোক্তিশুন্ত- 
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ব্যতিরিক্ত, তাহা শোভাহেতু নহে এবং (৩) গুণালংকারব্যতিরিক্ত 
বস্তু শোভাকারী হইলেও আদরাস্পদ নহে । 

অনস্তিত্ববাদিগণের বক্তব্যসমূহের মধ্যে একটী শৃঙ্খলাপরম্পরা 
আছে এবং এগুলি পরস্পরসম্দ্ধ। বৃত্তির প্রথমে পুনঃ শর্ষের 
প্রয়োগের দ্বারা [ পুণরপরে তশ্যাভাবমন্যথা কথয়েয়ুঃ ] বৃত্তিকার 
দেখাইতেছেন যে তিন শ্রেণীর অভাববাদিগণের মতে পারস্পরিক সমন্বয় 
আছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে অন্তর্ভীববাদী-_অভাববাদী নহেন, 
প্রথম দুই শ্রেণীর অভাববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং শেষোক্ত শ্রেণী 
পরোক্ষভাবে! 


মূল 

৭। ভাক্তমান্ততস্তমন্যে। অন্যে তৎ ধ্বনিসংজ্ভিতং কাব্যা- 
আন গুণরৃত্তিরিত্যানূঃ ৷ ঘগ্যপি চ ধ্বনিশব্দসংকীর্তনেন কাব্য- 
লক্ষণবিধায়িভিগু ণরৃত্তিরন্যে। বা ন কশ্চিৎ প্রকার: প্রকাশিতঃ, 
তথাপি অযুখ্যরত! কাব্যষু ব্যবহার দর্শয়তা ধ্বনিমার্গে মনাক্‌- 
স্পুষ্রোহপি ন লক্ষিতঃ ইতি পরিকল্্যৈবযুক্তম._ভাক্তমান্তত্তমন্যে 
হাত। 

অনুবাদ 

অপরে ইহাকে (ধ্বনিকে ) ভাক্ত ব! লাক্ষণিক অর্থ বলিয়াছেন । 
অন্য কেহ কেহ বলেন যে, কাব্যের আত্মার 'ধবনি' নামে যে সংশ্ঞ। দেওয়। 
হইয়াছে, তাহা (সেই ধ্বনি ) হইতেছে (শব্দের ) গোলী বৃত্তি। এবং 
যদিও “ধবনি' শব্দের ব্যবহার করিয়। কাব্যলক্ষণকারিগণ (শবের ) 
গুণবৃত্তি বা অন্য কোন প্রকারের কথ প্রকাশ করেন নাই, তথাপি কাব্যে 


শবেন সামান্থলক্ষণাভাবেন সর্বালক্কারাভাব উক্ত ইতি কেচিৎ। তৈঃ 
পুনরুত্তত্বং ন পরিহ্ৃতমেবেত/লম্। প্রীত্যেতি। গতামন্থগতিকানুরাগেণেত্যথঃ | 
সুমতিনেতি। জড়েন পৃষ্টো ভুভঙ্গকটাক্ষাদি ভিরেবোত্তরৎ দদত্বতগ্বরূপং কামমাঁ- 
চক্ষীভেতি ভাবঃ। এবমেতেইভাববিকল্লাঃ শৃঙ্খলাক্রমেণাগতাঃ, ন তন্তোন্ঠাসন্বন্ধা 
এৰ। তথা হি তৃভীয়াভাবপ্রকারনিরূপণোপক্রমে পুনঃ শবন্ায়মেবাভিপ্রায়ঃ 
উপসংহারৈক্যং চ সঙ্গছতে ৷ অভাববাদন্ত সম্ভাবনাপ্রাণত্বেন তৃতত্বমুক্তম্‌। ৬ 
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(শব্দের) গৌণীবৃত্তির ব্যবহারপ্রদর্শনকারী ধ্বনিমার্গ কিঞ্চিৎ 
স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, (সম্যকভাবে ) তাহার লক্ষণ করেন নাই 
__এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াই বল। হইয়াছে_অন্ঠে ইহাকে ভাক্ত 
অর্থ বিয়! থাকে ।' 
বাসুদেব 

অতঃপর দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিপক্ষ-_ লক্ষণাবাদিগণের বক্তব্য গ্রহণ 
কর] হইতেছে । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অভাববাদিগণের বক্তব্য 
বলিবার সময় অতীতকালের ব্যবহার হইয়াছে (তস্যাভাবং জগছুরপরে), 
কিন্তু লক্ষণাবাদিগণের বক্তব্য উপস্থাপনকালে বর্তমানকাঁলের ব্যবহার 
করা হইয়াছে (ভাক্তমাভুত্তমন্যে)। তাহার কারণ অনস্তিত্ববাদ 
সম্তাবনামাত্র এবং সেইজন্য এখানে অতীতকালের প্রয়োগ হইয়াছে ; 
আর ভভ্তিবাদ শাস্মপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবহমান _-সেজন্া 
এখানে নিত্যপ্রবৃত্তবর্তমানকালের ব্যবহার হইয়াছে । 

ভাক্ত'_ শব “তক্তি' হইতে আগত ( ভক্তি + অন্_ ভাক্তম্‌)। 
এখানে ভক্তি, লক্ষণা, গুণবৃন্তি প্রভৃতি একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
প্রীমদভিনবগুপ্তের মতে-_“পদের অর্থের দ্বাৰা ইহার ভজন! হয়, সেবা 
হয়, ইহ] প্রসিদ্ধভাবে উত্প্রেক্ষিত হয়-_এই কারণে ইহার নাম 
ভক্তি ; অর্থাৎ অভিধেয়ের সহিত সাঁরূপ্য, সাঁমীপা, সমবায়, বৈপরীত্য ও 


রা পাপ, পা ও ৬২ ক পপ এ শা লা ২২০ পপ পিপিপি ও পপি পাপী শশী শিক 


লোচন 'টীক। 

ভাক্তৰান্নত্ববিচ্ছিন্নঃ পুম্তকে ঘিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাঁছরিতি নিত্য প্রবৃততবর্তমানা- 

পেক্ষয়াভিধানম্। ভজ্যতে সেব্যতে পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োতপ্রেক্ষাত ইতি 

ভক্কিধর্মোইভিধেয়েন সামীপ্যাদিঃ১ তত আগতো ভাক্তো লাক্ষণিকোহর্থঃ। 
যদদাছঃ-. 





সত পপ পাশ ত ও পাপী সপ পাপা 


অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ সারূপ্যাৎ সমবায়তঃ। 
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা ॥ ইতি 
গুণসমুদায়বৃত্তেঃ শবস্যার্থভাগক্তৈক্ষ্যাদির্ভক্তিঃ, তত আগতো গৌপোইর্থো 
ভাক্তঃ। ভক্তিঃ প্রতিপান্তে সামীপ্যতৈক্ষ্যাদে শ্রদ্ধাতিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনত্বেন 
উদ্দি্ত তত আগতো ভাক্ত ইতি গৌণো লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্ত চার্থন্ত ভঙ্কো 
ভক্কিরিত্যেবং মৃখ্যার্থবাধা, নিমিত্তং, প্রয়ে(জনমিতি ত্রয়সন্ভাব উপচারবীজিত্যুক্তং 
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ক্রিয়াসংযোগরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধের কথনরূপ ধর্ম হইতেছে ভক্তি । গুণ- 
সমুহবিশিষ্ট শব্দের তীক্ষতা প্রভৃতি বিশেষ কোন অর্থকে ভাগ 
করিয়! দেয় বলিয়া ইহার নাম ভক্তি। তাহা হইলে সামীপ্য, তীক্ষতা 
প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপাদ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাতিশয্যই হইতেছে ভক্তি। 
প্রতিপাগ্ঠ সম্পর্কবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া তাহা হইতে আগত বলিয়! 
এই অর্থ হইতেছে ভাক্ত অর্থ বা গৌণ অর্থ ব! লাক্ষণিক অর্থ। 
তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে মুখ্যার্থের ভঙ্গই হইতেছে ভক্তি । 
এতদ্ৰারা মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন তিনটিই উপচারের 


কারণ-_ ইহা বলা হইল। 

“অন্তে'-_ভামহ, বামন, উত্তট ইত্যাদি। ইহার! অভাববাদিগণের মত 
কেবলমাত্র অভিধা ও বাচ্যার্থকেই গ্রহণ করেন নাই, শবের লক্ষণা- 
শক্তিকেও গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার! কাব্যাত্রীরপে কথিত ধ্বনিকে 
শবের গুণবৃত্তি বলিয়া! মনে করেন ; গুণ হইতেছে--সামীপ্য প্রভৃতি 
ধর্ম এবং তীক্ষতা প্রভূতিও। গুণসমূহরূপ উপায়ের দ্বারা যাহার 
অর্থের অর্থাস্তরে বৃত্তি বা প্রকাঁশ হয়; কিংবা গুণসমূহরূপ উপায়ের 
দ্বার যেখানে শব্দের ব্যাপারের বুত্তি বা প্রকাশ হয় তাহার নাম গুণ- 
বৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে ইহা শব্দ কিংবা অর্থ। কিংবা গুণের দ্বার] যাহার 
বর্তন তাহাই হইতেছে গুণবৃত্তি। ইহ! অমুখ্য অভিধাব্যাপার। 

'কাব্যাত্সনং গুণবৃত্তিরিতি'__-এখানে যে সমানাধিকরণত্ব আছে 
তাহার ভাবার হইতেছে এই-_-অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে 

ভবতি। কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিঘি ৷  সামানাধিকরণ্যস্যায়ং ভাবঃ_যপ্তপ্য- 
বিবক্ষিতবাচ্যে ধবনিভেদে “নিংশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ, ইত্যাগাবুপচারোহস্তি তথাপি ন 
তদাত্সৈব ধ্বনি, তছ্যতিরেকেণাপি ভাবাৎ; বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যপ্রভেদাদে 
অবিবঞ্ষিতবাচ্যেহপুযুপচার এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যামঃ ) তথ] চ বক্ষ্যতি-_- 
ভক্দ্যা বিভন্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ | 
অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্রের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥ ইতি 
কম্তচিদ্‌ ধবনিভেদস্ত সা তু স্তাহুপলক্ষণম্‌ ॥ ইতি চ 
গুণাঃ সামীপ্যাদয়ো ধর্মাক্তৈক্ষযাদয়শ্চ | তৈরুপায়ৈব্ত্তিরথাত্তরে বন্ত।, 
তৈরুপাস্ৈবৃত্তির্বা শবস্ত যত্র ল গুণবৃত্তিঃ শকোহ্র্থো বা। গুণঘ্বারেপ বা বর্তনং, 





৪ ধ্বগালোকঃ 


[ নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ ইত্যাদি উদাহরণে (২১) ] উপচারের প্রয়োগ 
থাকিলেও ধ্বনি সেই উপচারের আত্মা নহে। উপচার ছাড়াও যে 
ধবনি হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বিবঙ্ষিতাম্যপরবাচ্যধ্বনিতে দেখা যায়। 
অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতে ও বস্তুতঃ ধ্বনি হয় না, উপচারই হয়। গ্রন্থকার 
সেইজন্য এ সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন__ 
(ক) ভক্ত্যা বিভণ্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধবনিঃ | 
অতিব্যাপ্ডেরথাব্যাপ্তের্ন চাঁসৌ লক্ষ্যতে তথা । ১1১৪ 

এবং (খ) কস্যচিদ্‌ ধবনিভেদস্য সা তু স্যাহ্পলক্ষণম্‌॥ ১1১৯ 
অর্থাৎ (১) স্বরূপের বিভিন্নতাবশতঃ এই ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত 
একত্ব লাভ করে না অর্থা ধ্বনি ও ভক্তি একই রকম হইতে পারেন] । 
অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষবশতঃ ভক্তি ধবনির লক্ষণ হইতে পারে ন1। 

(২) তাহ! অর্থাৎ ভক্তি কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ 
হইতে পারে। 

ধ্বনি শব্দ তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে (১) ধ্বনতি- 
ইতি ধ্বনিঃ -যাহা ধ্বনন করে তাহা পবনি; (২) প্বন্যতে ইতি 
ধবনিঃ_ যাহ] ধ্বনিত হয়, তাহা ধ্বণি এবং (৩) ধবনণমিতি ধ্বনিঃ 
যাহার দ্বারা ধ্বনিত হয়, তাহ] ধ্বনি | ধ্বনি” শব্দের যে অর্থই গ্রহণ 
করা হোক না, তাহা শব ও অর্থের ওপচারিক প্রয়োগমাত্র | 
শবের মুখ্য অর্থ হইতেছে অভি] ; মুখ্যার্থ ছাড়া যে অর্থ থাকে তাহা! 
হইতেছে অমুখ্য অর্থ। ইহাই ধবনি। কারণ ইহা ছাড়! শবের 
আর তৃতীয় রাশি নাই। শব্দের মুখ্য ও অমুখ্য দুইটি ব্যাপার স্বীকার 
গুণবৃত্তিরমুখ্যোহভিধাব্যাপারঃ। এতছুক্তং ভবতি--ধবনতীতি বা, ধন্তত ইতি 
বা, ধবননমিতি বা যদি ধ্বনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশব্দার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাঁসৌ 
কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হাভিধৈবেতি পারিশেম্যাদমুখ্য এব ধ্বনি, তৃতীয়রাশ্তভাবাৎ। 

নন কেনৈতদুক্তং ধ্বনিগুবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ষগ্কপি চেতি। অন্তো বেতি। 
গুণালক্কারগ্রকার ইতি বাবৎ। দর্শয়তেতি। ভট্টোন্তটবামনাদিনা | 
ভামছেনোক্তং--'শব্বাশ্ছন্দোইভিধানার্থা8, ইতি অভিধানত্ত শব্দাদ ভেদং 
ব্যাখ্যাতৃং ভট্টোন্তটে। বভাষে--'শব্ানামভিধানমভিধাব্যাপারো মৃখ্যে। গুণবৃত্বিশ্চ 
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করিলে-_অমুখ্যার্থ বা লক্ষণার মধ্যে ধ্বনিকেও অন্তভূ্তি করা ছাড়া 
উপায় থাকে না। 

কাব্যলক্ষণকা'রী উন্ভুট, বামন প্রভৃতি আচাধ্যগণ “ধবনি” এই শবের 
দ্বারা অন্য কোন প্রকার গুণ বা অলংকারের কথা বলেন নাই, কিন্তু 
শবখের অমুখ্যরুত্তি অর্থাৎ লক্ষণাকে কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন । 
এতদ্বারা তাহারা ধ্বনিমার্গ য্ুকিঞ্চিতভাবে হইলেও স্পর্শ করিয়াছেন। 
কি ভাবে তাহা বল! হইতেছে । 

লক্ষণা বা শব্দের অমুখ্যবৃত্তির দুইটি ভেদ-_রূট্ি-লক্ষণ! ও প্রয়োজন- 
লক্ষণ । প্রয়োজনলক্ষণায় লক্ষণার প্রয়োজনটি ব্যপ্তনার সাহাষ্যে প্রকাশ 
করিতে হয়। গগঙ্গায়াং ঘোষঃ-_এইটি প্রয়োজনলক্ষণার উদাহরণ ; 
এখানে প্রয়োজন হইতেছে শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির আতিশধ্য বুঝান । 
তাহা শবঝের মুখ্যবৃত্তির দ্বারা অলভ্য ; অতএব অমুখয লক্ষণাবৃত্তির আশ্রক্স 
গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির বোধ তো৷ 
ব্যঞ্জনার সাহায্যেই আসে । অতএব লক্ষণার ব্যবহার করিয়াও প্রকৃত 
পক্ষে ব্যগ্রনার ক্ষেত্রকেও অতি সামান্ভাবে হইলেও স্পর্শ করা 
হইয়াছে-_ইহাই ধ্বনিবাদিগণ বলিতে চাহেন | 


মূল 
৮1 কেচিৎ পুনঃ লক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়ে। ধ্বনেস্তত্বং 
গিরামগোচরৎ সহ্ৃদয়হ্দয়সংবেদ্ধমেব সমাখ্যাতবস্তঃ। তেন 
এবংবিধাত্ বিমতিষু স্থিতাহ্‌ সহ্দয়মন:প্রীতয়ে ততত্বরূপৎ ক্রম: | 
অনুবাদ 
আবার কোন কোন লক্ষণকরণকার্ষ্ে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি 
বলিয়াছেন- ধ্বনির তত্ব বাক্যের অতীত, ইহ! কেবলমাত্র সহ্দয়হাঘয়- 


ইতি । বাঁমনোহপি “সাদৃশ্তাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ' ইতি 1 মনাকৃম্পুই ইতি। 
তৈস্তাবদ্ধ্বনিদিগুদ্পীলিতা, যথা লিখিতাপাঠকৈম্ত ম্বরূপবিবেকং কর্ত।যশকু,- 
বন্তিস্তৎম্বরূপবিবেকো ন কৃতঃ, প্রত্যুভোপালভ্যতে, অভগ্ননারিকেলবৎ যথাশ্রুত- 
তদ্গ্রস্থোদ্গ্রহখমাত্রেণেতি | অতএবাহ-_-পরিকল্প্েবমুক্তমিতি | ষগ্যেবং ন 
যোজাতে তদা ধ্বনিমার্গঃ স্পৃষ্ট ইতি পূর্বপক্ষাভিধানং বিরুধ্যতে। ৭ 


২৬ ধবন্তালোকঃ 

সংবেষ্ত। অতএব এইরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ মত থাকায় সন্গদয় 
ব্ক্কিগণের মানসিক শ্রীতির জন্যা তাহার (ধ্বনির) স্বরূপ 
বলিতেছি। 


বানরের 
অতঃপর অনির্বচনীয়তাবাদিগণের কথ! বলা হইতেছে। কোন 
কোন অপ্রগল্ভমতি পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, ধাহারা লক্ষণ 
নিরূপণে স্থাদক্ষ ! কিন্ত্ত তাহারাঁও ধ্বনির লক্ষণনির্ণয়ে অসমার্থ্য 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ধ্বনিতত্ব বাক্যের অগোচর। ইহা 
কেবলমাত্র সহৃদয়গণের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, ইহ! তাহাদের অনুভব- 
সিদ্ধ বস্ত, প্রকাশযোগ্য নহে । 
ধবনিবাদ সম্বন্ধে এইরূপ নান। বিরুদ্ধ মত আছে। উল্লিখিত আলোচনা 
হইতে দেখা যায় যে, ধবনিবাদ সম্বন্ধে সর্বসমেত পাঁচপ্রকার বিরুদ্ধ মত 
আছে ; ঘথা--তিনপ্রকার অভাববাদ, ভক্তিবাদ ও অনির্বচনীয়তাবাদ । 
জয়রথ রুস্যাকের “অলংকারসরব্বস্বের' টীকায় দ্বাদশ প্রকার ধবনি প্রতিপক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছেন £-- 
“তাশুপধ্যশক্তিরভিধ! লক্ষণানুমিতী দ্বিধা । 
অর্থাপত্তিঃ কৃচিত্ত্ত্ সমাসোক্ত্যাগ্ভলংকৃতিঃ ॥ 
রসন্ কাধ্যত। ভোগঃ ব্যাপারাস্তরবাধনম্‌। 
দ্বাদশেনখং ধ্বনেরস্য স্থিত বিগুতিপত্তয়ঃ ॥ 


লোচন টীক! 
শালীনবুদ্ধয় ইতি। অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থঃ। এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং 
ভব্যবুদ্ধয়ঃ। প্রাচ্য! হি বিপধ্যন্তা এব সর্বথা। মধ্যমান্ত্র তদ্রপং জাননা অপি 
বিপর্ধ্যাসসন্দেছেনাপহ্বতে | অস্ত্যান্বনপহৃবানা অপি লক্ষরিতৃং ন জানত ইতি 
ক্রমেণ বিপধ্যাসলন্দেহাজ্ঞান প্রাধান্তমেতেষাম্‌। তেনেতি। একৈকোহুপ্যয়ং 
বিগ্রতিপত্তিকূপো বাক্যার্থো নিরূপণে হেতুত্বং প্রতিপত্তত ইত্যেকবচনম্। 


এবংবিধাস্থ বিমতিঘিতি নির্ধারণে সপ্তমী । আস মধ্যে একোহপি যো 
বিমতিপ্রকারত্তেনৈব হেতুনা তত্ম্বূপং ভ্রম ইতি। ধ্বনিশ্বরূপমভিধেয়মূ, 


অভিধানাভিধেরলক্ষণো ধ্বনিশাস্ত্রয়োর্বকৃশ্রোত্রোবু্ৎপান্থবুৎপাদকভাবঃ লম্বন্ধঃ, 
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দ্বাদশ প্রকার, ঘথা_-(১) তাণুপর্য ( মীমাংসক ) (২) অভিধা, 
( প্রাচীন মীমাংসক ) (৩) (৪) ছুই প্রকারের লক্ষণ, জহতস্বার্থী লক্ষিত- 
লক্ষণা এবং অজহতস্বার্থা ৷ %৫) (৬) ছুই প্রকারের অনুমান ( অজ্ঞাত ) 
ণে) অর্থাপত্তি (অনুমানবিশেষ ) (৮) তন্ত্র (শব্দের দ্যর্থবোধক 
নিপুণ প্রয়োগ,) (৯) সমাসোক্তি ও অন্য অলংকার (১০) 
রূসকার্য)তা (দণ্ডী, লোল্লট প্রভৃতি উতপত্তিবাদিগণ) (১১) ভোগ 
(ভট্টনায়কের ভূক্তিবাদ) এবং (১২) ব্যাপাবাস্তরবাধন (অনির্বচণীয়তাবাদ) 
[ 11715 15 2006105 61026 10175810115 006 12010060 11] 2911 
০6061 ড520215 520 609৮ 16 15 পিতা টিটো 60600, 00 
15955 1017591)1 610616 52510202616 15 1100 09591015 1০ 
06505 3৮. হ58৮179৪2 910গজাত। চাহ 51437] 
সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ইহাকে “রসনা” বলিয়াছেন । 

আচার্য অভিনবগুপ্তও ধ্বনি প্রতিপক্ষগণের মধ্যে মৃখ্যভেদ তিনটি 
ও অভাববাদ্দিগণের তিনটি অবান্তরভেদ সহ মোট পাঁচটি ভেদের 


বিমতিনিবৃত্তযা। তত্ম্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্, শান্ত্রপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ 
সম্বন্ধ ইতুযক্তম্‌। ৮ ূ 

অথশ্রোতৃগত প্রয়োজনগ্রতিপাদকং “সহদয়মন্ঃ প্রীতয়েখ ইতি ভাগং 
ব্যাখ্যাতুমাহ--তন্ত হীতি। বিমতিপদপতিততস্তেত্যর্থঃ | ধবনেঃ স্বব্ূপৎ লক্ষয়তাং 
সম্বন্ধষিনি মনসি আনন্দো নিবৃণ্তযাত্মা চমৎকারাপরপর্ধ্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈর্বিপর্ধ্যা- 
সাছ্যপহতৈরনুন্ম,ল্যমানত্বেন স্থেমানং লভতামিছি প্রয়োজনং সম্পাদয়িতুং 
ততম্ববরপং প্রকাশ্তঠত ইতি সঙ্গতিং। প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্ত 
প্রযোক্তাপ্রাণতয়ৈব তথা ভবতীত্যাশয়েন প্রীতয়ে তম্বর্ূপং ব্রম' 
ইত্যেকবাক্যতয়৷ ব্যাথ্যেয়ম্‌। তৎদ্বূপশব্ধং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ 
পূর্বোদীরিত-বিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং হুচয়তি-_-সকলেত্যার্দিনা | সকলশব্ধেন সকবি- 
শবেন চ প্রকারলেশে কম্মিংশ্চিদিতি নিরাকরোতি । অতিরমণীয়মিতি ভাক্ত' 
ছ্যতিরেকমাহ। নহি “সিংহোবটুঃ, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র রম্যত! কাচিৎ। 
উপনিষদ্ভূতশবেন তু অপূর্বসমাখ্যামান্রকরণ ইত্যার্দি নিরাকৃতম্‌। অনীয়সী 
ভিরিত্যাদিনা গুণালঙ্কারানস্তভূতিত্বং সুচয়তি। অথ চেত্যাদিনা “তৎসময়াস্তঃ- 
পাতিন' ইতাদিনা যৎ সামগ্নিকত্বং শঙ্কিতং তর্িরবকাশীকরোতি | রাষায়ণ-. 





৩০ ধ্বস্তালোকঃ 


অনুবাদ 

সকল সগুকবির কাব্যের জীবনস্বরূপ, অতিরমণীয়, প্রাচীন কাব্য- 
ক্ষণকারিগণের সৃক্ষবুদ্ধিও পুর্বে বাহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে 
অসমথ' কিন্ত রামায়ণ-ম হাভারত প্রভৃতি জমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যে 
যাহার প্রসিদ্ধ ব্যবহার সহ্দয়গণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেই ধ্বনির 
স্বরূপ সহ্ৃদয়গণের মনে আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করুক-_এই উদ্দে্টে 
ইহা প্রকাশিত হইতেছে । 

বাস্থদে 

বৃত্তির এই অংশে বাক্যটির করৃপদ হইতেছে '“ধ্বনেঃ স্বরূপম্ঃ । 
ইহার বিশেষণসমুহ হইতেছে -“সকলস্ুকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতম্‌ 
অতিরমণীয়ম, চিরন্তন কাব্যলক্ষণবিধাগ্নিনাম অনীয়সীভিঃ বুদ্ধিভিঃ 
অনুম্মীলিতপূর্ব» রামায়ণমহাভারত প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারম্৮--এইগুলি ; শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্যের মতে এই সমস্ত 
বিশেষণ প্রয়োগের দ্বার। পূর্বোল্লিখিত পঞ্চ সন্দেহের খণ্ডন সুচিত 
হইয়াছে । 

পূর্বে ধ্বনিপ্রতিপক্ষগণের বক্তবা বপিতে গিয়া বৃত্তিঅংশে-_ 
'কস্মিংশ্চিৎ অপ্রদণিতে প্রকারলেশে', ভাক্তমাহুস্তমন্তে' “অপূর্বসমা- 
খ্যামাত্রকরণে" 'উক্তেু এব চারুত্বহেতুধু অন্তর্ভাবা্”, “তগুসময়ান্তঃ- 
পাতিনঃ” “ন সকল বিদ্বন্মনো গ্রাহিতা মবলম্বতে' ধ্বনেস্তত্বং গিরামগোচরম্, 
ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে (১) কম্মিংশ্চিৎ 
অপ্রদশিতে প্রকার লেশে, 'অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে' 'উক্তেঘু এব চারুত্ব- 


লোচন টাক 

নন্গু ধ্বনিন্বরূপং ব্ূম' ইতি প্রতিজ্ঞায বাচ্যপ্রভীয়মানাখ্যৌ দ্বৌ ভেদাবর্থস্তেতি 
বাচ্যাভিধানে কা সঙ্গতিঃ কারিকায়া ইত্যাশস্ক্য সঙ্গতিং কতুমিবতরণিকাং করোতি 
তত্রেতি। এবংবিধেইভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ। ভূমিরিব ভূমিকা । 
যথা অপূর্বনির্মাণে চিকীঘিতে পূর্বং ভূমিিরচ্যতে, তথা ধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়- 
মানাখ্যে নিরূপয়িতব্যে নিধিবাদপিদ্ববাচ্যাভিধানং ভূমিঃ। তৎপৃষ্টেইধিক- 
প্রতীযর়মানাংশোলিঙগনাৎ। 

বাচ্যেন সমশীধিকতন্বা গণনং তন্তাপ্যনপন্কবনীয়স্বং প্রতিপাদয়িতুম্‌। 


প্রথমোদ্দোতঃ ৬১ 


হেতুযু অন্তর্ডাবা» “তগুসময়ান্তঃপাঁতিনঃ, “সকলবিদ্বন্বনোগ্রাহি 
তামবপন্বতে'-__প্রভৃতি পদের প্রয়োগে তিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের 
কথা বলা হইয়াছে । অভিনবগুপ্তপাদ বলেন-- বৃত্তির “সকল” ও “সগুকবি, 
শব্দের প্রয়োগের দ্বারা “কস্মিশ্চিহ প্রকার লেশে” এই আপত্তির 
নিরাকরণ হইয়াছে। “উপনিষদ্ভূতম্ত এই শব্দের দ্বারা অপূর্বসমাধ্যা- 
মাত্রকরণ-_-এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে । '“অণীয়সীভিঃ, প্রভৃতি 
শব্দের দ্বার! ধ্বনি যে গুণ ও অলংকারের অন্তভূতি নহে-_তাহা সুচিত 
হইয়াছে 'অথ ৮_এই শব্দগুলির দ্বারা আপত্তির ততসময়ান্তঃপাতিনঃ'-- 
এই অংশে যে সংকেতানুবন্তিতার আশংকা কর] হইয়াছে-_তাহা 
নিরাকৃত 'হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতাদি' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা 
দেখান হইয়াছে যে সকল পণ্ডিত ও মহাকবিই ধ্বনিতত্বকে সমাদর 
করিয়াছেন,। “অতিরমণীয়ম এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ধ্বনির 
ভক্তিত্ব থণ্ডিত হইয়াছে । এবং 'লক্ষয়তাম্ঠ। শবের দ্বার] বলা হুইয়াছে 
ধ্বনির লক্ষণ করা যায়, অর্থাত, ইহ অনির্চনীয় নহে । এতত্বারা 
'ধবনেস্তত্ব গিরামগোচরম্ড এই মত খণ্ডিত হইল । এই ভাবে বৃত্তিকার 
একটা বাক্যে সংক্ষেপে সকল আপত্তির খগুন সুচিত করিয়াছেন । 
বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে ধ্বনির স্বরূপ সন্ৃদয়গণ লক্ষ্য করিয়াছেন | 
সহ্ৃদয়গণই ধ্বনির স্বরূপতত্ব বুঝিবার একমাত্র অধিকারী ; তাহা হইলে 
'সহৃদয়ের' লক্ষণ কি? আচাধ্য অভিনবগুগুপাদ তাহার অতি 


স্থতাবিত্যনেন “যঃ সমায়াতপূর্ব, ইতি দ্রঢুয়তি। “শব্দার্থশরীরং কাব্যমি*তি যছুক্তং 
তত্র শরীরগ্রহণাদেব কেনচিদাত্বনা তদনুগ্রাণকেন ভাব্যমেব | তত্র শবস্তাবচ্ছরীর- 
ভাঁগ এব সন্গিবিশতে সর্বজনস: বেছ্চধর্মত্বাৎ স্কুলকৃশাদিবৎ। অর্থঃ পুনঃ সকলজনসং- 
বেষ্টো ন ভবতি। ন হার্থমাত্রেণ কাব্যব্যপদেশঃ) লোঁকিক-বৈদিকবাকে[যু- 
তদগাবাৎ। তদাহ-__সহদয়ঙ্লাঘ্য ইতি । স এক এবার্থো ধিশাখতয়া বিষেকি- 
ভিন্বিভাগবুদ্ধযা বিভজ্যতে | 

তথাহি-_তুল্যেহর্থেকূপত্বে কিমিতি কম্মৈচিদেব সহদয়াঃ শ্লাঘস্তে। তপ্তবিতব্যং 
তত্র কেনচিদ্ধিশেষেণ ৷ যো বিশেষঃ, স প্রতীয়মানভাগো বিবেকিভিবিশেবহেতৃত্বা- 
দাত্েতি ব্যবস্থাপ্যতে । বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহৃদয়ৈত্ত ততৎ্পৃথগ-ভাবে বিপ্রাতি- 


৩২ ধানালোকঃ 


বিখ্যাত সংজ্ঞায় এসম্বন্ধে বলিয়াছেন “ষেষাঁং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ 
বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তম্ময়ীভবনযোগ্যতা ত এব সহ্দয়- 
সংবাদভাজঃ সহদয়াঃ অর্থাৎ “সহৃদয়” হইতেছেন তীহারাই, 
কাব্যান্ুশীলনের অভ্যাসবশতঃ ধাহাদের হৃদয়দর্পণ অতিশয় নির্মল 
বা স্বচ্ছ হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধীহারা কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়- 
বস্তুর সহিত তন্ময়তা লাভের যোগ্য হইয়াছেন । 

বৃত্তিতে ব্যবহৃত আনন্দো মনসি লভতাম্‌ প্রতিষ্ঠাম' এই অংশে 
“আনন্দ' শব্দের শ্রিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয় ; “আনন্দ, শব্দের দ্বারা দেখান 
হইয়াছে কাব্যে রসচর্বণাত্বা আনন্দই প্রধান এবং সর্বত্রই আনন্দের 
প্রধানতম হেতু হইতেছে রসধ্বনি। আবার এই গ্রন্থের রচয়িতা 
হইতেছেন আনন্দবর্ধন। সহদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধন এই গ্রন্থরচনার 
দ্বার] দেহান্তের পরেও সকল-সহৃদয়মনে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করুন-_ 
ইহাঁও এই অংশে ব্যঞ্সিত হইয়াছে । নিজের নাম প্রকাশের দ্বার! 
শ্রোতৃবর্গের মনে সন্তাবনা ও বিশ্বাস উত্পাদনপূর্বক শ্রোতৃবর্গকে 
্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করানোই ইহার উদেশ্য। শ্রীমদভিনবগুপ্তাচা্য 
বলিয়াছেন এইভাবে-গ্রস্থকার, কবি ও শ্রোতার-_মুখ্য প্রয়োজন উক্ত 
হইল। 
পশ্থতে, চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ ভাবে । অত এব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহদরঙ্লাঘ্য 
ইতি বিশেষপদ্ধারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদূশা তস্য দ্বো ভেদ্াবংশাবিত্যুক্তম্‌, 
ন তু দ্বাবপ্যাত্মানৌ কাব্যস্তেতি | 

কারিকাভাগগতং কাব্যশব্ং ব্যাকর্ভ,মাহ-_কাব্যস্ত ইতি ললিতশবেন গুণা- 
লঙ্কারানুগ্রহমাহ। উচিতশব্েন রসবিষয়মেবৌচিত্যং ভবতীতি দর্ণয়ন্‌ রলধবনে 
জীবিতত্বং সৃচন্নতি । তদভাবে ছি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্বত্রোদেবা্যত 
ইতি ভাবঃ। যোহর্থ ইতি য্দানুবদন্‌ পরেণাপ্যেত্তাবদভ্যপগতমিতি দর্শয়তি ' 
তন্তেতাঁদিনা তদস্ক্যুপগম এব দ্বযংশত্বে সত্যুপপদ্ভত ইতি দর্শয়তি । তেন বহুক্তম 
চারুত্ব-হেতৃত্বাদগুণালক্কারব্যতিরিক্তে!ন ধ্বনিঃ' ইতি, তত্র ধ্বনেরাত্ম স্বরূপত্বাদ্ধেতুর 
সিদ্ধ ইতি দরিতযষ্। ন হ্থাত্মা চারুত্বহেতুর্দেহস্তেতি ভতবতি। 'অথাপ্যেবং 
স্তাতথাপি বাচ্যেহনৈকাস্তিকো হেতুঃ। ন হালঙ্কার্ধ্য এবালঙ্কারঃ, গুণী এব গুগঃ। 
এতব্বর্থমপি বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ | অতএব বক্ষ্যতি--“বাচ)ঃ প্রধিদ্ধঃ' ইতি ॥ ২ ॥১০ 
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মুল 
১০। তত্র ধ্বনেরেব লক্ষয়িতুমারবস্য ভূমিকাৎ রচয়িতুমিদযুচ্যতে_ 
যোহর্থ; সহদয়ঙ্্রাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ। 


বাচ্য-প্রতীয়মানাথ্যো তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ২ 

কাব্স্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণ; শরীরস্যেবাত্থা 
সাররূপতয়া স্থিত; সন্বদয়ক্লাঘ্যো যোহ্্তস্য বাচ্যঃ প্রতীয়- 
মানশ্চেতি দো ভেদৌ । 


অন্নুবাদ 

সেই বিষয়ে, ধ্বনিরই লক্ষণ করিতে আরস্ত করিয়া ভুমিকা 
রচন৷ করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে__ 

জহদয়গণের প্রশংসাযোগ্য যে অথ কাব্যের আত্মারূপে 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে-_ তাহার দুইটি ভেদ-_বাচ্য অথ” ও প্রতীয়মান 
অথ _এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

লালিত্য ও ওচিত্যের সঙ্পিবেশহেতু চারু্তপ্রাপ্ত, কাব্যশরীরের 
আত্মার স্যায় সাররূপে অবস্থিত এবং সন্ধদয়গ্রণ কর্তৃক প্রশংজিত যে 
অর্থ আছে, তাহার দুইটি ভেদ-_বাচ্য ও প্রতীয়মান । 


বাসুদেব 

অতঃপর ধ্বনিতত্বের ব্যাখ্যা করিবার উদেস্টে তাহার ভূমিক1 রচনা 
কর! হইতেছে। ভূমিকা বা ভিত্তি রচনা না হইলে কোন বস্ত নিগিত 
হইতে পারে না। এই গ্রন্থে ষে তত্ব রচিত হুইবে তাহা হইতেছে 
ধবনিতত্ব। প্রতীয়মাণাখ্য ধবনিতন্ব নির্ণয় করার ভিন্তিম্বরূপ হইতেছে 
নিধিবাদসিন্ধ বাচ্যার্থ। সেই কারণে বাচ্যার্থের পরে প্রভীয়মানার্থের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। লেখক পূর্বে বলিয়াছেন-_ধবনির স্বরূপ বলিতেছি' ; 
আবার এইখানে বলিতেছেন অর্থের ছুই প্রকার ভেদ আছে। ধ্বনিতন্ব 
বলিতে গিয়। অর্থের ভেদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি? জেখক 
বলিতেছেন-__ প্রয়োজন হইতেছে ধ্বনিতত্বের ভূমিকা রচনা । 

কাব্যাত্ারূপে ব্যবস্থিত অর্থের বাচ্য ও প্রতীয়মান এই ছুইভেদ 
স্বীকার করিয়া ধ্বনিকার- __বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থ--উভস্ক প্রকার 


এ 


৩৪ ধ্বগ্কালোকঃ 


অর্থকেই সমান প্রাধান্য দিয়াছেন । এতদ্বারা গ্রন্থকার ইহাই বুঝাইতে 
চাছেন যে বাচ্যার্থের ম্যায় প্রতীয়মান অর্থেরও অপহ্ৃব (গোপনতা ) 
সম্তব নহে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে “শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্‌” ; এখানে বলা 
হইতেছে “অর্থঃ কাব্যাত্বোতি ব্যবস্থিতঃ | তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে 
হয়--কাব্যের শরীর হইতেছে শব্দ ও আত্মা হইতেছে অর্থ । শব্দ 
কাব্যের শরীর বটে ; কাঁরণ দেহের স্থুলত্ব, কৃশত্ব প্রভৃতির ন্যায় শবের 
ধর্মও সর্বজনসংবেগ্ভ। আত্ম! যেমন সর্বজনসংবে্ক নহে, আত্মাভজন- 
তশপরব্যক্তিগণেরই উপলব্ধিধোগ্য, সেইরূপ অর্থও সকলের উপলব্ধির 
বিষয় নহে--কেবল সহৃদয়-হৃদয়সংবেষ্ | 

আবার শব্দের অর্থ থাকিলেই কাব্য হয় না; লৌকিক ও বৈদিক 
বাক্যে শবের অর্থ আছে, কিন্তু তাহা কাব্য নয় ; তাহ! হইলে শবের 
অর্থের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে, যাঁহাঁতে তাহ! কাব্য হইতে 
পারে। বাচ্যার্থের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নাই, প্রতীয়মান অর্থের মধ্যেই 
সেই বৈশিষ্ট্য আছে। বাচ্যার্থের অন্তরালে বা বাচ্যার্থকে অতিক্রম 
করিয়! যে প্রতীয়মান অর্থ আছে ও যাহ! 'সহৃদয়-স্লাঘ্য” তাহাই হইতেছে 
'কাব্যাত্সা' । এখানে কাব্যের আত্মার দুই বিভাগ বলা হয় নাই, 
অর্থের দুই ভেদের কথাই বলা হইয়াছে । 

বৃত্তির 'ললিত' শবের দ্বারা গুণ ও অলংকারকে বুঝাইতেছে ; 
“উচিত” শবের দ্বারা রসেরই ওঁচিত্য হয় ইহা দেখাইয়। রসধবনিই যে 
কাব্যের প্রাণ তাহা সূচিত করা হইয়াছে 

প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্নিকে কাব্যের আত্মা বলায় ইহা যে গুণ ও 
অলংকারের অন্তডূক্ত হইতে পারে নাঁ_-তাহা! বলা হইল। আত্া 
দেহের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না এবং হইলেও বাচ্য অর্থ সেই হেতু 
হইতে পারে না । বাচ্যার্থ অলংকার হ্ছ্টি করে। সেই অলংকার 
কাব্যশরীরের চারুত্ববিধান করে । শরীরের চারুত্ব আত্মাতে থাকিতে 
পারে না। সেই কারণে আত্মস্বরূপে ব্যবস্থিত “ধ্বনিতে দেহের ধর্ম 
চারুত্ব খাঁকিতে পারে না। কারুণ যাহা অলংকার, তাহা! অলংকাধ্য 
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হইতে পারে না; এই কারণেও বাচ্যার্থের কথা বল] হইল-_কেবল 
ভূমিকা রচনার জন্য নহে। 


মূ 
১১। তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো ঘঃ প্রকারৈরুপমাদ্বিভিঃ। 
বন্ধ ব্যাকৃতঃ সোহন্যৈ 2 
কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ। 
ততো নেহ প্রতন্যতে ॥৩ 
কেবলমনুগ্ভতে পুনর্ধধোপধোগমিতি | 
অনুবাধ 
তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ_উপম। প্রভৃতি নানা প্রকারের দ্বার। 
তন্ান্ত লেখকগণ তাহার বহু প্রকারে ব্যাখ্যা ও বিজষণ করিয়াছেন । 
( অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক অথণ ) কাব্য-লক্ষণ-কারিগণের দ্বারা । 
সেই কারণে এখানে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইল না। 
কেবল প্রয়ো জনমত পুনরুল্লেখ করা হইল । 
বাস্র্দেব 
অর্থের দুইটি ভেদ থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে বাচ্যার্থের কথা এই 
শ্রোকে সামান্ত ভাবে উল্লিঘিত হইল ! কারণ বাচ্যার্থ স্থপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য 
আলংকারিকগণ --ভামহ দণ্ডী প্রভৃতি--উপমার্দি নানা অলংকারের 
বিচার-মুখে বাচ্যার্থের বিস্তৃত ও বহুধা আলোচন! করিয়াছেন। এজন্য 
এখানে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল না-_প্রয়োজনবশতঃ 
কেবলমাত্র পুনরুল্লিখিত হইল | 'প্রতন্তে' শব্ষে প্র' উপসর্গের দ্বারা 
ইহাই সুচিত হইয়াছে যে বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধ ও স্থপরিচিত বলিয়া ইহার 
বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই; ধাহা অজ্ঞাত বা অপেক্ষাকৃত 
বল্পপরিচিত তাহার কথাই বিশদভাবে আলোচিত হুইবে। 
লোচন-টাক। 
তত্রেতি। হ্যাংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ । প্রলিদ্ধ ইতি। ৰনিতাবদনোগ্তানেন্দৃ- 
দ্য়াদিলৌকিক এবেত্যর্থঃ | উপমাদ্দিভিঃ প্রকারৈঃ স ব্যাকৃতো বনধধেতি সঙ্গতিঃ। 
অন্তৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। ততো নেহ প্রতন্তত, 
ইতি বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যনুজ্েতি দর্শ়তি--কেবলফিত্যাদিনা ।৩।১১। 


৬% ধ্বন্তালোকঃ 


মূল 
১২। প্রতীয়মান পুনরন্যাদেব 
বন্তপ্তি বাণীঘু মহাকবীনাম্‌। 
ঘত্তৎ প্রসিদ্ধাবরবাতিরিক্তৎ 
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাত্র ॥8 
প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বাচ্যাদ্‌ বন্তপ্তি বাণীষু মহাকবীনাম্‌। যন্ত€ 
সহৃদয়-ু প্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোহলংকৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যে৷ বা অবয়বেভ্যো 
ব্যতিরিক্ুত্বেন প্রকাঁশতে লাবণ্যমিবানাস্থ! যথা হি অঙজনাস্ত 
লাবণ্যং পৃথঙনির্বপ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্তদেব সহদয়- 
লোচনামৃতং তত্বাস্তরং তদ্দদেব সোহর্থঃ ॥ 
অনুবাদ 
আবার, মহাকবিগণের বাণীতে অপর একটি বন্ত আছে : তাহা! 
রমণীগণের প্রসিদ্ধ দেহসৌক্ঠৰ হইতে অতিরিক্ত লাবণ্যের মত শোভা 
পাইয়। প্রকাশিত হয়। 
আবার মহাঁকবিদের বাণীতে বাচ্য (অর্থ) হইতে পৃথক 
প্রতীয়মান (অথ) নামে অন্য এক বস্ত অবশ্যই আছে। রমণীগণের 
লাবণ্য যেমন দেহ হইতে অতিরিক্তভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
(প্রতীয়মান অর্থ নামে ) যাহা। আছে, জন্গদয়গণের নিকট স্তুপ্রসিদ্ধ 
সেই অর্থ--প্রজিদ্ধ অলংকারসমূহ হইতে পৃথকভাবে প্রতীত হুইর়। 
প্রকাণিত্ত হয়। যেমন রম্ণীগণের লাবণ্য পৃথগ্ভাবে বর্ণনীনর 
সর্বাৰয়বাতিরিক্ত এমন একটি পৃথক বন্ত, বাহ সহ্বদয়গণের নয়নাম্ৃত 
স্বতন্জ তত্বক্ধপে প্রতিভাত হয়, এই অর্থও তদ্রপ । 
বাস্থদ্দেব 
উদ্ধৃত কারিকায় ও বৃত্তিতে প্রতীয়মান অর্থ কিরূপ তাহা বলা 
হইতেছে । এখানে ধ্বনির লক্ষণ দেওয়া! হইতেছে না, দৃষ্টান্তের দ্বার 
তাহার ভাসমানত্ব প্রদশিত হুইয়াছে। 


লোচন টীকা! 
অন্তদেষ .বন্বিতি। পুনশশব্ো বাচ্যাছিশেষঘ্কোভকঃ। তত্্যতিবিত্তং- 


সারভৃতং তেত্যর্থঃ | .মহাঁকবীনামিতি বছুবচনমশেষবিষয়ব্যাপকত্বমাহ । এতদষ্টি- 
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কারিকায় উল্লিখিত পুনঃ শব্দের দ্বার! বুঝান হইয়াছে যে বাচ্যার্থ 
হইতে প্রতীয়মান অর্থ পৃথক । ইহা! বাচ্যাতিরিক্ত ও কাব্যের জীবনী- 
ভূত ; মহাকবীনাম শব্দে বুবচনের প্রয়োগ ইহাই দেখাইতেছে যে 
ধ্বনির অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্ব আছে। 'প্রতীয়মানম' শবের ছ্বার। 
ইহ]! বুঝান হইল যে ধ্বনির অস্তিত্ব আছে ; কারণ যাহার অস্তিত্ব আছে 
তাহাই ভাসমান বা প্রতীয়মান হইতে পারে। অস্তিত্বহীন বস্তুর 
প্রকাশ হয় না। 

'প্রসিদ্ধ-_এই শব্দের দুইটি অর্থ-(১) ইহা সকলের বোধগম্য 
এবং (২) ইহ অলংকৃত ; এতদ্বারা সর্বপ্রতীতিত্ব ও অলংকৃতত্ব প্রদশিত 
হইল । “প্রসিদ্ধ হইতেছে সর্বজনবোধ্য বাচ্যার্থ। ইহা হইতেছে 
ধর্মী। বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মানের সহিত এই বাচ্যার্থ যুক্ত 
থাকে। যেমন লাবণ্যযুক্ত রমণীর দেহের মাধ্যমেই তদ্যতিরিক্ত লাবণ্য 
প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বাচ্যার্থের মাধ্যমেই প্রতীয়মান অর্থ 
প্রকাশিত হয়। 


ধাস্তমানপ্রতীয়মানাম্প্রাণিতকাব্যনির্মাণনিপুণপ্রতিভাভাজনতবেনৈব মহাঁকবি- 
ব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ। যদেেবংবিধমস্তি তভ্ভাতি। ন হাত্যন্তাসতো 
ভানমুপপন্নম্‌; রজতাগ্পি নাত্যন্তমসগাতি। অনেন সত্বপ্রযুক্তং ভাবস্তান- 
মিতি ভানাৎ সত্বমবগম্যতে । তেন যস্তাতি তদন্তি তথেতৃযুক্তং ভবতি। তেনায়ং 
প্রয়োগার্থঃ প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধমি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বৎ, তয়া 
ভাসঙানত্বাৎ-_লাবশ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গবৎ। প্রসিদ্ধশন্দস্ত সর্বপ্রতীতত্বমমলম্কুতত্বং 
চার্থঃ। যত্ত্দিতি সর্বনামসমুদীয়শ্চমৎকারসারতাগ্রকটীকরণার্থমব্যপদেশ্টত্ব- 
মন্যোন্তসংবলনারুতং চাব্যতিরেকত্রমং দৃষ্টাস্তদাষ্টণস্তিকয়োদর্শয়তি । এতচ্চ কিমপি 
ইত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। লাৰণ্যং হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তৎ 
ধর্মাস্তরমেব | ন চাঁবয়বানামেব নির্দোষতা ভূষণযোগো বা লাবগ্যম্‌, 
পৃথঙনির্বণ্যমানকাণাদিদোষশুন্তশরীরাবয়বযোগিন্তামপ্যলঙ্কতায়ামপি লাবণ্য 
শৃন্তেরমিতি, অতথাভূতায়ামপি কণ্যাশ্চিল্সবণ্যামৃতচন্ট্রিকেয়মিতি সহ্দয়ানাং 
ব্যবহারাতৎ। ূ 

নন্গ লাবণ্যং তাবদ্‌ ব্যতিরিক্তং প্রখিতম্‌। প্রতীয়মানং কিং তদিত্যেব ন 
জানীম$, দূরেতু ব্যতিরেকগ্রথেতি । তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো৷ হেতৃরিতাশঙ্কা ন 
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কারিকায় “ঘ। এবং “তএই দুইটি সর্বনাম প্রয়োগের ছার! 
দেখানো হইয়াছে যে দৃষ্টান্ত (লাবণ্য ) এবং দার্ীন্তিকের ( প্রতীয়মান 
অর্থ ) সংজ্ঞা নির্দেশ কর! যাঁয় না| পরস্পরের সংমিশ্রনজনিত ভ্রমের 
ফলেই লাবণ্যকে দেহ হইতে এবং প্রতীয়মান অর্থকে বাচ্যার্থ হইতে 
অভিন্ন মনে করা হয়। 

বৃত্তিতে উল্লিখিত “কিম অপি অন্যদেব*-_ প্রভৃতির দ্বারা লাবণ্য এবং 
প্রতীয়মান অর্থের প্রাণ যে চমত্কার বা আনন্দ-_তাহা। বলা হুইয়াছে। 

লাবণ্যমিবাঙগনাহ্থ'-_এই উপম। প্রয়োগের সার্থকতা এইরূপ £-_ 

অবয়বসংস্থানের ছার লাবণ্য প্রকাশিত হইলেও ইহ] দেহাতিরিক্ত 
একটি নূতন ধর্ম-_দেহের দৌষশৃহ্যতা বা অঙ্গে অলংকারসংযোগ নহে ; 
কারণ নির্দদোষদেহযুক্তা ও সাংলকারা রমণী লীবণ্যহীনা হইতে পারেন ; 
আবার অলংকারহীন1! নারীরও নয়মানন্দদায়ী লাবণ্য থাকিতে 
পারে। সেইরূপ গুণ ও অলংকার থাকিলেও কাব্য না হইতে পারে, 
আবার কেবলমাত্র ধ্বনি থাঁকিলেও কাব্য হইতে পারে। অতএব 


হর্থ ইত্যাদিনা স্বরূপং তন্তাভিধত্তে। সর্বেধু চেত্যাদিনা চ ৰ্যতিরেকপ্রত্থাং 
সাঁধস্ষিষ্যতি । অত্র প্রীয়মানন্ত তাবদ্‌ ঘৌ ভেদৌ-_লোকিকঃ কাব্যব্যাপারৈক- 
গোচরশ্চেতি। লৌকিক? ষঃ স্বশব্দবাচ)তাং কদদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা- 
গ্ভনেকপ্রকানে! বস্তশবেনোচ)তে । সোইপি ছিবিধঃ_যঃ পূর্বং কাপি ৰাক্যার্থেহ- 
লঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়ান্বভৃৎ, ইদানীং ত্বনলগ্কাররূপ এবান্াত্র গুণীভাবাভাবাৎ, 
স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলার্দলংকারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্ততে ব্রাহ্গণশ্রমণন্তায়েণ। 
তদ্রপতাভাবেন তৃপলক্ষিতং বস্তমাত্রমুচ্যতে । মাত্রগ্রহণেন ছি রূপাস্তরং 
নিরাকৃতং। যস্ত ম্বপ্রেইপি ন স্বশববাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, 
কিং তু শব্ধসমর্্যমাণহদয়সংবাদসুন্নর-বিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাঙ নিবিষ্টরত্যাদি" 
বাসনানুরাগন্কুমারস্বসংবিদানন্ধচর্বণাব্যাপার-রসনীয়রূপো! রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈ- 
কগোচরে! রসধবনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, ন এব মুখ্যতয়াস্মেতি। 

ধদূচে ভষ্টনায়কেন--'অংশত্বং ন রূপতা+ ইতি তদ্বত্বলঙ্কারধ্বন্যোরেব যদি 
নামোপালস্তঃ রসধ্বনিষ্ত তেনৈবাঁত্ব তয়াজীকৃতঃ, রসচর্বণাত্বনস্তৃতীকবন্তাংশস্যাভি- 
ধাভাবনাংশহয়োতীরসত্বেন নি্য়াৎ, বন্বলঙ্কারধ্বন্তো রসধ্বনিপধ্যন্ততষেবেতি 
ধন্বমেব বক্ষ্যামস্কন্রেত্যান্কাং তাবৎ ।১২ 
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ধবনি বা প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থ হইতে পৃথক ও তাহার অতিরিক্ত, 
ধদিও বাচ্যার্থের মাধ্যমেই ধ্বনি প্রকাশিত হয়। 


মূল 
১৩। স হার্থে বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত বস্তমাত্রমলংকারা 
রসাদ্য়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রতিনে! দর্শয়িষ্যতে। সর্বেধুচ তেষু 
প্রকারেষু তন্ত বাচ্যাদন্যত্বম,। 
অনুবাদ 
' সেই অর্থ যে বাচ্যাথের শক্তির দ্বারা আক্ষিগু হইয়া-_বস্তুমান্র, 
অলংকারসমূহ ও রসার্দি__ প্রভৃতি নানাভবে বিভিক্ত হয়-_তাহ! পরে 
প্রদর্শিত হইবে; এবং সেই সমস্ত গ্রকারেরই মধ্যে বাচ্যার্থ হইতে 
তাহার (প্রতীয়মান অথের ) বিভিন্নত! (দেখা বাইবে)। 
বাসুদেব 
অতঃপর বৃত্তিকাঁর ধ্বনির তিনটি প্রভেদ-__বস্তুধ্বনি, অলংকার-ধ্বনি 
ও রসধ্বনির কথ! উল্লেখ করিয়া তিনটিতেই ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ 
করিতেছেন--বাচ্যাদত্থত্বম__ইহু] বাচ্যার্থ হইতে পৃথক। 


লোচন টাকা 
বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি ভেদত্রয়-ব্যাপকং সামান্তলক্ষণম্‌। যগ্পি হি ধ্বননং 
শবসৈব্য ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থসামার্থ্স্ত সহকারিণঃ সর্ধত্রানপায়াদ্বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ত- 
ত্বমূ। শব্দশক্তিমূলানুরণনব্যঙ্গ্যেৎপ্যর্থসামর্থাদেব প্রতীয়মানাবগতিঃ, শবশক্তিঃ 
কেবলমবাস্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ ।১৩ 
লোচন টীকা 
দূরং বিভেদবানিতি। বিধিনিষেধো বিরুদ্ধাবিতি ন কন্তচিদ্পি বিমতিঃ। 
এতদর্থ, প্রথমং তাবেব উদাহরতি-_ 
“ভ্রম ধান্সিক বিশ্রন্ঃ স শুনকোহ্গ মারিত তেন । 
গোর্দাবরীনদীকূললতা গহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন ॥ 
কন্তাশ্চিৎ সন্কেতস্থানং জীবিতসবস্বায়মানং ধান্সিকসঞ্চরণাস্তরায়দোযাত্বদ- 
বলুপ্যমানপল্লবকুমুষা্দিবিচ্ছায়ীকরণাচ্চ পরিত্রাতুমিয়মুক্তিঃ। তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি 
ভ্রমণং শ্বভয়েনাপোর্দিতমিতি প্রতি প্রসবাত্মকো নিষোধাভাবরূপঃ, ন তু নিম্নোগঃ 
প্রৈষাদিকপোহ্ত্র বিধিঃ অতিসর্গপ্রাণ্ত কালক্োহ্য়ং লোট। তব ভাবতদ- 


৪০ ধবন্ঠালোকঃ 


কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে ঘে প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো। অভঙ্কাত ; 
মুল বন্তু জানা না থাকিলে তাহার ব্যতিরিক্তত্বের কথা আসে না| 
সেই কারণে “স হার্থ ইত্যাদির দ্বারা লেখক প্রতীয়মানের স্বরূপ 
বলিতেছেন । “সর্বেষু চ তেষু প্রকারেষু' বলিয়! যে পরবর্তী বাক্য আছে, 
তাহাতে বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের বিভিন্নতার কথা বল! 
হইয়াছে । 

সেই প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থের সামর্্ের দ্বারা আক্ষিণ্ড হইয়! 
বস্ত, অলংকার ও রসাদিধ্বণি স্থষ্টি করে। তাহা হইলে বস্তধবনি, 
অলংকার-ধ্বনি ও রসধধনি এই তিন প্রকার ধবনিরই সাধারণ লক্ষণ 
হইতেছে-_“বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তম্-_-এই শব্দটি। তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে উক্ত তিনপ্রকার ধ্বনিই বাচ্যার্থের সামর্ঘ্যের দ্বারা 
আক্ষিপ্ত । ধবনন-কার্্য শকেরই ব্যাপার ; কিন্তু তাহাতে অর্থের শক্তির 
সহুকারিতা সর্বদাই থাকে, কখনও নষ্ট হয় না; সেই কারণে ধ্বনি সব 
সময়েই বাচ্য অর্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিণড হয়। শব্দশক্তিমুলক 
অনুরণনব্যঙ্গ্যে ইহা ঘটিয়া৷ থাকে । সেই কারণেই বল! হইল 'বাচ্য- 
সামর্থ্যাক্ষিগ্ম' ! 


ভাবয়ে। বিরোধাদ্‌ দ্বপ্নোস্তাবন্ন যুগপদ্ধাচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্যব্যাপারাভাবাৎ। 
£বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেখ' ইত্যাদিনাভিধাব্যাপারস্ত বিরম্য ব্যাপারসংভবাভিধানাৎ । 

নন তাৎপর্যাশক্তিরপর্ধ্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃগ্তধানিকতদাদিপদার্থানন্বয়রূপ- 
মুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধনিমিত্তয়া বিপরীতলক্ষণয়া চ ৰাক্যার্থীভূতনিষেধ- 
প্রতীতিমভিহিতানবয়দূশী করোতি ইতি শব্শক্কিমূল এৰ সোহর্থঃ। এবমনেনোক্ত- 
মিতি হি ব্যবহারঃ, তন্ন বাচ্যাতিরিক্তোহন্তোহর্থ ইতি । 

নৈতত্; ত্য হাত্র ব্যাপারাঃ সংবেগ্স্তে--পদার্থেধু সামান্তাত্মস্বভি- 
ধাব্যাপারঃ, সঙগ়্াপেক্ষয়ার্থাৰগমনশতিহযভিধা । সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেযাংশে 
আনস্ত্যাধ্যভিচারাচচৈকন্ত । ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপধ্যশক্তিঃ পরম্পরা- 
স্বিতে, সামান্ঠান্তান্তখালিদ্ষেবিশেষং গময়স্তি ছি ইতি ন্যায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয় 
কক্ষ্যায়াং ভ্রম ইতি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্বয়মাত্রস্যৈব 
প্রতিপন্নত্বাৎ। নহি 'গঙ্গায়াং ঘোষ+, “সিংছে। বটুঃ, ইত্যত্র বথান্বম্র এব বুভূষণ 
প্রতিহন্ততে, যোগ্যতাবিরহ্থাৎ; তা তব ভ্রমণনিষেন্ধা! স শ্বা নিংহেন হতঃ। 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৪১ 


বৃক্তিতে বলা হইয়াছে প্রতীয়মান অর্থের-_বস্ভমাত্র, অলংকারসমূহ 


ও রসাদি প্রভৃতি--বিবিধ বিভেদ আছে অর্থাৎ বস্তুধবনি, অলংকারধবনি 
ও রসাদিধবনির নান! অবাস্তরভেদ আছে। এখন প্রতভীয়মানের 
ছুইটি প্রভেদ হইতে পারে- লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যাপার়- 
গোচর | লৌকিক প্রতীয়মান বিধি, নিষেধ প্রভৃতি নানা প্রকার 
হইতে পারে । “বস্ত' শব্দের দ্বারা এই সব লৌকিক বিধিনিষেধাদি 
বুঝায়। আবার বাচ্যত্ব অবস্থায় যাহাতে উপমাদি রূপে অলংকারত্ব 
ছিল, ব্যঙ্গ্ত্ব অবস্থায় তাহাতে সেই অলংকারত্ব না থাকিলে, তাহ তখন 
বস্ত্রমাত্র বলিয়! কথিত হয় | “বস্তুমাত্র' পদে “মাত্র'-_এই শব্দ প্রয়োগ 
করিয়া বস্তধবনি যে অলংকারধবনি নয় তাহ! প্রমাণ কর! হইল। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে--প্রতীয়মান ছুই প্রকারের হইতে পারে 
লৌকিক ও কেবলমাত্রকাব্যব্যাপারগোচর । লৌকিক প্রতীয়মান 
কখন কখনও স্বশব্বাচ্য হইতে পারে । কেবলমাত্র-কাব্যব্যাপার- 
গোচর 'রস' কিন্তু কখনও স্বপ্নেও স্বশব্ববাচ্য ও লৌকিক ব্যবহারের 


তদ্দিদানীং ভ্রমণনিষেধকারণবৈকল্যাদ্‌ ভ্রমণং তবোচিত মিত্যন্বয়ন্ত কাচিৎ ক্ষতিঃ। 
অতএব মুখ্যার্থৰাধা নাত্র শঙ্ক্যেতি ন বিপরীতলক্ষণায়! অবসরঃ। 

ভবতু বাসো। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রাস্তা তাবদমৌ নভবতি। তথা 
হি মুখ্যার্থবাধায়াং লক্ষনায়াঃ প্ররুপ্ডতিঃ। বাধা চ বিবোধ্প্রতীতিরেব। ন চাত্র 
পদার্থানাং স্বাত্সনি বিরোধঃ। পরম্পরং বিরোধ ইতি চেৎ-নোইয়ং তর্থ্যন্থয়ে 
বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ। 

ন চাপ্রতিপন্রেহন্বয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ, প্রতিপত্তিশ্চান্বয়ন্ত নাভিধাশক্ত্যা, 
তন্তাঃ পদার্থপ্রতিপত্ত্যপক্ষীণায়া বিরম্যাব্যাপারাৎ ইতি তাৎপর্ধযশক্যেবান্বয়- 
প্রতিপত্তি ৷ 

নন্বেবং “অঙ্গুল্যগ্রে করিবরশতম্‌; ইত্যত্রাপ্যহ্বয়প্রতীতিঃ শ্যাৎ। কিংন 
ভবত্যন্বয়প্রতীতিঃ দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ। কিন্ত প্রমাণাস্তরেণ সোহম্বয়ঃ 
প্রত্ক্ষারদিনা বাধিতঃ-_প্রতিপশ্নোহপি শুক্তিকায়াং বজতমিবেতি তদবগঙ্গকারিণো 
বাক্যন্তা প্রামাপ্যম্‌। “সিংহো! মানবকঠ ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যা নিবিষ্টতাৎপর্য)- 
শক্তি-সমপিতাস্বয়বাধকোন্লাসানস্তরমভিধাতাতপর্যশক্তিছ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ 
ভৃতীয়ৈৰ শক্তিস্তবাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধান! সমুল্লসতি | 


৪২ ধ্ন্তালোকঃ 


অন্তর্গভ নহে। তাহা হইলে রস কিণ আচার্য অভিনবগুপ্ত 
ইহার লক্ষণ করিয়াছেন-_“শব্দ*সমর্য্যমাণ-হৃদয়-সংবাদ-ন্থন্দর-বিভাবানু- 
ভাব-সমুদিত-প্রাঙ নিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগ-স্থকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্ধণ- 
ব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ | 

[ “রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্থিতের (00718010080999 ) 
আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার । মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রন্তৃতি ভাবের বাসনা 
দ্বার অনুরঞ্জিত হয়েই সম্ঘি আনন্দময় সৌকুমাধ্য প্রাপ্ত হয়। 
লৌকিক 'ভাবের-কারণ ও 'কাধ্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমপিত হ'য়ে 
সকল হৃদয়ে সমবাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, 
সেই বিভীব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে” ;-- 
ডঃ অতুল চন্দ্র গুত-_কাব্যজিজ্ঞাসা-_পৃঃ ১৫) 


নদ্বেবং “সিংহো বটু" ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্তাৎ ? ধ্বননলক্ষণন্তাত্মনোই- 
ত্রাশণি সমনস্তরং বক্ষ্যমাণতয়! ভাবাৎ। নম্ু ঘটেহপি জীবব্যবহারঃ স্তাৎ? 
আত্মনো বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্ত খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠটানযুক্ততস্ত 
সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ,ন যস্ত কম্তচিদিতি চেৎ-_গুণালঙ্কাবৌচিত্য-মুন্দরশব্বার্থ- 
শরীরম্ত সতি ধ্বননাখ্যাত্নি কাব্যরপতাব্যবহারঃ । ন চাত্সনোহসারতা 
কাচিদিতি চ সমানম্‌। নচৈবং ভক্তিরেব ধ্বনিঃ, ভক্তিহি লক্ষণাব্যাপার 
সৃতীয়কক্ষ্যানিবেশী। চতুর্্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ) তথা হি- 
ভ্রিতয়সরিধৌ লক্ষপা প্রবত্তত ইতি তাবদ্তবস্ত এব বাদস্তি। তত্র মুখ্যার্থবাধা 
তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রনাণান্তরমূলা । নিষিত্বং চ যদভিথীয়তে সামীপ্যাদি তদপি 
প্রমাণাস্তরাবগম্যমেব | 

বত্বিগং ঘোষম্তাতিপবিত্রত্বনীতপত্বসেব্যত্বারদিকং প্রয়োজনমশবাস্তরবাচ্যং 
প্রমাণাস্তরাপ্রতিপন্নম, বটোর্বা পরাক্রমাতিশয়শালিত্বং তত্র শবন্য ন তাবর 
ব্যাপারঃ। 

তথাহি তৎসামীপ্যাততদ্বর্মত্বান্যানমনৈকান্তিকম্ঠ সিংহশব্দবাচ্যত্ং চ 
বটোরসিন্ধম। অথ হত্র বত্রেবং শবদপ্রয়োগ স্তত্র তত্র তদ্বর্মবোগ ইত্যন্থমানম, 
তল্যাপি ব্যাণ্তিগ্রহণকালে মৌলিকং প্রমাণান্তরং বাচ্যম্ন চাত্তি। নচ 
্বতিরিয়ম্, অনন্থভৃতে তদযোগাৎ, নিয়মাপ্রতিপতে ব্তরেতদবিবক্ষিতমিত্য- 
ধাবসায়াভাব-প্রসঙ্গাচ্গেতাস্তি ভাবদত্র শবভৈব ব্যাপারঃ) ব্যাপারস্চ নাভিধাস্মা। 


প্রথমোছেোযাতিঃ ৪৩ 


যেখানে বাচ্যার্থের সামধ্যের দ্বারা আক্ষিগ্ত হইয়া এই রস 
ধ্বনিত হয় সেখানে রসধবনি হয়। স্পঙ্টতঃই রসধবনি লৌকিক 
নহে, ইহা “কাব্যবাপারৈকগোচর* | শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-- 
এই রূসই ধবনি, ইহাই মুখ্য,_সেই কারণে ইহাই কাব্যের আত্মা । 
ভট্টনায়ক বলিয়াছে-_ধ্বনির ভেদ যদিও স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে ইহাকে কাব্যের অঙ্গ (অংশ) বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, 
কাব্যরূপী বা “কাব্য-আত্বা' বলিয়! স্বীকার করা যায় না। ভট্টনায়ক 
বলিয়াছেন__ 
ধ্বনির্নামাপরো! যোহুসৌ ব্যাপারো ব্যগ্রনাতকঃ। 
তণ্ঠ সিদ্ধেহপি ভেদে, হ্যা কাব্যাঙতবং, ন রূপিতা । 
[ কাব্যাংশত্বং ন রূপতা ইতি পাঠভেদঃ ] 


সময়াভাবাৎ। ন তাতপর্য্যাত্মাঃ তশ্তান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্া। 
উল্তাদেব ছেতোঃ স্থলদগতিত্বাভাবাৎ। তত্রাপি ছি ম্খলদ্গতিত্বে পুনমুখ্যার্থবাধা 
নিমিত্তং প্রয়োজনমিত্যনবস্থা স্তার্খ। অতএব যৎকেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম 
কৃতং তথ্যসনমাত্রম। তন্মাদভিধাতাৎপধ্যলক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোইসৌ৷ ব্যাপারো। 
ধ্বননগ্ে(তনব্ঞ্জনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসোদরব্যপর্দেশ-নিরূপিতোহভ্যুপগন্তব্যঃ। য্- 
ক্্যাতি-- 
“মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্যার্থদর্শনম্‌ । 
যছুর্দিত্য ফলং তত্র শব্ষো নৈব ব্খলদগতিঃ ॥ 
তেন সময়্াপেক্ষা বাচ্যাবগমনশক্তির ভিধাশক্তিঃ । তদন্যথানুপপত্তি সহারার্৫থা- 
ববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবাধাদদিসহকার্য্যপেক্ষার্থপ্রতিভাননশক্তি 
লক্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাতততপ্রতিভাসপবিব্বিত-প্রতি 
পতৃপ্রতিভাসহায়ার্থগ্োতনশক্তিধ্বননব্যাপারঃ; সচ প্রাগুত্তং ব্যাপারত্রয়ং 
সকুর্বন্‌ প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মেত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োইপি 
নিষেধবিষয় ইত্যুক্তমূ। 
অভ্যুপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তম্‌: ন ত্বত্র লক্ষণ!, অত্যন্ততিরস্কারান্তসংক্রমণ- 
ফোরভাবাৎ। ন হর্থশক্তিমূলোইস্তা ব্যাপারঃ1। সহকারিভেদাচ্চ শক্তিভেদঃ স্পট 
এব, বথা তন্ভৈব শব্ধস্ত ব্যাধ্িস্ত্যাদিসহরুভস্য বিবক্ষাবগতাবনুমাপকন্বব্যাপারঃ। 
'এবমভিহিতান্বযবাদিনামিয়দনপহৃবনীয়ম্‌। | 


৪8৪ ধ্বন্ালোকঃ 


ঘি রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা হয়, তাহা হইলে বস্তুধ্নি ও 
অলংকারধবনির গতি কি হইবে? তাহার] অংশ ন] অংশী, কাব্যের 
আত্মা না দেহ? অভিনবগুগ্তপাদ বঙলিলেন-_আপাততৃষ্টিতে মনে 
হইতে পারে, তাহার কাব্যের অঙ্গ। কিন্তু বস্তুধবনি ও অলংকার 


যোইপ্যন্বিতাভিধানবাদী “যতপরঃ শব'ঃ স শব্দার্থ£ ইতি হৃদয়ে গ্রহীত্বা শর- 
বদভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিছতি, তন্ত যদি দীর্ঘে। ব্যাপার শুদেকোহসাবিতি 
কুতঃ1 ভিন্নবিষত্বত্বাৎ।  অথানেকোহসে 1 তথ্িষয়সহকারিভেদাদ- 
সজাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে চ কার্যে বিরম্যব্যাপারঃ শব্খকর্ম-বুদ্ধযাদীনাং 
পদ্দার্থবিষ্তিনিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে চাশ্মন্নয় এব | 

অথ যোহসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোইর্থ:, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত ইত্যেবং- 
বিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, তি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎপ্রতিপত্তিঃ | 
নিমিত্রেষু সঙ্কেতঃ নৈমিত্বিকত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ--পশ্তত শ্রোত্রি 
রন্তোক্তি-কৌশলম্। যো! হাসৌ পর্যস্তকক্ষাভাগ্যর্থঃ গ্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঃ, 
তস্ত পশ্চান্বনাঃ পদার্থাবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছন্তীতি-_নূনং মীমাংসকন্ত 
প্রপৌত্রং প্রভি নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্‌। অথোচ্যপ্তে-_পূর্বং ' তত্র সঙ্কেতগ্রহণ- 
সংস্কৃতন্ত তথা প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়া বস্তশ্থিত্যা নিমিত্তত্বং পদার্থানাম্‌ঃ তহছি 
তদনুদরপণোপযষোগি ন কিঞ্চিদপুযক্তং স্তাৎ। ন চাপি প্রাকৃপদার্থেষু সঙ্কেত- 
গ্রহণং বৃত্বমূ, অন্বিতানামেব সর্বদা প্রয়োগাৎ। আবাপোদ্বাপাভ্যাং তথাভাব 
ইতি চেৎ__সন্কেতঃ পদ্দার্থমাত্র এবেত্যত্যুপগমে পাশ্চাত্যৈব বিশেষ প্রতীতিঃ। 


অথোচ্যতে-_দৃষ্টেব ঝটিতি তাৎপর্য প্রতিপত্ভিঃ কিমত্র কুর্ম ইতি। তদিদং 
বয়মপি ন নাজীকুর্মঃ | যত্ধক্ষ্যামঃ__ 
তদ্বং সচেতসাং সোংর্থো বাক্যার্থবিমুখাত্মনাম্‌। 
বুদ্ধো তত্বাবভাসিন্তাং ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥ 
কিং তু সাতিশয়ান্ুশীলনাভ্যাসাততত্র সম্ভাব্যবানোইপি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্প- 
পরম্পরানুদয়াদভ্যন্তবিষয়ব্যাপ্তিসমরস্থতিক্রমবল্ন সংবেগ্ধত ইতি । নিমিতি- 
নৈ্লিত্িকভাবশ্চাবস্তাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্তথা গৌণলাক্ষণিকয়োমুখ্যাদ্‌ ভেদঃ' *শ্রতি- 
লিঙ্গা্গি-প্রমাণবট্কম্ত পারদৌর্বল্যমঠ ইত্যার্দি, প্রক্রিয়াবিঘাতঃ, নিষিত্ততা- 
'বৈচিজ্রোনৈবাস্তাঃ সমন্থিতত্বাৎ । নিষিতততাবৈচিত্রে ঢাভ্যুপগতে কিমপরমন্মান্থ- 
হূযুয্া। যেংপ্যবিভক্তং স্ফোটং বাক্যং তাদর্থং চাছুঃ) তৈরপাবিস্তাপদ্পতিতৈঃ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ 8৫ 


ধবনিও ঘে রসধ্বনিতেই বিশ্রাস্তি লাভ করে__তাহা পরে প্রদশিত হইবে। 
অভিনবগুপ্ত পাদ বলিতেছেন-__ভ্টনায়কও রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে অভিধা ও ভাবন1 নামক দুইটি অংশ অতিক্রম করিয়া ভোগীকরণ 
বা রসচর্ণ! নামক তৃতীয় অংশে উপনীত হওয়া যায়। 


সর্বেয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া । তহুত্তীর্পত্বে তু সর্বং পরমেশ্বরাদয়ং ব্রদ্ষেত্যেশ্মচ্ছাত্ত্র- 
কারেণ ন ন বিদ্দিতং তত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তেত্যান্তাম । 

যত, ভট্টনায়কেনোক্তম__ইহ দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়োগে চ ধান্সিকপদপ্রয়োগে 
চ ভয়ানকরসাবেশরুভৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীরুবীরত্বপ্রক্ৃতিনিয়মাবগমমস্ত- 
রেনৈকাস্ততো নিষেধাবগত্যভাবাদিতি তন্ন কেবলার্থসামর্যনিষেধাবগতেনিমিত্ব- 
মিভি। তত্রোচ্যতে-_কেনোক্তমেততৎ  “ব্তপ্রতিপতৃবিশেষাবগমবিরহেণ 
শব্দগতধবননব্যাপারবিহরেণ চ নিষেধাবগতিঃ" ইতি | প্রতিপত্প্রতিভাসহকারিত্বং 
হাম্মভির্দ্যোতনন্ত প্রাণত্বেনোক্তন।  ভয়ানকরসাবেশশ্চ ন নিবার্ধ্যতে, তন্ত 
ভয়মাত্রোৎপন্তাত্যুপগমাৎ। প্রতিপন্তয্যশ্চ রসাবেশো রসাভিব্যক্ত্যিব । রসশ্চ ব্যঙ্য 
এব, তত্ত চ শন্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যঙ্গযত্বমেব। প্রতিপত্তরপি 
রনাবেশো! ন নিয়তঃ, ন হসৌ নিয়মেন ভীরুধ|মিকসব্রন্মচারী-সহৃদয়ঃ। অথ তদ্‌- 
বিশেষোহপি সহকারী কল্প্যতে, তহি বক্ত প্রতিপত্তপ্রতি ভা প্রাণিতো ধ্বননব্যাপারঃ 
কিং ন সহতে। কিং চ বন্তধ্বশিং দূষয়তা রসধ্বনিস্তদনুগ্রাহকঃ সমথ্্যত ইতি 
নুষ্ঠতরাঁং ধ্বনিধবংলোহয়ম্‌। যদাহ -“ক্রোধোইপি দেবন্ত বরেণ তুল্যঃ, ইতি । অথ 
রসন্তৈবেরতা প্রাধান্তমুক্তম্‌ ) তত কো ন সহতে । অথ বস্তমাত্রধবনেরেত হুদাহর ণং 
ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাদ্‌ দ্বাবপ্যত্র ধ্বনী স্তঃঃ কো দোষঃ। 
যদ্দি তু রসান্থুবেধেন বিনা ন তুষ্যতি, তৎ ভয়ানকরসামুবেধেো নাত্র সহৃদয়হদয়দর্পণ- 
মধ্যাস্তে, অপি তু উক্তনীত্য। সস্ভোগা ভিলাধবিভাবলঙ্কেতদ্থানো চিতন্রিশিষ্টকাক্াস্ত- 
সুভাবশবলনোদিতশূঙ্গাররসান্ুবেধঃ | রসম্তালৌকিকত্বাত্তাবন্মাত্রার্দেব চানবগমাৎ 
প্রথমং নিধিবাদসিদ্ধ-বিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েশ চৈতত্বস্তধবনেরদা হরণং- 
দতম্‌ । 

হস্ত ধ্বনিব্যাখ্যানোগ্যতত্তাৎপর্ধ্যশক্তিমেব বিবক্ষাস্চ কত্বমেৰ বা ধবননমযোচৎ 
সনাম্মাকং হৃদয়মাবর্জয়তি । যদাহুঃ_-ভির্নরুচিহছিলোকঃ ইতি । তদেতদপ্রে 
বথাষথং প্রতনিষ্যাম ইত্যান্তাং তাবৎ । ভ্রমেতি। অতিস্ষ্টোহসি প্রাপ্তন্তে, 
ভ্রমণকালঃ | ধান্সিকেতি। কুম্ুমাহ্যপকরণার্থং যুক্তং তে ভ্রণম্‌। বিশ্রন্ধ ইতি 


ট৬ ধ্বস্টীলোকঃ 


মূল 
১৪ তথা হিআগ্ঠস্তাবৎ প্রভেছে বাচ্যাদ, দূরৎ বিভেদবান্‌। 
সহি কদাচিদ বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ। যথা_ 
'ভম ধম্মিঅ বিসথে। সে! হুণও অজ্জ মারিও দে 
গোলাণঈ-কচ্ছ-কুড়ঙ্গবাসিন। দরিঅসীহেণ ॥ 
[ ভ্রম ধামিক বিঅবঃ স শুনকোহ্ঠ মারিতস্তেন। 
গোদাবরীনদীকুললতাগহনবাসিন। দৃপ্তসিংছেন-__সং ] 
অনুবাদ 
ইহ। বল যায় যে প্রথম প্রকারের ভেদ (অথ বস্তধবনি ) বাচ্য 
অর্থ হইতে বছদুরে অবস্থিত। তাহ! কখনও বাঁচ্যে বিধিরূপে 
থাকিলেও নিষেধরূপে ব্যক্ত হয় । ঘেমন-_ 
হে ধাণ্সিক। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়। ভ্রমণ কর। সেই গোদাবরী- 
নদী-ভীরস্থ লভাকুঙ্জবাসী কুকুরটি সেই দৃপ্ত সিংহের দ্বারা নিহত 
হুইয়াছে। 
বান্ুদেব 
অতঃপর বস্ত্ু-ধ্বনির সম্বন্ধে আলোচনা আর্ত হইতেছে । 
প্রতীয়মান অর্থের তিনটি ভেদের মধ্যে আদি বা প্রথম ভেদ হইতেছে 
বস্ত-ধবনি। বৃত্তিকার বলিতেছেন ইহা বাচ্য অর্থ হইতে বহুদূরে 
অবস্থিত এবং উদাহরণ দ্বারা তাহার বক্তব্যকে দৃটীভূত করিতেছেন । 
ঘে গাথাটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেটি হালের গাথা- 
সপ্তশতী হইতে গৃহীত। কোন বরমণীর সংকেতস্থান ( প্রিয়মিলনস্থান ) 
কোন ধামিকের সঞ্চরণবশতঃ অন্তরায়যুক্ত হইয়াছিল] রমণীটি 


শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ। স ইতি যস্তে ভক্মপ্রকম্প্রামঙ্রলতিকামরূত ৷ অগ্ভেতি | দিষ্ট্যা 
বর্ধস ইত্যর্থ%। মারিত ইতি পুনরস্ত।নুতখানম্‌। তেনেতি। যঃ পূর্বং কর্ণোপ- 
কিকয়া তবয়াপ্যাকিতে৷ গোদাবরীকচ্ছগছনে প্রতিবসতীতি। পুর্বমেব হি-_ 
তক্রক্ষায়ৈ তত্বয়োপশ্রাবিতোহসৌ, স চাধুনা তু দৃপ্তত্বাত্ততো গহুনান্িঃদরতীতি 
প্রসিদ্ধগোর্দাবরীতীরপরিসরাচগসরণমপি তাবৎ কথাশেষীভূতং কা কথ 
তল্পতাগহুনপ্রবেশশক্কর়েতি ভাবঃ ১৪ 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৪৭ 


জানিত যে সেই ধাগ্নিক কুকুরকে ভয় করে। ধাস়িকটি যাহাতে 
সংকেত স্থানে না আসে সেই উদ্দেশ্যে রমণীটি ধাপ্সিককে বলিল-_“হে 
ধামিক, গোদাবরীনদীতীরস্থ যে লতাকুঞ্ধে তুমি পুম্পচয়ন করিতে, 
সেখানে যে কুকুরটি ছিল, সেই কুকুরটি সিংহ করুক নিহত হইয়াছে 
কুকুরের ভয় আর নাই, অতএব তুমি এখন নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে 
ভ্রমণ করিতে পার”! এখানে রমণীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; যে কুকুরকে ভয় 
করে সে যে সিংহের ভয়ে সংকেতস্থানে আর যাইবে না ইহা নিশ্চিত ; 
অতএব এখানে ভ্রমণ-নিষেধই উদ্দেশ্য এবং জমণ-বিধির ছলে ভ্রমণ 
নিষেধরূপ বস্ত্র ধবনিত হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উপরোক্ত শ্রোকের ব্যাখ্যায় ধ্বনিপ্রসঙ্গ 
আসিবে কেন? অভিধা, তাশুপর্যয বা লক্গণাশক্তির সাহায্যে কি 
উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ বুঝা যাইবে না ? 

অভিথ! পদের সাধারণ অর্থ বুঝায় । কোন একটি সংকেত নির্দেশ 
করাই হইতেছে অভিধার কার্য । অভিধা কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারে না। “সকৃৎুপ্রযুক্তশব্দস্য বিরম্যব্যাপারানুপপত্তিঃ' এই 
স্যায়ানুসারে অভিধা সংকেতিত অর্থ অর্থাৎ “ভ্রমণ কর' ইহ' বুঝাইয়া 
শেষ হইতেছে । অভিধার দ্বার! ব্য্যার্থ '্রমণ করিও না" বুঝান 
যাইবে না। প্রাভাকর-মীমাংসকগণ ( অদ্বিতাভিধানবাদিগণ ) বলেন 
প্যশ্পরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ; অর্থা যাহা! বুঝাইতে শব্দ ব্যবহৃত হয়, 
তাহাই শব্দের অর্থ ; এই যুক্তিতে এখানে অভিধার সাহায্যে অর্থগ্রহণ 
কর। াইতে পারে । ইহাদের মতে অভিধাব্যাপারঃটীই শরের মত 


লোচন টাকা 
অত্বা ইতি । 
শ্বশ্রুরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অভ্রাহং দিবসকং প্রলোকয়। 
মা পথিক রাত্র্ান্ধ শ্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠাঃ | 
মহ ইতি নিপাঁতোহ্নেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থে ন ভূ মমেতি। এবং হি 
বিশেষবচনমেৰ শঙ্কাকারি ভবেদ্দিতি প্রচ্ছন্লাভ্যুপগমো ন স্তাৎ। কাংচিৎ 
প্রোধিতপতিকাং তক্ুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনান্থরঃ সংপযনঃ পান্থোহলেন 


৪৮ ধ্বন্তঠালোকঃ 


ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উদ্দিষ্ট অর্থকে স্পর্শ ও স্পষ্ট করে। 
তদুত্তরে অভিনবগুপ্ত বলেন যে বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ ইহ একটিমাত্র 
ব্যাপার নহে, বিষয় ও সহকারীভেদের জন্য ইহা! একজাতীয় নহে। 
আবার অভিধামূলক সংকেত ন1 থাকায় অভিধাব্]াপারের দীর্ঘ-দীর্ঘত্ 
(যাহ! বিবক্ষিত হইয়াছে বল। হইতেছে ), তাহার সাক্ষাশ্ড প্রতীতিই 
হইতে পারে ন1। স্থতরাং এক্ষেত্রে অভিধাশক্তির অবকাশ নাই, 
অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতও গ্রাহা নহে। 

এথন দেখ? যাক, তাৎুপর্য্যশক্তির প্রয়োগ কবিয়া শ্লোকটির উদ্দিষ্ট 
অর্থ লাভ কর] যায় কিনা । অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন-_- 
গাথায় ব্যবহৃত “দৃপ্ত 'ধাসিক' ও তদ' শব্দের অন্থয় সম্ভব নহে' ; আবার 
রমণীর বলিবার উদ্দেশ্ট _“ভ্রমণ-নিষেধ”, | স্তরাং এই উভয় কারণেই 
বিপরীত লক্ষণার দ্বার! তাঁতপর্যশক্তিই বাকোর “ভ্রমণ করিও না”__এই 
নিষেধাত্মক অর্থ বুঝাইতে পারে। তাঁৎিপর্য্যশক্তি অন্থয় করিতেই 
নিজের শক্তি হারায় না; স্থতরাং এখানে শবশক্তির সাহাষ্যেই অর্থ- 
লাভ হইতে পারে ; এখানে বাচ্যাতিরিক্ত কোন অর্থ নাই। 

প্রীমদভিনবগুপ্তবাদ অভি হিতান্বয়বাদিগণের এই অভিমতও গ্রহণ 
করেন নাই। অভিধা শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। বিশেষ অর্থ 
বোধের জন্য তাতপধ্যশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। স্থতর্াং 
তাশুপর্ধ্যশক্তি অন্বয়-সিদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্বয়প্রতীতি হইলেই 
তাতপন্ম্যশক্তির নাশ হয়। এই গাথার ক্ষেত্রে তাতপধ্যশক্তির প্রয়োগ 
করিলে গাথাটির একটি স্ুসঙগত অর্থ পাওয়া ঘাইতে পারে ; সেই অর্থ 


নিষেধদ্বারেণ তয়াভ্যুপগত ইতি নিষেধাভাবোহত্র বিধিঃ । নতু নিমস্্রণরূপোই- 
প্রবৃত্তপ্রবর্তনাস্বভাবঃ সৌভাগ্যাভিমানখগ্ুনাপ্রসঙ্গাৎ। অতএব রাত্র্যন্ধেতি 
সমুটিতসময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং ধ্বনিতম্‌। ভাবতদ্ভাবয়োশ্চ সাক্ষা- 
ছবিরোধাস্থাচ্যান্থাঙগযন্ত স্ফুটমেবাস্তত্বমূ। 

বন্বাহছ ভউনায়কঃ--'অহমিত্যভিনয়বিশেষেণাত্মদশাবেদনাচ্ছাব্বমেতদ্বপীতি | 
' তত্রাছুমিতি শবন্ত তাবন্নায়ং সাক্ষাদর্থঃ ৷ কাক্কাদিসহায়ন্ত চ তাবতিধ্বননমেব 
ব্যাপার ইতি ধ্বনেভূবখমেতৎ। অত্েতি প্রযত্নেনানিত্তসংভোগপরিহারঃ। 


প্রথমোঙছগোযাতঃ ৪৯ 


হইল-_ ভ্রমণে বাধাস্থষ্টিকারী কুকুরটি নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি 
নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অর্থের দ্বিতীয় 
কক্ষ্য। অর্থাৎ তাৎপর্য্শক্তির দ্বার উদ্দিষ্ট অর্থ “্রমণনিষেধ_ পাওয়া 
যাইতেছে ন|। 

অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন এখানে বিপরীতলক্ষণার 
দ্বারা তাশুপর্ধ্যশক্তি উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে । তহুত্তরে শ্রীমদভি- 
নবগুপ্ত বলেন- এক্ষেত্রে বিপরীতলক্ষণার কোন অবকাশ নাই। 
ুখ্যার্থের বাধা হইলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখানে 
'ভ্রমণনিষেধের কারণ দুরীভূত হওয়ায় ভ্রমণ কর,--এই অর্থগ্রহণে 
কোন বাঁধা ন। থাকায় বিপরীতলক্ষণার কোঁন অবসর নাই । আবার 
বিপরীতলক্ষণা হইলেও সেই বিপরীতলক্ষণ! অর্থের দ্বিতীয় কক্ষ্যা 
অর্থা তাণপর্যশক্তিতে থাকিয়৷ হইবে না। কারণ ভক্তি বা লক্ষণ 
হইতেছে অর্থের তৃতীয় কক্ষ্যা; অতএব বিপরীতলক্ষণার দ্বার! তাঁুপর্্য- 
শক্তিই গাথাটির উদ্দিস্ট অর্থ প্রকাশ করিতে পারে-_-অভিহিতানয়ব[দি- 
গণের এই যুক্তি অসিদ্ধ। 

এখানে যে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না তাহ! 
উপযুক্ত আলোচনাতেই স্থম্পন্ট। যেহেতু মুখ্যার্থ-গ্রহণেও কোনও 
বিরোধ-প্রতীতি নাই, সেহেতু লক্ষণার অবকাঁশই নাই। 

স্বতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে__-অভিধা, তাতপর্য্য, ও লক্ষণা_-এই তিনটি 
শক্তিই উদ্দিষ্ট অর্থপ্রকাশে সাহাধ্য করিতে পার্িতেছে না। অতএব 
অর্থের চতুর্থ কক্ষ্যান্থিত ধিবনন” ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইতেছে | এই ধ্বনন (ছযোতন, বাঞ্জন, প্রত্যায়ন, অবগমন-_-প্রভৃতি শব্দ 
সমার্থক) ব্যাপার উদ্ভুত হয় অভিধা, তাণপর্ধ্য ও লক্ষণা-- এই তিন শক্তির 
দ্বারা অবগত অর্থ হইতে, তাহারই প্রকাশের দ্বারা ইহ! পবিভ্রিত হয় 
এবং এই অর্থবোধ সাহাধ্য পায় প্রতিপত্তীর প্রতিভার নিকট হুইতে | 


অথ যগ্ভপি ভাবান্মদনশরা সারদীর্ধমাণহৃদয় উপেক্ষিতুং ন যুক্তঃ তথাপি কিং 
করোমি পাপো দিবসকোহয়মন্ূুচিতত্বাৎ কুৎনিতোইয়মিত্যর্থ 8। প্রারূতে 
পুংনপুংসকয়োরনিয়মঃ | ন চ সর্বথা ত্বামুপেক্ষে। যতোশ্্রবাহং তত্প্রলোকর 
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এই ধ্বনি পূর্বোক্ত অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণা--এই তিনটি শক্তির 
কার্ধ্যকে হীন করিয়া! নিজে প্রাধান্য লাভ করে এবং সেই কারণেই 
ইহাকে কাব্যের আত্মা বলা হয়। উল্লিখিত গাথার বিষয় হইতেছে 
সংকেতস্থানকে জনহীন কর]; সেই প্রয়োজন সিদ্ধ কর হইয়াছে নিষেধ 
প্রতীতির দ্বার] ; সেই কারণে ইহা নিষেধরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে । 


নূল্‌ 
১৫। কচদ, বাঁচ্যে প্রতিষেধরূণপে বিধিরূপো যথা 


অত্ত। এথ নিমজ্জই এখ অহং দিঅসঅং পলোএছি। 
মা পছিঅ রত্িশ্রন্ধঅ সেজ্জাএ মহ নিমজ্জিহিসি 
[ সং ঃ শ্বশ্রারত্র শেতে (নিমজ্জ তি) অত্রাহং দ্বিবসকৎ প্রলোকয়। 
মা পথিক রাত্র্যন্ধ! শধ্যায়ামাবয়োঃ শারিষ্ঠা | ] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও কাব্যে নিষেধরূপ খ।কিলেও বিধিরূপে প্রতিভাত 
হয়। বথাঁ_ 
এখানে শ্বজ্খমাত! শয়ন করেন (নিদ্রোমগ্ন থাকেন) £ এখানে আমি 
(শয়ন করি)। দিবাভাগে ভাল করিরা দেখিনা রাখ । হে রাত্র্যন্ধ 
পথিক । তুমি আমাদের শব্যায় শয়ন করিও না । 
বাসুদেব 
উদ্ধৃত উদ্াহরণের সাহ[য্যে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তরধ্বনি প্রদশিত 
হইতেছে । কোন প্রোধিতভর্তক1 তরুণীকে দেখিয়া কোন ধনী পথিক 
কাঁমাতুর হইলে এই নিষেধের দ্বার! তরুণী তাহাকে উপভোগের আমন্ত্রণ 
জানাইতেছে। এখানে বিধি হইতেছে নিষেধের অভাব। 
উদ্ধৃত উদাহরণে, 'অন্তা' পদের দ্বার! ইহাই বুঝান হইয়াছে যে এখানে 
নিভৃত-সম্ভোগ সম্ভব নয়। 'অত্রাহং দ্িবসকং প্রলোকয়” এই অংশের 
ভ্োতনা হইতেছে-__“মদনশরে বিদ্ধ তোমাকে উপেক্ষা করা অনুচিত 


নান্ততোহহং গচ্ছামি, তদন্টোম্বদনাবলোকনবিনোদেন দিনং তাবদতিবাহয়া 
ইতার্থঃ। প্রতিপন্নমাত্রায়াং চ রাত্রাবন্ধীভূতো মদীযায়াং শধ্যায়াং ম! প্লিধঃ, অপিতু 
নিতৃতনিভূতমেবাত্তীভিধাননিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্বক মিতীয়দত্র ধবন্ততে 1১৫ 
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হইলেও ইহ] দিবাভাঁগ, দিবাভাগে সম্ভোগ অনুচিত । তবে দেখিয়া 
রাখ-_-আমি এখানেই আছি। আমরা পরস্পরের মুখাবলোকনের দ্বার! 
দিবাভাগে চিত্তবিনোদন করিব । 'রাত্র্যক্ধ' পদের দ্বার! নায়কের 
কামাকুলতা বুঝান হইয়াছে এবং সংকেত কর! হইয়াছে যে রাত্রি হওয়া 
মাত্রই যেন কামাকুলতাবশতঃ অন্ধ হইয়া আমার শধ্যায় আসিও ন]1। 
নিকটে কণ্টকের মত শাশুড়ী নিদ্রিত হইয়াছেন কিনা ভালভাবে বুঝিয়া 
তবে আসিও।” 


মূল 
১৬। কচি বাচ্যে বিধিরূপেহনুভয়রূপো! যথা 
বচ্চ মহ ব্বিষ একেই হোস্ত নীসাসরোই অব্বাইৎ | 
মা তুহ্থা বি তীঅ বিণ দকধিন্ন ইঅস্ম জীঅন্ত॥ 
[ সং 3 ব্রজ মমৈবৈকস্য। ভবস্ত নিঃশ্বাসরো।দিতব্যানি । 
ম! তবাপি তয়! বিন! দাক্ষিণ্যহতস্য জনিষত ] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও বাচ্যে বিধিরূপ থ।কিলেও ব্যক্গ্যার্থে কোন অর্থই 
( বিধি বা নিষেধ ) প্রকাশিত হয় না । যথা-_- 
তুমি চলিয়া যাও। দীর্ঘশ্বাস ও রোদন আম।র একার ভাগ্যেই 
থাকুক! তোমার দাক্ষিণ্য আজ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার 
অভাবে তোমারও যেন এই দশা। না হয় । 
বাসুদেব 
এখানে ক্বার এক প্রকারের বস্তুদবনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । 
যদিও নির্দেশ আছে ('ব্রজ' যাও ), তবুও ইহ! নির্দেশও বুঝাইতেছে 
না, নির্দেশের অভাবও বুঝাইতেছে না (বিধি ও নিষেধ--এই উভয়- 
রূপই এখানে অনুপস্থিত )। গাথাটি সম্পূর্ণ অন্ বস্তু ধ্বনিত করিতেছে । 
তাহা হইতেছে খণ্ডিত নায়িকার তীব্র হৃদয়ন্বাল] ৷ 
লোচন 'টীকা 
ব্রজ মমৈবৈকস্যা ভবন্ত নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি | 
মা তবাপি তয়! বিন! দাক্ষিণ্যহতস্ত জনিষত ॥ 
অত্র ব্রজেতি বিধিঃ। ন প্রমাদাদেব নায়িকাস্তরস্গমনং তব, অপি তু 
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নায়ক অন্য নাফ্সিকা সস্তোগ করিয়া তাহার পুর্বপ্রণয়িনী এই 
রমণীর নিকট আসিয়াছে। পুলক তাহার মুখের রংরে সুস্পষ্ট । 
ভ্রমবশতঃ নহে, পরম্থ্ধ গভীর অনুরাগেই সে অন্যনায়িকাসস্তোগ 
করিয়াছে । এখন কপট দাক্ষিণ্য বা অনুরাগ দেখাইতে আসিয়াছে। 
নায়িকা তাহ উপলব্ধি করিয়া এই বাক্য বলিয়াছেন। এই বাক্যে 
নিধি বা নিষেধ কিছুই নাই, আছে খণ্ডিতা নায়িকার গভার 
বেদনা ও মর্মজ্বীলা ৷ 
মূল 
১৭। ক্কচিদ, বাচ্যে প্রতিবেধরূপেহনুভয়রূপো। যথা 
দে আ পসিঅ ণিবত্তন্থ মুপসি-জো হুগাবিলুত্ত-তমণিবছে। 
অহিসারি মাণং বিগ ঘং করোসি অন্নাণৎ বি হআসে। 
[ সং- প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তম্ব মুখশশিজ্যোত্স।- 
বিলুপ্ততমোনিবহে । 
অভিসারিকা নাং বিঘ্বুৎ করোধি অন্ঠাসামপি হতাশে ] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও, ব্যঙ্গযার্থে বিধি বা 
নিষেধ কিছুই থাকে না । যথা 2 
প্রার্থন! করি-_প্রসন্ন হইর়। ফিরিয়া বাও। হেহতাশে! তোমার 
মুখচক্দ্রের জ্যো্সালোকে তমোরাশি বিদুরিত হওয়ায় তুমি অন্য 
অভিসারিকাগণের বিদ্ধ ঘটাইভেছ। 
বান্থুদদেব 
ইহা বস্ধবনির আর একটি উদাহরণ । এই গাথাটির দুই প্রকার 
অর্থের কথ। উল্লেখ করিয়া এই ছুইটি অর্থ যে বস্ত্ুধ্বনির উদাহরণরূপে 
গ্রহণ করা যায় না_সে কথা শ্রীয়ুত অভিনবগুপ্তীচার্ধ্য বলিয়াছেন ও 
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গাঢ়ানরাগাৎ ) বেনান্ঠাদৃঙ মুখরাগঃ গোত্রম্খলনাদ্দি চ কেবলৎ পুর্বকৃতান্পালনাত্মনা 
দাক্ষিণ্যেনৈকরূপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্রশ্থিতঃ, তৎসর্বথা শঠোছসীতি গাঢ়মন্যু- 
রূপোহয়ং খগ্ডিতনায়িকাভিপ্রায়োহত্র প্রতীয়তে । ন চাসে৷ ব্রঙ্থ্াভাবরূপো- 
নিষেধঃ, নাপি বিধ্যস্তরমেবান্তনিষেধাভাবঃ | ১৬ 


প্রথমোছেযাত€ €৩ 


শেষে ইহা কিরূপে বস্তধ্বনি হইতে পারে-_সে বিষয়ে স্বীয় অভিমত 
বাক্ত করিয়াছেন । 

প্রথম অর্থ এখানে 'উ্ভত গমন হইতে শিবৃন্ত হও”-_বাক্যটির 
এই অর্থ প্রতীতি হয় বলিয়া এখানে “নিষেধই বাচ্য। নায়কের 
গৃহাগতা নায়িক' নায়কের মুখ হইতে ভুলক্রমে অন্য নায়িকার নাম-শ্রবণ 
প্রভৃতি অপরাধ দেখিয়া ফিরিয়। যাইতে উদ্ভত হইলে, নায়ক 
চাটুবাক্যের দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছে ও তাহাকে 
নিকৃন্ত করিতেছে । নাঁয়ক বলিতেছে_-তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার, 
তোমার ও অন্য নায়িকাগণের বিদ্ব ঘটাইবে। তাহাতে তোমার 
স্বখলেশও হইবে না। অতএব তুমি হইবে আশাহতা। চাটুবাক্যের 
দ্বারা ব)ক্ত নায়কের এই অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ | 

দ্বিতীয় অর্থ 2--সথীর নিষেধ অগ্রাহ করিয়া নায়িকা প্রিয়তমের 
গৃহে চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলে সখী উক্তবাক্য তাহাকে বলিতেছে। 
সী বলিতেছে-- কেবল যে নিজের বিদ্ই করিবে তাহা নহে, অপরেরও 
বিশ্ব ঘটাইবে। লঘুতাবশতঃ নিজেকে অনাদরের পাত্র করিবে এবং 
অনাদরবশতঃ হতাশ হইয়! ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার চন্দ্রমুখের 
কান্তির দ্বারা অন্য অভিসারিকাগণের ও বিদ্ব ঘটাইবে। এখানে ব্যঙ্গ 
হইতেছে স্ীর অভিপ্রায়রূপ চাট্রবাক্য। 


লোচন টাকা 


দে ইতি নিপাতঃ প্রার্থনায়াম্‌। ত্বা ইতি তাবচ্ছবার্থে। 

তেনায়মর্থঃ-_প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তস্ব মুখশশিজ্যোৎনা-বিলুপ্ততমোনিবহে। 
অভিসারিকাণ।ং বিপ্রং করোম্তন্তাসামপি হতাশে । 

অত্র ব্যবসিতাদ্‌ গমনান্লিবর্তস্বেতি প্রতীতেনিষেধে বাচ্যঃ। গৃহাগতা নায়িকা 
গোত্রম্খপিতাগ্ভপরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তং প্রবৃত্তা, নায়কেন 
চাটুপক্রমপূর্বকং নিবর্ত্যতে | ন কেবলং স্বাত্মনো মম চ নিরৃত্তিবিদ্রং করোসি, 
যাবদন্াসাম্‌ অপি, ততন্তব ন কদাচন স্ুখলবলান্ডোহপি ভবিষ্যতীত্যত এব 
হুতাশাসীতি বল্লভাভি প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। যদি বা সধ্যোপদিশ্তমানাপি 
তদবধীরণয়া গচ্ছস্বী সথ্যোচযতে-ন কেবলমাত্বনো বিদ্ং কন্বোধি, 


৫৪ ধরবন্ালো কঃ 


শ্লীমদতিনবগুগুপাদের আপন্তি ঃ 

প্রথম অর্থে নায়ক বলিতেছেন--প্রিয়তমের গৃহ হইতে তোমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিরিয়া যাওয়া! হইতে নিবৃত্ত হও । দ্বিতীয় অর্থে সখী 
বলিতেছে তোমার প্রিয়তমের গৃহে গমন হইতে নিবৃন্ত হও । 

এই উভয় বাখ্যাতেই বাচ্যার্থেই চিন্ত বিশ্রাম লাভ করে। সে 
কারণে এখানে ব্যঞ্জনা মুখ্য হয় না, গৌণ হইয়া যায়। স্তরাং 
নায়ুকপক্ষের ব্যাখ্যায় ইহা 'রসব অলংকারের এবং সখীপক্ষের 
ব্যাখ্যায় ইহ “প্রেয়” অলংকারের উদাহরণ হইয়। দাড়ায়। সেক্ষেত্রে 
ধবনি হয় না হয় গুণীভূতব্যঙ্গয | 

এই গাথার প্রীমদভিনবগুগু-কৃত ব্যাখ্য। £__ 

প্রণয়ীর নিকট সবেগে অভিসারোগ্ভতা নায়িকার প্রতি তাহার 
গৃহে আগমনোম্মুখী নায়কের এই উক্তি; নায়িকার অভিসারের কথা 
না জানিয়াই যেন নায়ক নায়িকাকে উদ্দেশ করিয়া ইহা! বলিতেছে। 
হুতাশে' ইত্যাদি বাচ্যাংশে নর্মবচনের সাহাযোে আপনার পরিচয় 
দিতেছে । “আমি আসিয়াছি, হতাশ হইবার কারণ নাই” ইহাই 


লাঘবাদবনুমানাম্পদমাতআানং কুব্তী, অতএব হতাশা, যাঁবদবদনচনক্জ্রিকা- 
প্রকাশিত-মার্গতয়ান্তাসামপ্যভিসারিকাণাং বিদ্রং করোধীতি সখ্যভিপ্রায়রূপশ্চাটু- 
বিশেষো বঙ্গ)ঃ। অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েইপি ব্যবসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ প্রিয়তম 
গৃহগমনাচ্চ নিবর্তম্বেতি পুনরপি বাঁচ্য এব বিশ্রান্তেগুণাভূতব্যঙ্যভে দস্তয 
প্রেয়োরসবদলক্কারন্তোদাহরণমিদং স্তাৎ ; ন ধবনেঃ। 

ভেনায়মত্রভাবঃ-কাচিদ্রভসাৎ প্রিরতমমভিসরস্তী তদ্‌ গৃহাভিমুখমাগচ্ছতা 
তেনৈব হ্ৃদয়বল্লভেনৈবমুপস্লোক্যতেইপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন ; অতএবাত্মপ্রত্য্ভি- 
জ্ঞাপনার্থমে নর্মবচনং হতাশা ইতি । অন্তাসাঞ্চ বিপ্বং করোধি তব চেপ্সিতলাভো- 
ভবিষ্যতীতি ক] প্রত্যাশা | অতএব মদীয়ং বা গুহমাগচ্ছ, ত্বদীয়ং বা 
গচ্ছাবেত্যুভয়ত্রাপি তাৎপর্য্যাদন্থভয়রূপো বল্লভান্তি প্রায়্চাঁটাত্বা ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব 
ব্যবতিষ্ঠতে । অন্তে তু পতটস্থানাং সন্ৃদয়ানামভিলারিকাং প্রতীয়মুক্তিঃ” 
ইত্যান্ঃ। তত্র হভাশে ইত্যামন্ত্রণা্দি যুক্তমযুক্তং বেতি সহ্ৃদয়া এব প্রমাণম্‌। 
এবং বাচ্য-বাঙ্গ্যয়োর্ধাগ্সিক-পাস্থপ্রিয়তমাভিসারিকাবিষয়েক্যেপি ম্বরূপভেদাতেদ 
ইতি প্রতিপাদিতম্‌।১৭ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৫৫ 


্োোতনা। “মুখচন্দ্রের শোভার দ্বারা নিজের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না, 
অপরেরও বিদ্ব ঘট[ইবে ; স্থৃতরাং হয় আমার গৃহে আগমন কর, নচেৎ 
চল, উভয়ে তোমার গুহেই ষাই।” গাথাটির তাঁতপর্ধ্য এইভাবে উভয়ত্রই 
প্রযুস্ত হয় ; অতএব এখানে বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থে 
বিধি বা নিষেধ কিছু নাই। নাঁয়কের চাঁটুবাকাই (নায়িকার মুখসৌন্দরয্য 
বর্ণনার দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন ও অভিমুখিনী করিয়া তোল! ) এখানে 
ব্ঙ্গযার্থের আত্মা। সুতরাং এখানে বস্থুধবনি হইয়াছে__গুণীভূতব্যঙ্য 
নহে। 


মুল 
১৮ | কচি, বাচ্যাদ, বিভিন্ন-বিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতো, যথা 
কসৃস বা নহে'ই রোসো দ্ঠএ্ণ পিআএ সব্বণৎ অহরম,। 
সভমরপউমগ্ঘায়িনি বারিঅবাঁমে সহস্থু এহিম. | 
[ সং--কম্ত বা ন ভবতি রোষে৷ দৃর্ী প্রিয়ায়াঃ সত্রণমধধরম.। 
সভ্রমর-পল্মাপ্বাণশীলে বারিতবামে সহস্ষেদানীম,] ॥ 
অনুবাদ 
কোথাও কোথাও ব্যঙ্গযার্থের বিষয় বাচ্যাথের বিষয় হইতে 
একেবারে পৃথকভাবে ব্যবস্থাপিত হয় । যথ। 2 

স্ত্রীর ব্রণযুক্ত অধর দেখিলে কাহার বা রোব না হয় ! হে নিষেধের 
প্রতি বিরূপে, (নিষেধ যে শোনে না) ও ভ্রমরযুক্ত পল্মের আত্রাণ- 
শীলে! (সভ্রমর পল্সের আগ্রাণ করা যাস্ার স্বভাব )-_ এখন 

( তিরস্কার ) সা কর। 

বাসুদেব 

পূর্বের উদাহরণসমূহে ব্যাচার্থ ও ব্যঙ্গযার্থের প্রতীতিতে বিষয়ের 
এঁক্য ছিল। সকলক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বাচ্যার্থের ও ব্যঙ্গযার্থের প্রতীতি 
হইয়াছে । ধামিক বাক্তি, পথিক, প্রিয়তম ও অভিসারিকা--যথাক্রমে 
_ লোচন 'টাকা 
অধুনা তু বিষয়ভেদাদপি বাঙ্গযস্য বাচ্যাছেদ ইত্যাহ--কচিদ্বাচ্যাদ ইতি। 
ব্যবস্থাপিত ইতি। বিষয়ভেপো২পি বিচিত্ররূপো ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহদয়ৈরযবস্া- 

পয্বিতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। 





৫৬ ধবন্ালোকঃ 


ইহাদের প্রত্যেকেরই উভয় অর্থের প্রভীতি হইয়াছে । বিষয়ের একা 
থাকিলেও যে বাচ্য ও ব্যঙ্গের ভেদ স্বরূপতঃ থাকে তাহা প্রতিপন্ন 
করাই হইল এই সব উদ্াহরণের উদ্দেশ্য 

অতঃপর দেখান হইতেছে যে বিষয়ভেদবশতঃও ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য 
অর্থ হইতে পৃথক হয়। উদ্ধৃত উদাহরণে বাচ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে 
একজনের এবং ব্ঙ্গযার্থের প্রতীতি হইয়াছে অপরের । 


কোন স্থানে একজন অবিনীতা নায়িকা অন্য নায়কের দ্বারা 
খণ্ডিতাধর! হইয়াছে । এই নাষিকার স্বামী তাহার নিকটবত্তী স্থানে 
সে সময় আসিয়া পড়ায়, কোন বিদগ্ধ! সখী, তাহাকে (স্বামীকে ) 
দেখিতে নাপাওয়ার ভাণ করিয়া এই কথা বলিতেছে। উদ্বেশ্য-_ 
নায়িকার অসতীত্ব-খগুন। বাচ্যার্থের লক্ষ্য এখানে অসতী নায়িকা । 
্রীমদভিনবগুপ্তপাদ্দের মতে এই গাথার ব্যঙ্গযার্থের লক্ষ্য অনেকে। 
পতিসম্পর্কে রমণীর কোন অপরাধ নাই, প্রতিবেশী নায়ক সম্বন্ধে 
আশংকা অমুলক-_ প্রভৃতি পতিবিষয়ক ব্যঙ্গ্যের অন্তভূত্তি। অপরাধ- 
গোপনতার সাহায্যে সপতীগণের মধ্যে রমণীর গৌরবপ্রতিষ্টা . ইহা! 
হইতেছে সপতীবিষয়ক ব্ঙ্য ; 'সহস্ব__ শৌভ] পাইও”-__এই পদের 
দ্বার] নায়িকার সৌভাগ্য প্রকটিত করা-_নায়িকাঁবিষয়ক ব্যঙ্গ ; আবার 
এই বাক্যের দ্বারা রমণীর গুপ্ত প্রণয়ীকে সতর্ক হইবার জন্য--যেন 
অধরদংশনাদি পুনরায় প্রকটিত না হয়,_নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; ইহা 
হইতেছে গুগ্ত-প্রণয়িবিষয়ক বাঙ্গ্য । “আমি গোপন করিতে পটু'_এই 

কম্ত বান ভবতি রোষো! দৃষ্টা প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরম্‌ । 
সত্রমরপদ্মান্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্‌ ॥ 

কম্তাবেতি। অনীর্যালোরপি ভৰতি রোযষো দৃষ্টেব;) অকৃতত্বাপি 
কুতশ্চিদেবাপূর্বতয়া প্রিদ্বায়াঃ সব্রণমধরমবলোক্য । সত্রমরপদ্মাত্রাণশীলে শীলং 
হি কথক্চিদপি বারয্িতৃং ন শক্যমূ। বারিতে বারণায়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি । 
সহন্মে্ানীমুপালস্তপরম্পরা মিত্যর্থঃ ৷ অত্রায়ং ভাবঃ-_কাচিদবিনীতা কুতশ্চিৎ 
থণ্ডিতাধর| নিশ্চিতততসবিধসংনিধানে তত্তর্তরি তমনবলোকমানয়েব কয়া চিদ্বিদগ্ধ- 
সধ্য। তন্বাচ্যত! পরিহারাফ্নৈবমুচ্যতে। সহন্বেদানীমিতি বাচ্যমবিনয়বতীবিষয্বম। 
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ভাবে যেন সখী উদাসীন বিদগ্ধ লৌককে আপনার নিপুণত। বুঝা ইতেছে; 
ইহা হইতেছে উদাসীনব্যক্তিবিষয়ক স্থীয় বৈদগ্ধ্যখ্যাপনরূপ ব্যঙ্গ্য ; 
কারিকায় ব্যবহৃত 'ব্যবস্থাপিত” শবের উদ্দেশ্য হইতেছে এই সব 
বুঝান। 


ম্ল 
১৯। অন্যে চেবংপ্রকার। বাঁচা বিভেদ্বিনঃ প্রতীয়মান- 
ভেছাঃ সম্তবন্তি। 
তেষাৎ দিউমাত্রমেৎ প্রদশিতম্‌। 
অনুবাদ 
বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের এইরূপ অনেক ভেঙ্দ 
সম্ভব । তাহাদের দিও.মাত্র এইভাবে প্রদশিত হইল। 
বাসুদেব 
হেমচন্দ্র তাহার “কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে বনু উদাহরণ দিয়] 
দেখাইয়াছেন__ প্রতীয়মান অর্থের কত ভেদ থাকা সম্ভব। “কাব্যানু- 
শাসনে"র সংশ্লিষ্ট অংশ দেখুন | 
লা 
২০। দ্বিতীয়োহপি প্রভেদে বাচ্যাদ্ বিভিন্ন; সপ্রপঞ্চমগ্রে 
দর্শযিষ্যতে । তৃতীয়স্ত রসদিলক্ষণঃ প্রভেদে বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তঃ 
প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাৎ শব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যা্ বিভিন্ন 


স্পা শা প্্সপাাকলাজপা 


ভর্তৃবিষয়ং তু অপরাধো নাস্তীত্যাবেগ্ধমানং বাজ্যম্‌। সহস্বেত্যপি চ তদ্বিষয়ং 
ব্ঙ্গযম। তন্তাং চ প্রিয়তমেন গাটমুপালভ্যমানায়াং তত্ব্যলীকশক্কিতপ্রাঘিবেশি- 
কলোকবিষয়ং চাবিনয়প্রচ্ছাদনেন প্রত্যায়নং ব্ঙ্গ্যমূ। তত সপত্ব্যাং চ 
তছুপালস্ততদবিনয়-প্রহুষ্টায়ং সৌভাগ্যাতিশয়খযাপনং প্রিয়্ায়! ইতি শব্দবলাদিতি 
সপত্বীবিষয়ং ব্যঙ্গম্। সপত্বীমধ্যে ইয়তা খলীকুতান্নীতি লাঘবমাত্মনি গ্রহীতুং 
ন যুক্তং, প্রত্যুতায়ং ৰহুমানঃ, সহস্ব শোভন্বেদানীমিতি সথীবিষয়ং সৌভাগ্য- 
প্রখ্যাপনং ব্যক্সম্‌। অগ্ধোয়ং তব প্রচ্ছন্নান্ুরাগিনী হদয়বল্লভেখং রক্ষিতা, পুনঃ 
প্রকটরদনদংশনবিধিত্ন বিধেয় ইতি তচ্টৌধ্যকামুকবিষয়সন্বোধনং ব্যঙ্যম। ইথখং 
ময়ৈতদপহৃতমিতি ন্ববৈদগ্ধখযাপনং তাটস্থবিদগ্ধলোকবিষয়ং ব্যঙ্গ)মিতি। 
তর্দেতদুক্তং ব্যবস্থাপিতশবেন 1১৮১৯ 





শপে পিপল পাশপাশি শামিল লন পা পপ 


৫৮ ধবন্যালোকঃ 


এব। তথা হি বাচ্ত্বৎ তস্য ব্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন বা স্তাণ্, 
বিভাবাদি-প্রতিপাদনযুখেন ব1। পুর্বস্মিন্‌ পক্ষে স্বশব্দ-নিবেদিতত্বা- 
ভাবে রসাদীনামপ্রতীতি-প্রসঙ্গঃ। ন চ সর্বত্র তেষাং স্বশব্- 
নিবেদিতব্যম.। ঘত্রাপ্যন্তি তৎ, তত্রাপি বিশি-বিভাবাদি-প্রতি 
পাদনযুখেনৈবেষাৎ প্রতীতিঃ। স্বশন্দেন সা কেবলমনুগ্যতে, ন 
তু তত্কৃতা। বিষয়ীস্তরে তথ! তন! অবর্শনাৎ। ন হি কেবল- 
শৃঙ্গারাদি-শব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি-প্রতিপা্ন-রহিতে কাব্যে 
মনাগপি রসবত্প্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধান্মন্তরেণ কেবলে- 
ভ্যোছপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্লেভ্যো রসাদীনাৎ প্রতীতিঃ। 
তম্মা ঘন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং অভিধেয়-সামর্্যাক্ষিগুত্বমেব রসাধীনাৎ, 
ন তু অভিধেয়ত্ৎ কথক্চিৎ-ইতি তৃতীয়োহপি প্রভেদে। বাচ্যাঘ, 
ভিন্ন এবেতি স্থিতম.| বাচ্যেন তু অস্ত সহেব প্রতীতিরিত্যগ্রে 
দর্শয়িষ্যতে | 


অনুবাদ 

দ্বিতীয় প্রকারের ভেদও (অলংকা রধবনি) যে বাচ্যাথ হইতে বিভিন্ন 
তাহা। বিস্তারিতভাবে পরে দেখান হুইবে। 

রসাদিলক্ষণসমস্থিত যে তৃতীর প্রকারের ভেদ, তাহ। বাচ্যাথেরি 
সামথের দ্বার। আক্ষিগ হইয়। প্রকাশিত হয় ; ইহা কিন্তু সাক্ষাৎভাবে 
শব্দব্যাপারের বিষয় নছে ; সে কারণে ইহা বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্নই ; 
ভাহ। হইলে-_তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব অ্বশব্দের ছারা নিবেদিত হইতে 
পারে কিংব! বিভাবাদির প্রতিপাদন দ্বার। ব্যক্ত হইতে পারে। প্রথম 
পক্ষ ঠিক হইলে যেখানে (রসাদির ) স্বশব্দ দ্বারা নিবেদন হয় নাই, 
সেখানে রসাদির প্রতীতি হয় ন৷ এইরূপ প্রস্গই আমে । কিন্তু 
অর্ধক্ষেতে এগুলি (রসাদি ) স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় না। যেখানে 
তাহ হুয়ও, সেখানেও, বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাঁদনের মাধ্যমেই 
ইহাদের (রসাদির ) প্রভীতি হয়। স্থশব্ের দ্বারা (শৃজার, হাস্য 
প্রভৃতি রসের শব্দের দ্বার। ) কেবল রসের প্রভীতি সমধ্িত হয়, উহ 
রস কৃষ্টি করে নলা। কারণ এই ভাবে বিষয়াস্তরে ভাহ। (রসপ্রতীতি ) 
দেখা যায় না। কেবল শু্গারাদিশব্দমাত্রযুক্ত কিন্তু বিভাবাদির 
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প্রতিপাদনশুন্ত কাব্যে লেশমাত্র রসের অস্তিত্ব-প্রতীতি থাকে না । 
পুনরায় কারণ এই যে, স্বশব্দের দ্বারা অভিধান না হইলেও কেবল 
বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল স্বশব্দের দ্বার 
অভিধানে রসের প্রভীতি হয় না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের 
সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, রসাদি অভিথেয়সামথেওর দ্বারাই 
আক্ষিপ্ত হয়, ইহাদের অভিথেয়ত্ব কোন প্রকাঁরেই নাই। এইভাবে 
স্ির হইল যে তৃতীয় ভেদও বাচ্য অর্থ হইতে বিভভিম্নই বটে। বাচ্যের 
সহিতই যে ইহার প্রতীতি হয়, তাহ। পরে দেখান হুইবে। 
বাসুদেব 
বস্ত-ধবনির আলোঁচন| করিয়া অতঃপর রসধ্বনির আলোচনা 
আরম্ত হইতেছে । বস্তুধবনির পর্ন অলংকার-ধ্বনির আলোচন। হওয়া 
উচিত ছিল। কিন্তু অলংকার-ধ্ধবনির বৈচিত্র নান! প্রকারের এবং 
তাহাদের আলোচনায় বিশেষ অভিনিবেশ প্রয়োজন- এ কারণে এ 
সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে এই কথা বৃত্তিতে বল হইয়াছে। 
ধব্নযালাকের দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিচক্ষিতান্থপরবাচাধ্বনির দ্বিতীয় 
প্রভেদের আলোচন৷ প্রসঙ্গে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনাকালে--- 
ইহার বিশেষ বিচার করা হইবে 1 বিধি-নিষেধাত্মকভাবে এবং বিধি- 
নিষেধ কিছুই নহে এইভাবে সংক্ষেপে বস্ত-ধ্বনির বর্ণনা! সহজ | কিন্ত 
অলংকারের সংখ্য। অনেক বলিয়া অলংকারধবনির বর্ণনা এইভাবে 
ক্ষেপে করা যাইবে না। সেই কারণে বুত্তিতে বল] হইল-_“সপ্রপঞ্চম 
অগ্রে দর্শয়িষ্যাতে" | 





লোচন-টাকা 

অগ্রইতি। দ্বিতীয়োঙ্গ্যোতে 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ ক্রমেণোগ্যোতিতঃ পরঃ' 
ইতি, বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যন্ত দ্বিতীয়-প্রভেদবর্ণনাবসরে । যথা হি বিধিনিষেধ- 
তদনূভয়াত্মনা রূপেণ সংকলয্য বস্তধবনিঃ সংক্ষেপেণ স্ুবচঃ, তথা নালক্কারধবনিঃ, 
অলঙ্কারাণাং ভূয়ন্াৎ। তত এবোক্তম্-_সপ্রপঞ্চম ইতি। তৃতীয়স্তিতি। 
তু শব্দো ব্যতিরেকে । বন্ত্রপংকারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ । 
রলভাবতদাভাসতংপ্রশমা পুনর্ণ কর্দাচিদভিধীয়ন্তের অথ চাস্বাগ্যমাঁনভাব- 
প্রাণতয়৷ ভান্তি ! তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্‌ | স্থপদ্গতিত্বাভাবে 


৬৪ ধ্বন্াালোকঃ 


“ভৃতীর়গ্য রসাদিজক্ষণে। প্রভেদঃ”-__ এখানে ব্যবহৃত 'তু'-শব্দ বস্ত 
ও অলংকারধবনি হইতে রসধ্বনির পার্থক্য সূচনা করিতেছে । বস্তু ও 
অলংকার কখন ও-কখনও শব্দের দ্বারা অভিধেয় হয়; রস, ভাব, 
রসাভাস, ভাবাভাঁস ও তাহাদের প্রশম- এগুলি কখনও অভিধেয় নহে। 
ইহাদের প্রাণ-্বরূপ যে আস্বাস্ভমানতা, তদ্দারাই ইহারা প্রতিভাত হয়। 
এখানে অভিধা বা লক্ষণীর কোন অবকাশ নাই-__-একমাত্র ধৰনন- 
ব্যাপারেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । 

রসাদিলক্ষণঃ- রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও তাহাদের প্রশান্তি । 
ওঁচিত্যের সহিত আস্বাগ্ভমান স্থায়ী চিত্তবুত্তি হইতে রসের উদ্ভব হয়; 
ওঁচিত্যের সহিত ব্যভিচাগী চিত্তবৃত্তির আস্বাদ হইলে ভাবের উদ্ভব হয় ; 
চিত্তবৃত্তির অনুচিতভাবে আস্বাদ হইলে-_-উৎপন্তি হয় আভাসের ; 
রসের ব্যঞ্তনা-সুচনাকারী চিত্তবৃত্তির আনন্দদায়ক প্রশীস্তি হইতেছে-- 
ভাবশান্তি। ইহাঁর বিশেষ আহলাদজনকত্ব আছে বলিয়!, ভাব" শব্দের 
মধ্যে গৃহীত হইলেও, ইহাকে ( ভাবশান্তিকে ) পৃথকভাবে গণনা করা 


হইয়াছে। 
এ্রকাশতে”_ রম্যমানরূপেই ইহ প্রকাশিত হয়। অতএব ইহ 


অভিধার ব্যাপার নয় ; শব্দার্থের গতি স্মলিত ন। হওয়ায় মুখ্যার্থের বাধা 


মুখ্যার্থবাধাদের্লক্ষণ।নিবন্ধনস্তা নাশঙ্কণীয়ত্বাৎ । ওচিতে)ন প্রবুতৌ চিত্তবুত্ডেরাস্থা্থাত্ে 
্বািন্তা বসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদ্দাভাসঃ, রাঁবণস্তেব সীতায়াং 
রতেঃ। যগ্পি তত্র হাস্রসরূপতৈব 'শঙ্গারাদ্ধি ভবেজ্ধান্তঃ ইতি বচনাঁৎ, তথাপি 
পাশ্চাত্যেয়ং সামাজিকানাং স্থিতিঃ তন্ময়ীভবনদশায়াম্‌ তু রতেরেবাস্থাগ্যভেতি 
শৃঙ্গা্ঘতৈব ভাভি পৌর্বাপর্য-বিবেকাবধারণেন 'দূরাকর্ষণ মোহমন্্র ইব মে তন্ন 
যাতে শ্রুতিম্' ইত্যাদৌ । তদসৌ শুঙ্গারাভাস এব তদল্গং ভাবাভাসশ্চিতবৃত্তেঃ 
প্রশম এব প্রক্রান্তায়া হৃদয়মাহলাদয়তি যতো বিশেষেণ»চততএব তৎ সংগৃহীতোহপি 
পৃগ্গণিতোহসৌ | বখ।-_ 

একন্মিন্‌ শয়নে পরাঙ মুখতয়। বীতোত্ররং তাম্যতো 

রন্যোন্তন্ত হৃদি শ্থিতেইপ্যনুনয়ে সরক্ষতো! গোঁরবম্‌। 

দক্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনামিস্রীভবচ্চ্ষুষো- 

ভক্পো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্গ্রহম্‌ ॥ 


প্রথমোঙ্গেতাতঃ ৬১ 


হয় না__অতএব লক্ষণারও অবকাশ নাই; ইহা বাচ্যার্থের সাম্যের 
দ্বার আক্ষিণ্ত ধবননেরই ব্যাপার | 
আচাধ্য উচ্ুট মনে করেন রস স্বশব্দবাচ্য হইতে পারে । তাহার 
মতে-__-পঞ্চরূপা রসাঃ' | তিনি বলেন-__ 
'রসবদ্দশিত-স্পন্ট শৃঙ্জারাদিরসোদয়মূ। 
সবশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনেয়াস্পদম্‌ ॥ 
অর্থা (১) স্বশব্দধ (২)স্থ/য়িভাব, (৩) সঞ্চারিভাব (৪) বিভাব 
ও (€ ) অভিনয়__-এই পাচপ্রকাঁরে রসের অভিব্যক্তি হইতে পারে । 
অনেকে মনে করেন বৃত্তিকার এখানে উদ্তটের মত খণ্ডন করিতেছেন। 
'স্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন'-_ শৃঙ্গারাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, অভিধা- 
ব্যাপারের মাধ্যমে অর্থপ্রকাশ করিয়া ! 
'বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'__তাৎপর্য্যশক্তির সাহায্যে 
পুর্বন্মিন্‌ পক্ষে....স্বশব্দ-নিবেদিতত্বম-_যদি একথা স্বীকৃত হয় যে 
রসাদি-প্রতীতি স্বশব্ব-নিবেদনের দ্বারাই হয়া থাকে, তাহ! হইলে 


শ্পাশশাীশটীল পাশা শিপাশিীশি শীত পাশ শা শশী শি শপ 


ইত্যনেষ/রোধা স্মনো মানগত প্রশম:। ন চায়ং রসাদিরর্থঃ পত্স্তেজাত: 
ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা । নাপি লক্ষণম্না। অপিতু সম্দয়ন্ত হৃদয়- 
সংবাদ বলাদ্ধিভাবান্ুভাবপ্রতীতৌ তন্ন্_ীভাবেনাম্বাগ্তমান এব রন্তমানতৈকপ্রাণঃ 
সিদ্ধস্বভাবঃ সুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফরতি। তদাহ-প্রকাশত ইতি । তেন তত্র 
শব্দন্য ধ্বননমেব খ্যাপারোহ্র্ সহকৃতন্তেতি। বিভাবাদ্র্থোহপি ন পুত্রজন্ম- 
হর্ষন্তায়েন তাং চিত্রবৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তোহথন্তাপি ব্যাপারো 
ধবননমেবোচ্যতে । 
স্বশব্দেতি । শুক্গারাদিনা শবেনাভিধাব্যাপারবশাদেব নিবেদিতত্বেন। 
বিভাবাদীতি। তাৎপর্যযশক্ত্যেত্যর্থ: | তত্র স্বশবন্তান্বয়ব্যতিরেকৌ রম্তমানতা- 
সারং রসং প্রতি নিরাকুর্বন্‌ ধ্বননত্তৈব তাবিতি দর্শয়ছি-_ন চ সর্বত্রেতি | 
যথা ভট্টেন্দুরাজত্ত-_- 
বদ্বিশ্রম্) বিলোকিতেধু বহশোনিঃ শ্বেমনী লোচনে 
যদ্গাত্রানি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লুনাজিনীনালবৎ । 
দূর্বাকা গুবিডম্বকশ্চ নিবিড়ো বত্পান্তিম। গগ্ুয়োঃ 
কৃ্চে যুনি সযৌবনান্থ বনিতাস্বেষৈব বেষস্থিতিঃ ॥ 


৬ই ধবন্াালোকঃ 


একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন ন। হইলে 
রসাদি-প্রতীতি হইবে না| কিন্তু সর্বত্র তো তাহ! হয় না। শ্রীমদভি- 
নবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভটেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা 
করিয়। দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি 
হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । 

'বত্রাপ্যস্তি ত€'_ সেখানে শুঙ্গারাদি স্বশকের দ্বারা রস পরিবেশিত 
হয়; এখানে “তৎ"-শব্দের অর্থ স্বশব্ধ-নিবেদন | 

তত্রাপি-"প্রভীতিঃ-_সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন 
থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারই রসপ্রতীতি হয়। 
এখানে অঞ্থয়ের সাহায্যে ( অর্থাৎ স্বশব আছে--ইহা সত্বেও ) দেখান 
হইল যে যেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ বিগ্ধমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য 
কারণে রসপ্রতীতি হইয়! থাকে । 

“বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'_ পদের অর্থ হইতেছে--শব্দর-সংবজিত 
বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়!। 

স্বশব্দের দ্বার; যে রসপ্রতাতির সৃষ্টি হয় ন।-_মাত্র সমর্থন হয়, 
তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ টাকায--যাতে দ্বারবতাং তদা মধুরিপৌ, 
ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখায় দেখাইয়াছেন । 

বিষর়ান্তরে তথ| তন্য। অদর্শনাৎ'_রস যে স্বশবকৃত নহে তাহার 
হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে_- কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখ! যায় 


সাপ পিপি শে স্াশাশীিীশিশ | টিপি 


ইত্য্রাস্ভাববিভাবাবববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তৰিভাবান্ভাবো- 
চিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্রিতন্বলংবিদানন্দচবণাগোচরোহর্থো রসাত্মা স্ফুন্ত্যেবা- 
ভিলাষচিস্তোৌৎস্ক্যনিপ্রাধৃতিগ্রান্তাল্তশ্রমস্থৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেহপি । এবং 
ব্যতিরেকাভাবং প্রদশ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি-_যত্রাপীতি । তর্দিতি স্বশর্খনিবে দিতত্বম্‌ 
প্রতিপাদনমুখেনেতি | শবপ্রযুক্তযা বিভাবাপিপ্রতিপত্ত্েত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি । 
তথাছি। 
যাতে দ্বারবতীং তদ! মধুরিপৌ তাত দ্বাম্পানতাং 


কালিদীতটর্ঢ়বঙ্ুললতা মালিঙ্গ্য সোৎকঠয়া! । 
তদ্গীতং গুরুবাষ্পুগদ্গদগলতা রন্বরং রাধয়া 
যেনাস্তর্জলচারিভির্জলচরৈর প্যুৎকমুৎ 
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নাঁ। কোন বস্তর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহ! 
হইলে পরবর্তী বস্তু পূর্ববর্তী বস্তুর ছ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে-_ইহ' বল! 
যাইবে না। বিষয়াস্তরে স্বশব্দের অনভভাবসন্তেও রসপ্রতীতি হয়, 
অতএব রসপ্রতীতির কারণ অ্বশব্দবাচকতা নহে! 

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবন্ব প্রতীতি নাই, তাহাই 'ন হি কেবল... 
মনাগপি রসবস্ব-প্রতীতিরস্তি”__-এই অংশে দুভাবে দেখাইতেছেন | 
কেবলমাত্র শূঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 
কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বাঁ_ 

'শৃঙ্গার-হাহ্য-করুণ-রৌ্-বীর-ভয়ানকাঃ। 

বীভগুসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যস্টৌ নাটো রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
--ইত্যার্দি প্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শুঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের 
আসম্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের শ্বশবদ- 
বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অহ্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে 
দেখান হইল _“শঙ্গারাি” স্বশব্দের সহিত রসার্দির সন্ধন্ধ নাই । 

'যতণ্চ ম্বাভিধানমন্তরেণ..প্রতীতিঃ'-_-এই অংশে দেখান হইয়াছে 
__স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই ; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তন্দারাই রসস্ষ্থি হইয়াছে । অতএব রসস্ষ্থিতে স্বশব্দের 
প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় । 

“কেবলাচ্চ স্বাভিপানাদপ্রতীতিঃ-_এইখানে দেখানে! হইতেছে 

ইত্)ত্র বিভাবানুভাবাবম্নানতয়। প্রতীয়েতে । উতৎক্া চ ৮র্ণাগোচরং প্রতভি- 
পগ্যত এব। সোথৎকঞা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধক়্তি, উতৎকমিত্যনেন তুক্তানু- 
ভাবান্কর্ষণং কর্তং সোৎকগ্ঠাশকঃ প্রযুক্ত ইত্যন্ববাদেইপি নানর্থকঃ, 
পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু ততৎকতেত্যত্র 
হেতুমাহ--বিষয়াস্তর ইতি । “যঘ্িশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি ষদভাবেহিপ যন্তবতি 
তৎকৃতং তর্দিতি ভাবঃ। আদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি । কেবলশবার্থং 
স্ুটয়তি-_বিভাবাদিতি । কাব্য ইতি । তবমতে কাবরূপতয়! প্রসজ্যমান 


ইত্যর্থঃ। মঅনাগপীতি | 
শুঙ্গারহান্তকরণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ | 
বীভৎসাদভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্থৃতাঃ 





৬ষ& ধ্বহালোকঃ 


কেবল স্বশব্দের অভিধানের দ্বারা রসের অপ্রতীতি হইয়াছে অর্থাৎ 
রসপ্রতীতি হয় নাই। 

“তম্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং...কথঞ্চিও”-_এখানে যুক্তির উপংহার 
করা হইতেছে-_-অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহয্যে দ্বেখান হইল 
ঘষে রসাদির অভিব্যক্তিতে অভিধেয়ই হইতেছে সামর্থ্য | বিভাবাদি 
অভিধাই সহকারী শক্তিরূপে স্বীয় সামর্থযবশতঃ ধ্বনির প্রতীতি করায়। 

'অভিধেয়-সামর্থ্যাক্ষিগুম্‌__এই অংশে 'অভিধেয়ের সামর্থ্য” বলিতে 
গুণালংকারবিশিষ্ট ও রসানুকুল, সমুচিত শব্দের সমন্বয়ের শক্তিকে 
বুঝাইতেছে। এই ভাবেই বুঝানো! হইল যে এখানে শব্দ ও অর্থের 
ধবনন-ব্যাপারই আছে ; অভিধাশক্তির দ্বার! জন্য-জনক-ভাব বা কার্ধ্য- 
কারণ-ভাব বা অনুমানশক্তি বা তাণপর্যাশক্তি কিছুই নাই। 

'ইতি তৃতীয়োহপি-“স্িতম”__এই যুক্তিতে (ইতি'__এখানে হেতু 
বাচক) তৃতীয় প্রভেদও অর্থাৎ রসধ্বনিও বাচ্য হইতে পৃথক-_ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইল। 

'বাচ্যেন...'দর্শয়িষ্যতে'__-পরে দেখ!ন হইবে যে বাচ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই 
ইহার ( রসধবনির ) প্রতীতি হয়| “সহ ইব'__সঙ্গে-সঙ্গেই ; একথা 


ইত্্যত্র। এবং ম্বশব্দেন সহ রসাদেব্যতিরেকান্বয়াভাবমুপপত্যা। প্রদশ্য 
ততৈবোপসংহরতি--যতশ্চেত্যা্দিনা কথিঞ্চিদিত্যস্তেন। অভিধেয়মেৰ সামর্থ্য 
সহকারিশক্তিবূপং বিভাবাদিকং রসধবননে শব্দস্ত কত্তব্যে, অভিবেয়স্ত চ পুত্র- 
জন্মহর্যভিরযোগক্ষেমতয়! জননব্যতিরিক্তে দিবাভোজনাভাববিশিষ্টপীনত্বান্চ মিত- 
বাক্রিভোজনবিলক্ষণতয়া চানুমানব্যতিরিক্তে ধ্বননে কর্তব্যে সামর্থাং শক্তিঃ 
বিশিষ্ট-সমুচিতো! বাচকসাকল্যমিতি দ্বয়োরপি শব্দার্থয়োধবননং ব্যাপারঃ। 
এবং হো পক্ষাবুপত্রম্যাঘ্যো দুষিত, ভ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিদ্দূষিতঃ কথকিদ্গীকতঃ, 
জননাম্ুমানব্যাপারাভিপ্রায়েন দূষিতঃ; ধ্বৰনাভিপ্রায়েণাঙ্গীকৃতঃ । যত্বত্রাপি 
ভাৎপর্য্যশক্তিমেব ধ্বননং মন্ততে, সন বস্তৃতত্ববেদী । বিভাবানুভাব্প্রতিপাদকে 
ছি বাক্যে তাৎপব্যশক্তিভেদে সংসর্গে বা পর্যবন্তেত। ন তু রস্তমানতাসারে রসে 
ইত্যলং বহুনা। ইতি শবে হেত্বর্থে। “ইত্যপি হেতোস্তৃতীয়োৎপি প্রকারো 
বাচাতিম্ এবে'তি সন্বন্ধঃ | সহেবেতি। ইবশব্দেন বিদ্ধমানোহপি ক্রমে! ন 
সংলক্ষ্যত ইতি তদর্শয়তি-_-অগ্র ইতি । দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে ।২০ 
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বলার উদ্দেশ্য হইতেছে এই £--“রস', "ভাব, ইতাদি হইতেছে-_- 
ংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য, আর বস্তু ও'অলংকার' হইতেছে-_-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্য | 

“সহ ইব' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান হইল--রসধ্বনির ক্রম থাকিলেও 

তাহা লক্ষ্য করা যায় না। ইহা অসংলক্ষাত্রমব্যঙ্গ্যের অন্তভূক্ত। 


'অগ্রে"পরে অর্থীৎ দ্বিতীয় উদ্যোতে ইহার বিশদ আলোচনা 
হইবে। 


মূল 

২১। কাব্যন্তাত্মা স এবার9ঘস্তথা চাদ্বিকবেঃ পুরা । 

ক্রোঞ্চ-দন্্-বিয়োগোথঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগত? ॥| ৫ 

বিবিধ-বাচ্য-বাচক-রচনাপ্রপঞ্চচারুণ) কাব্যস্য স এবার্থ: 
সারভূতঃ। তথ৷ চাদ্িকবের্বাল্মীকেঃ নিহত-সহচরী-কাতর- 
ত্রৌথটাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ। শোকো! 
হি করুণরস-স্থায়িভাবঃ। প্রতীয়মানস্ত চান্যভেদ-দর্শনেহপি 
রসভাবমুখেনৈবোপলক্ষণৎ, প্রাধান্যাৎ। 

অনুবাদ 

এবং সেই অর্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। এই ভাবেই 
পুরাকালে আদি কবির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজাত শোক ্লোকত্ব প্রাণ 
হইয়াছিল। নানাবিধ বাচ্য-বাচ ক-রচনাবলীর দ্বারা সুন্দর কাব্যের 
সেই অর্থই (রসধ্বনিরূপ প্রতীয়মান অর্থই) সারভূত। নিহত 
সহচরীর বিরহে কাতর ক্রৌঞ্চের ত্রন্দনজাত শোকই (আদি কবির) 
ক্লেকরূপে পরিণত হইয়াছিল। শোকই হইতেছে করুণরসের 
স্থাসসিভাব। প্রতীয়মানের অন্যভেদ দেখা! গেলেও, সেগুলি রস ও 
ভাবের দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ (দেখা নেও) রসাদিরই প্রাধান্য । 








লিপ সস পাপী লা 


লোচন টাকা 
এবং প্প্রতীয়মানং পু্রস্তদেব” ইভীয়তা ধ্বনিম্বরূপং ব্যাখ্যাতম্‌। 
অধুনা কাব্যাত্মত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শতি--কাব্যান্তাত্মেতি। সএবেতি 
প্রতীয়মানমাত্রেহপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব বসধ্বনিরিতি মন্তবযং, ইতিহালবলাৎ 
পরক্রাস্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তত আত্মা, বস্থলক্কারধ্বনী তু 
সর্থা রসং প্রতি পরব্যবন্তেতে ইতি বাচ্যাছুৎকৃষ্টো তাবিত্যতি প্রায়েগ 


৬৬ ধ্ব্গালোকঃ 


বান্ুদেব 

'প্রতীয়মানং পুনরম্যা্দেব'_ ইত্যাদি শ্লোকে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করা হইল। এখন ইতিহাঁসকে অবলম্বন করিয়া প্রতীয়মান অর্থই যে 
কাব্যের আত্ম! তাহ! দেখানে] হইতেছে । 

'স এব অর্থঃ কাব্যস্ত আত্ম।__এখানে "সঃ এই শব রসধ্বনিকেই 
বুঝাইতেছে। যে প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা, তাহ গ্রহণ করিতে 
হইলে - রসধ্বনিকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ রসই প্রকৃতপক্ষে 
কাব্যের আত্ম! | বস্থুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি সর্বপ্রকাঁরে রসেই পধ্যবসিত 
হয়। তবে পূর্বে ষে বলা হইয়াছে “কাবান্াত্মাধ্বনিঠ, তদ্দারা সাধারণ- 
ভাবে সংজ্ঞা দেওয় হইয়াছে এবং ইহাও বুঝানো হইয়াছে যে বস্তুধবণি 
ও অলংকারধ্বনিরূপ দুইটি প্রতীয়মান অর্থই বাচা অর্থ হইতে উৎকৃষ্ট ! 
'স এব অর্থ:-_-এততদ্দারা যে রসধ্বনিই গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রচলিত 
ইতিকথা ও প্রস্তত গ্রন্থের যুক্তি হইতেই বুঝা যাইবে 

পের আদিকবির কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ইতিকথার দৃষফীন্ত 
দেখা ইতেছেন ! 

“আদ্দিকবেঃ ...মাগতঃ--এই অংশের অন্থয় এইরূপ হইবে-- 
'পুরা ক্রৌঞ্চন্্-বিয়োগোথঃ শোকঃ আদিকবেঃ শ্লোকত্বমাগতঃ |" 
আদিকবির শোক শ্রোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এইরূপ অন্বয় হইবে না; 


ধ্বনি; কাব্যস্তাত্মেতি সামান্তেনোক্তম । শোক ইতি। ক্রোঞ্চন্ত ছন্- 
বিয়োগেশ সহচরীহননোদ্ভৃতেন সাহচধ্যধ্বংসনেনোখিতো যঃ শোকঃ 
গ্বায়িভাবো নিরপেক্ষভাবত্বাধিপ্রলম্তশৃঙ্গারোৌচিতরতিস্থায়িভাবাদন্ত এব, স এব 
তথাভূতবিভাবতগুখাক্রন্দা্ন্ুভাবচর্বণগ্জ। হৃদয়সংবাদ তন্ময়ীভবনক্রমাদা স্ব গ্ভমানতাং 
প্রতিপন্নঃ করুণরসরপতাং লৌকিক-শোকব্যতিরিক্তাং শ্বচিতদ্রুতি-সমাস্বাগ্ভসারাং 
গ্রতিপন্পো রসপরিপুর্ণকুস্তোচ্চলনবচ্ছিতবৃত্তিনিংয্যন্বস্বভাববাগ.বিলাপার্দিবচ্চ 
সময়ানপেক্ষত্থেখপি চিত্ববৃত্তিব্যপ্রকতবাদিতি নয়েনাকৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ সমুচিত- 
শব্দচ্ছন্দোবৃত্া দিনিয়স্ত্রিশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ-- 

মা নিষাঙ্গ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাহতীঃ সমাঃ 

বতক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ ইতি 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৬৭ 


সেক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চের ছুঃখে মুনিও ছুঃখিত হইতেন এবং রসের কাব্যাত্মা 
হওয়ার কোন অবকাশই থাকিত না। এখানে সহচরী নিধনোদূত 
শোকই হইতেছে স্থায়ী ভাব; সহচরীশুন্য শোকাহত ক্রৌঞ্চ হইতেছে 
বিভাব ; শোকজাত ক্রন্দনাি হইতেছে অনুভাব ; এই বিভাব ও 
অনুভাববশতঃ ক্রমে কবির সহিত বিভাধান্বভাবের মিলন ও তন্ময়ত্ব 
হইল ; তখন সেই স্থায়ীভাব করুণরসে পরিণত হইল । ইহা যে “রস+ 
ভাব নহে, তাহা বুঝ! গেল এই কারণে যে, ইহা লৌকিক শোক হইভে 
বিভিন্ন, স্বীয় “চিত্তবৃত্তিনিঃয্যন্দস্বভাব” | চিন্তবুন্তির ব্যঞ্জকত্ববশতঃই 
এই স্থায়িভাব শোক উপযুক্ত শব্দ ও ছন্দোবৃত্াদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া ্থবিখ্যাত “মা নিষ।দ !-_ইত্যাদি শ্লোকরূপে প্রকাঁশিত হইল। 
এইভাবে স্থাক্সিভাবাত্মক রস কাব্যের সারভূত আত্মারূপে প্রকাশিত হয়। 
ইহা অন্ত কোন শব্দের ছার। প্রকাশিত হয় না। 


“স এব--এখানে 'এব শব্দের দ্বার দেখানো হইতেছে রসই কাব্যের 
আত্মা, কাব্যের অন্য কোন আত্মা নাই । 
বৃত্তিতে শ্লোকের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে । 


“বিবিধ-বাচ্য-বাঁচক-রচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ”_ব্যপ্জনাঘোগ্য বিভিন্ন 
রসের অনুকূল বৈচিত্র্স্্িকারী, শব্দ অর্থ, গুণ এবং অলংকারের 
প্রাচূধ্যসমন্থিত রচনার দ্বার! চারুত্বপ্রাপ্ত বা স্থন্দর । এখানে সুস্পষ্টভাবে 
বলা হইল--ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হইবে না,__রসানুকুল বৈচিত্র্- 


ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোহপি দুঃখিত 
ইতি কৃত্বা রসগ্তাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন চ ছুঃখসন্তপ্তন্তেষা দশেতি | 
এবং চর্বণোচিতশেকস্থায়িভাবাত্মককরুণর সসমুচ্চলনম্বভাবত্বাৎ স এব কাবান্তাত্মা 
সারভূতস্বভাবোহপরশব্দবৈলক্ষণ)কারকঃ। এতদেবোক্তং হৃদয়র্পণে-_যাবৎ পুর্ণো 
ন চৈতেন ভাবন্দৈব বমত্যমুম্,। ইতি। আগম ইতি ছান্দসেনাড়াগমেন। 
স এবেত্যেবকারেণেদমাহ-_নান্ত আত্মেতি । তেন দাহ ভ্টরনায়কঃ-- 

শব্দ-প্রাধান্তমা শ্রিত্য তত্র শান্ত্ং পৃথ থরিছুঃ। 
অর্থতত্বেন যুক্তং তু বাস্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ ॥ 
য়োগু ণত্বে ব্যাপার প্রাধান্তে কাব্যধীর্ভবেৎ ॥ 


৬৮ ধ্গহ়্ালোকঃ 


সৃষ্টিকারী এবং শব্দার্থ-গুণালংকারের চারুত্বস্ছিকারী সমাবেশই 
ধবনিপ্রতভীতি আনয়ন করিতে পারে । 

'নিহত....ক্রৌঞ্চাব্রন্দ'__এখানে বল! হইল ক্রৌঞ্চ হইতেছে বিভাব, 
'আক্রন্দ-_ ইহা! অন্ুভাব | 

এখানে দেখ] যাইতেছে শোকের চর্ণণ। হইতেই শ্লোক আসিয়াছে। 
তাহা হইলে তো! প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা হইতে পারে না। 
এই আশংকার উত্তরে বল! হইতেছে-_ 

“শোকো। হি করুণ-রস-স্থারিভাব?--স্থায়িভাবের বিভাব ও 
অনুভাবসমূহের যথাযোগ্য আস্থাগ্মানাত্মক চিন্তবৃত্তি হইতেছে রস। 
বাল্নীকির উদাহরণে, শোকচর্ধণাত্মক করুণরসের স্থায়িভাব হইতেছে 
শোক। এখানে গৌণপ্রয়োগবলে বলা হইয়াছে যে স্থায়িভাব শোক 
রসত্ব লাভ করিয়াছে । মুখ্যতঃ প্রতীয়মান অর্থের দ্বারাই রস ছ্োতিত 
হইয়া! থাকে 

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীয়মান অর্থ তো তিন শ্রেণীর-_বস্ত, 
অলংকার ও রসাদি। তবে এখানে কেবল রসের কথা বলা হইতেছে 
কেন? এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তে! বস্তু ও অলংকার ধ্বনির প্রসঙ্গ 


ইতি তদপান্তম্‌। ব্যাপারো হি যদি ধ্বননাজ্মা রসনাম্বভাবন্তন্াপূর্বমুক্তম্‌ । 
অধথাভিধৈব ব্যাপারক্তথাপ্যন্ত।ঃ প্রাধান্তং নেত্যাবেদ্দিতং প্রাক, । 

শ্লোকং ব্যাচষ্টে--বিবিধেতি । বিবিধং তত্বদভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুন্ঠেন বিচিত্র 
কৃত্বা বাচ্যে বাচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারুশ দার্থাপস্কারগুণযুক্তমিত্যর্থঃ | 
তেন নর্বত্রাপি ধ্বনননভ্তাবেংপি ন তথ! ব্যবহারঃ। আত্মপন্তাবেইপি কচিদেৰ 
জীবব)বহার ইত্যুক্তং প্রাগেব। তেনৈতন্গিরবকাশম ) যছুক্তং হৃদয়দর্পণে-_ 
'সর্বত্র তহি কাব্যব্যবহ্থারঃ স্তাৎঃ ইতি ৷ নিহতসহচরীতি বিভাব উক্ত£, আক্রন্দিত- 
শবেনানুভাবঃ | জনিত ইতি । চর্বশাগোচরত্বেনেতি শেষঃ। 

নমু শোকচর্বণাতে। যদি শ্লোক উদ্ভূতন্তত্প্রতীয়মানং বস্ত কাব্যস্তাত্মেতি কৃত 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ--শোকো। হীতি। ককুণন্ত তন্চর্বণাগোচরাত্মনঃ স্থাক়িভাবঃ | 
শোকে হি স্থায়িভাবে ষে বিভাবাম্থভাবাস্তৎসমুচিতা চিত্তবুক্তিশ্চর্বযমানাত্মা রস 
ইতেটীচিত্যাৎ স্থা্িনো! রলতাপত্তিরিভ্যুচ্ততে ৷ প্রাক স্বসংবিদিতং পরত্রান্থুমিতং 
ঢচ চিন্তবৃত্িজজাতং সংস্কারক্রমেন হৃদয়সংবাদমাদধানং চর্বণাক়্ামুপযুজ্যতে যতঃ। 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৬৯ 


অবান্তর হইয়া পড়ে এবং “রসই কাব্যের আত্মা, এই সিদ্ধান্তই 
অনিবার্য হয়। এই প্রশ্নের উত্তর নিন্নলিখিত অংশে দেওয়া হুইয়াছে। 

'প্রতীয়মানস্ত চাগ্যভেদদর্শনেহপি রস-ভাবমুখেনৈব উপলক্ষণং, 
প্রীধান্যাৎ'___প্রভীয়মান অর্থের অপর দুইটি ভেদ-_বস্ত্রধধনি ও 
অলংকাঁরধবনি-_দেখা ঘাঁয় বটে, কিন্তু তাহার! নিজেদের মধ্যে সমাপ্তি 
লাভ না করায় ও বাচ্যার্থ হইতে উহাদের পার্থক্য থাকায়, ইহারা 
প্রধানতঃ কাব্যের প্রাণ নহে, গৌণ অর্থে কাব্যাত্বা ৷ ইহারা শেষ পর্য্যন্ত 
রসে পর্যবসিত হয় । স্ুতরাঁং রসধবনিই প্রধান | সেইজন্যই রস-ভাব- 
মুখেই বস্তধবনি ও অলংকার ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। 

'ভাব'--শবে ব্যভিচারী ভাবও বুঝাইতেছে। “রস-ভাব-মুখেন' 
এখানে “রস” ও ভাব” শব্ধ ছুইটি তাহাদের 'আভাস' ও 'প্রশম'কেও 
বুঝাইতেছে ; কারণ এগুলি মূলতঃ এক, পার্থক্য শুধু অবান্তর অংশে । 


মূল 


২২। সরম্বতী স্বাছু তর্থবস্ত 
নিঃষ্যন্দমানা মহুতাৎ কবীনাম,। 
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি 
পরিস্ফুরন্তৎ প্রতিভাবিশেষম, ॥৬ 


ননু প্রতীয়মানরূপমাত্সা তত্র ভ্রিভেদং প্রতিপাদিতং নতু রসৈকরূপম্‌। অনেন 
চেতিহাসেন রসন্তিবাত্মভূতত্বযুক্তং  ভবতীত্যাশক্ক্যাভ্যপগমেনৈবোত্বরমাহ-_ 
প্রতীরষানন্ত চেতি। অন্তো ভেদে বন্থলঙ্কীরাত্ম! ॥ ভাবগ্রহণেন ব্যভিচারিণো২পি 
চর্যমানস্ত তাবন্সান্রাবিশ্রান্তাবপি স্থায়িচর্বণাপর্ধযবসানোচিতরসপ্রতিষ্ঠামনবাপ)াপি 
প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তম। যথা 

নখং নখাগ্রেণ বিঘট্য়স্তী বিবর্তয়স্তী বলয়ং বিলোলম্‌। 

আমন্দ্রমা শিঞ্জিতনৃপুরেণ পাদেন মন্দং ভূবমালিথস্তী | 

ইত্যত্র লঙ্জায়াঃ। রসভাবশব্ধেন চ তর্দাভাসতত্প্রশমাবপি নংগৃহীতাবেব ; 

অবাস্তরবৈচিত্র্যেহপি তদেকরপত্বাৎ। প্রাধান্তাঁদিভি | রসপধ্যবসানাদিত্যর্থঃ | 
তাবম্সাত্রাবিশ্র্ান্তাবপি চান্শাববৈলক্ষপ্যকারিত্বেন বন্তলঙ্কারধবনেরপি জীবিতত্ব- 
মৌচিত্যাদুক্তমিভিভাবঃ ॥ ২১ 


৭9 ধবন্থালোকঃ 


তর বস্ততত্বৎ নিষ্যন্মমানা মহতাং কবীনাং ভারতী 
অলোকসামান্যৎ প্রতিভাবিশেষ পরিস্ফুরন্তম. অভিব্যনক্তি। 
যেনান্সিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাস- 
প্রভৃতয়ে! দিত্রাঃ পঞ্চব! বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যন্তে | 

অনুবাদ 

মহাকবিগণের বাণী সেই দ্বুমধুর অ্থবিস্ত ক্ষরিত করিয়। স্তাাদের 
অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য ভাম্বরভাবে (পরিস্ফরিত করিয়। ) 
গ্রকাশ করে। 

সেই বস্ততত্ব ক্ষরিত করিয়া মহাকবিগণের বাণী তাহার দিব্য 
(অলোকসামান্য) প্রতিভাবৈশিষ্ট্য উজ্বলভাবে অভিব্যক্ত করে ; বাহার 
ফলে এই অভিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহী পৃথিবীতে কালিদাস প্রভৃতি 
দুই, তিন ব! পাঁচজন মহাকবিরূপে গণ্য হন। 


বাস্থদেব 
পূর্বশ্লোকে বাল্মীকির উদাহরণপ্রসঙ্গে এতিহাসিক উদাহরণ দেওয়। 
হইয়াছে । অতঃপর এই শ্লোকে দেখানো হইতেছে যে--এই রসধবনি 
নিজের অনুভূতিতেও সিদ্ধ হয়। মহাকবিগণের দিব্য প্রতিভাদাপ্ত 
বাণীই মধুর অর্থের মাধ্যমে তাহার রসাস্বাদ আনয়ন করে। 
“সরস্বতী'-_-শব্দের অর্থ হইতেছে “বাণী” । 


লোচন টাকা 


এবমিতিহাসমুখেন প্রতীয়মানন্ত কাব্যাস্্তাং প্রদর্শ্য স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিতি 
দর্শয়তি--সরম্বতীতি । বাগ ূপ৷ ভগবতীত্র্থঃ। বস্তশবে নার্থশবং তত্বশবেন 
চ বস্তশবং ব্যাচষ্টে নিংস্যন্দমানেতি । দিব্যমানদারসং ম্বয়মেব প্রন্,বানেত্যর্থঃ। 
যদাহ ভষ্টনায়কঃ-_ 
বাগ ধেনুছুদ্ধি এতং ছি রসং যদ্বালভূষঃয়া । 
তেন নান্ত সমঃ স স্তাদ দুহাতে যোগিভিছি ষঃ ॥ 
ভদাবেশেন বিনাপ্যাক্রাস্ত হি ষো যোগিভিছুহাতে । অত এব 
বং সর্বশৈলাঃ পরিকল্পয বসং মেরো স্থিতে দোগ্ধরি দোহ্‌দক্ষে | 
ভাস্বস্তি বত্ধানি মহোষধীস্চ পৃরুপদিষ্টাং ছুদুভূর্ধরিত্রীম্‌ ॥ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৭১ 


বৃত্তির_-বস্ততস্বম*-_-এই দুইটি শব্দের দ্বারা করিকাঁর “অর্থবস্তু__ 
এই পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । “বস্ত'-শব্দের বার! "অর্থ শব্দের এবং 
“তব'-শব্ের দ্বারা “বস্ত্র শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

নিয্যম্মমানা' “নিজেই স্বগাঁয় আনন্দরস ঝরাইয়1। 

'অলোকসামান্যম”- পাখি নহে, দিব্য । 

প্রতিভা-বিশেষম'-__প্রতিভার বিশেষত্ব; প্রতিভা হইতেছে “অপূর্- 
বস্তুনির্মীণক্ষমা প্রজ্ঞা । তাহার বিশেষত্ব হইতেছে--রসাবেশের দ্বার! 
নির্মলসৌ ্দর্ধ্যময়-কাঁব্যনির্মাণক্ষমতা | 

পিরিষ্ফুরস্তম' পরিস্ফুরিত হইয়া অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা নয়, 
ভাবাবেশের দ্বারা ভাসমান হইয়! ইহ] প্রতিপত্তা বা বোদ্ধার নিকট 
অভিব্যক্ত হয়। 

'ষেন'__'ধাহার দ্বারা”__অর্থা এইভাবে পরিস্ফুরিত গ্রতিভা- 
বৈশিষ্ট্য যীহাঁদের, তীহারাই কবিকুলসংকুলজগতে 'মহাকবি' পদবী 
লাভ করেন। ইহারা ষে স্বল্পসংখ্যক, 'কালিদাসপ্রভৃতয়ে! দিত্রাঃ পঞ্চব! 
বা" এই অংশে তাহাই বলা হইয়াছে। 

মূল 
২৩ ইং চাপরৎং প্রতীয়মানস্তার্থস্ত সাব-সাধনং প্রমীণম,« 
শব্দার্থশাসন-জ্ঞান-মাত্রেণৈৰ ন বেগ্ভাতে। 
বেগ্ততে স তু কাব্যার্থ তত্রজ্জেরেব কেবলম.। ৭ 
সোহর্থে যন্মাৎ কেবলং কাব্যার্থ তত্রজ্ৈরেব জ্ঞীয়তে । যদি চ 
বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্তাৎ, তদ. বাচ্য-বাঁচকরূপ-পরিজ্ঞানাদেব 


ইত!নেন সারাগ্র্যবস্তরপাত্রত্বং হিমবত উক্তম্‌। 'অভিব্যনক্তি পরিশ্ফুরস্তমিতি 
প্রতিপত্ণ, প্রতি সা' প্রতিভা নাহুমীয়মান1, অপি তু তদ্দাবেশেন ভাসমানেত্যর্থঃ। 
ষহুক্তমন্মহুপাধ্যায় ভট্টতো'তেন-__“নায়কম্তকবেঃ শ্রোতুঃ সমানোহনুভবস্ততঃ' 
ইতি। “প্রতিভা' অপূর্ববস্তনির্মাণক্ষমা প্র্ঞা ) তশ্যা বিশেষো রসাবেশবৈশস্ত- 
সৌন্বধ্যং কাব্যনির্াণক্ষমত্বম |. ষদদাহমুনিঃ-_ কবেরন্তগ্গতং ভাবংং ইতি। 
যেনেতি। অভিব্যক্তেন স্ফুরতা প্রতিভাবিশেষেন নিমিত্বেন মহাকবিত্বগণনেতি 


বাব । ২৩ 


৭২ ধ্বন্তালোকঃ 


তৎ-প্রতীতিঃ স্ভাৎ। অথ চ বাচ্য-বাচক-লক্ষণ-মাত্র-কতশ্রমাণাৎ 
কাব্যতার্থ ভাবনা-বিমুখানাৎ স্বরশ্রত্যাদি-লক্ষণ-মিবাপ্রগীতানাং 
গান্ধর্ব লক্ষণ ন্দামগোচর এবাসাবর্থ2। 


অনুবাদ 

প্রতীয়মান অথের যে ত।. ন্মাছে, সে বিষয়ে আর একটি প্রমাণ 
হইতেছে এই 2 

কেবলমাত্র শব্ধ ও অর্থের অনুশাসন দ্বারাই ইহ। (প্রতীয়- 
মান অর্থ) জান! যায় না। এই অর্থ কেষ. স্দাব্যতত্বজ্ঞগণই 
জানেন । 

বেছেতু কেবলমাত্র কাব্যতত্ববিদ্গণই দেই অর্থজানেন। যদি 
দেই অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যদূপ হইত, তাহ। হইলে বাচ্য ও বাঁচকের 
স্বূপজ্ঞান থাকিলেই তাহার প্রতীতি হইত। অথচ ধাঁহারা কেবল 
গান্ধর্বলক্ষণবিদ্‌ (সঙ্গীতশান্ত্রের লক্ষণবিদ ), কিন্তু জঙ্জীতকলায় 
অপারদর্শী, শ্বরশ্রুতি প্রভৃতি লক্ষণ যেমন তাহাদের অগ্মোচর, তেমনি 
ধাহার। কেবল বাচ্য-বাচকের লক্ষণ লইয়াই পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু 
কাব্য-তত্বভাবনাবিমুখ, এই অর্থও স্তাহাদের গোচরীভূত নহে। 


বাস্র্দেব 
বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের বাঁ ব্যঙ্গযার্থের যে অস্তিত্ 
আছে-_তাহার অন্য প্রমাণ এখানে দেওয়া হইয়াছে । পূর্বোক্ত ১1৪ 
কারিকায় ( “প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব'-ইত্যাদি) বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের 
স্বরূপবিষয়ক ভেদের কথা বলা হইয়াছে । এখানে বলা হইতেছে 
বাচ্যার্থ ও বাঙ্গ্যার্থ পৃথক পথক সামগ্রীকেও বুঝায় । এই “ভিন্ন- 


লোচন টীকা 
ইদ্দং চেতি। “ন কেবলং প্রতীয়মানং পুনরন্যাদদেব' ইত্যেতৎ কারিকানুচিতৌ 
ত্বরূপবিষয়ভে্দাবেব, যাবত্তিন্নসামগ্রীবেগ্তত্বমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাণহিতি 
যাবৎ । বেস্তত ইতি । নতুনবৰেগ্তে, যেন নস্তাদসাবিতি ভাবঃ। কাব্যন্ত 
তত্বভৃতো যোহ্থন্তন্ত ভাবনা বাঁচাতিরেকে ণানবরতচর্বণা তত্র বিমুখানাম্‌, স্বরাঃ 
ষড়জাদয়ঃ সপ্ত । শ্রতির্নাম শবস্ত বৈলক্ষণ্যমাত্রকারি যদ্রপান্তরং তত পরিমাণা 


প্রথমোদ্গেযাভঃ ৭৩ 


সামগ্রীবেছ্ত্ব-_পৃথক পৃথক বিষয়কে বুঝাইবার শক্তি--প্রমাণ করে 
যে ব্যাচ্যার্থ হইতে ব্যঙগযার্থের পৃথক অস্তিত্ব আছে। 

কারিকায় ব্যবহৃত “বেগ্ভতে'_-শব্দের দ্বারা বল। হইয়াছে যে ইহা 
( প্রতীয়মান অর্থ) যে জান! যায় না-এমন নহে: কারণ সেক্ষেত্রে 
ইহাঁর অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে। 

শাব্দার্থশীসনজ্ঞান'"' তণ্প্রতীতিঃ ন্যা)-কেবলমাত্র শবের 
সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইবে না। 
ইহা! কেবলমাত্র কাব্যতত্ববিদ্গণেরই প্রতীতির বিষয় : প্রতীয়মান অর্থের 
জ্ঞানের জন্য কাব্যতত্বেত্তা হওয়ার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; 
কাব্যতন্বে পারদর্শী না হইলেও যদি প্রতীয়মান অর্থের জ্ঞান হয়, 
তাহ হইলে শব্দের সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই তো ব্যঙ্গ্যার্থের 
প্রতীতি হইবে । কিন্তু তাহ! হয় না। শবার্থের প্রচলিত স্বরূপজ্ঞান 
এখানে কোন সাহাঁষ্য করিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বৃত্তিকার বক্তব্যটিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সঙ্গীতশান্ত্র পড়া আছে 
অথচ অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা সঙ্গীতকলা আয়ত্ত হয় নাই-- এমন 
ব্যক্তি যেমন স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি বুঝিতেই পারে না, তেমনি হার! 
কাব্যতন্বের ভাবন1 করেন নাই, কেবলমাত্র বাচ্যবাচকের লক্ষণ 
লইয়াই মাথ1 ঘামাইয়াছেন,_কাঁব্যের সারভূত প্রতীয়মান অর্থ 
তাহাদের বোধগম্য হওয়া ন্তব নয়। 

'কাব্যতস্বার্থ-ভাবনাবিমুখানাম”_-যে অর্থ কাব্যের আত্মভূত, যাহ! 
কাব্যের মূল তব, তাহার ভাবনা বা অবিরাম অনুশীলন বা চর্বণাবিষয়ে 
ধাহার! বিযুখ-_ীহাদের ; বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্্যার্থের ভাবনায় ষাহারা 
বিমুখ তাহাদের | 

স্বর'-_ষড়জ., খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ-_-এই 
সপ্ডম্বর | 


স্বরতদস্তরালোভয়ভেদকল্পিত। দ্াবিংশতি বিধা। আদিশবেন জাতংশকগ্রামরাগ- 


ভাষাবিভাষান্তরভাষাদেশীমার্গা গৃহান্তে । প্ররষ্টং গীতং গানং যেযাং তে প্রগীতাঃ, 
গাতুং বা প্রারধা ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ। প্রার়স্তেন চাত্র ফলপধ্যস্ততা লক্ষ্যুতে 1২৩ 


৭8 ধবন্তালোকঃ 


শ্রুতি'__শবের সামান্য বৈলক্ষণ্যকারী যে রূপান্তর, তাহা ঘটিতে 
যে সামান্য সময় প্রয়োজন হয়, সেই সময়ের দ্বারা 'শ্রুতি'র পরিমাপ 
হয়। ইহার ভেদ দ্বাবিংশতি প্রকার | 

স্বর-শ্রন্তাদি+_ এখানে আদি শবে-_-'জাতি, অংশক, গ্রাম, রাগ, 
ভাষা, বিভাষা, অন্তর-ভাষ।, দেশীমার্গ প্রভৃতি বুঝাইতেছে। 

প্রশ্ীতানাম্‌-_প্রকৃষ গীত ধাহাদের-_ধাহার! অবিরাম অনুশীলনের 
ত্বারা সঙ্গীতকলায় নিপুণ। শ্রীমদভিনবগুগুপাদ এই পদের অপর 
অর্থ করিয়াছেন__যাহার] গান করিতে আরম্ত করিয়াছে [ গাতুং বা 
প্রারন্ধা ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ। প্রারস্তেন চাত্র ফল-পর্্যস্ততা লক্ষ্যতে ]। 


মূল 
২৪। এবং বাচ্য-ব্যতিরেকিণে। ব্ঙ্গযন্ত সম্ভীবং প্রতিপান্ 
প্রাধান্যৎ তন্ঠৈবেতি দর্শয়তি _ 
সোহ্র্থভুদ্ব্যক্তি-সামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন। 
যত্বৃতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তো শবাঘো” মহাকবেঃ॥৮ 
ব্যঙ্গ্যো হ্থস্তদ ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন, ন শব- 
মাত্রম্। তাবেব শব্দাঘোঁঁ মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ। ব্ঙ্গ্য- 
ব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তীভ্যাৎ মহাকবিত্বলাভো মহাকবীনাৎ, ন 
বাচ্য-বাচক-রচনামাত্রেণ। 


অনুবাদ 
এ্রইভাবে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্য যে আছে তাহ। প্রতিপাদন করিয়া, 
(কাব্যে ) ভাহারই ষে প্রাধান্থ__ভাহা। দেখা ইতেছেন । 
সেই অর্থ এবং তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ যে শব্ব-_ভাহ। 





লোচন টীকা 
এবমিতি । স্বরীপভেদেন ভিন্নসামগ্রীজ্ঞেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ | প্রত)ভিজ্ঞয়াবিত্য 
হার্থে কত্যঃ) সর্বোছি তখ। যততে ইতীয়তা প্রাধান্তে লোকসিদ্বতবং প্রমাণমুক্তম্‌। 
নিক্নোগার্থেন চ কৃত্যেন শিক্ষাক্রম উক্ত: । প্রত্যতিজ্ঞেয়শব্েনেদমাহ---“কাব্যং তু 
জাতু জায়েত কন্তচিৎ প্রতিভাবত$' ইনি নয়েন যন্তপি স্বয়মন্তে তত পরিশ্ফুরতি। 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৭৫ 


মহাকবির যত্ুসহুকারে প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য [ মহাকবি বত্বপুর্ধক 
প্রত্যভিজ্ঞাসহকারে তাহ জ্ঞাত হুইবেন ]1 

ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ কোন শব্দ-_যষে 
কোন শব্দই নহে। সেই শব্দ ও অর্থই মহাকবির প্রত্যভিজ্ঞার 
যোগ্য । ব্ঙ্য ও ব্যঙ্জকের ন্তুপ্রয়োগের দ্বারাই (প্রযুক্ত ব্যঙ্য ও 
ব্যঞ্জকের দ্বারাই) মহাকবিগণের মহাকবিত্বল।ভ হয়--কেবল বাচ্য- 
বাচকযুক্ত রচনার দ্বারা নহে। 


বাস্থদেব 

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের স্বরূপ শির্ণয়ান্ডে এবং এই ছুটিকে জানিবার 
উপায়ও যে বিভিন্ন তাহ বলিয়া শ্রস্থকার কাব্যে ধ্বনির প্রাধান্য 
নিরূপণ করিতেছেন । ১1৬ কারিকার বুত্তিতে বল! হইয়াছে-ধীহাদের 
বাণী অলোকসামান্প্রতিভাবৈশিষ্ট্যে পরিস্ফুরিত হইয়া বন্তুতত্বকে 
অভিব্যক্তি করে--তীাহারাই হইতেছেন মহাকবি। তাহ! হইলে 
মহাকবিগণের মুখ্য প্রচেষ্টা হইবে__ প্রতীয়মান অর্থকে অভিব্যক্ত 
করিতে সমর্থ শব্দাবলী যত্রুসহকারে আয়ত্ত কর! । প্রতীয়মান অর্থ ও 
তশুপ্রকাশক শব্দ_এই দুইটিই হইতেছে মহ!ক বিগণের প্রত্যভিজ্ার 
যোগ্য । 

প্রত্যভিজ্ঞেয়ো”_এখানে অর্হার্থে “ষ'-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে 
€প্রত্যভিজ্ঞার ঘোগ্য' এবং নিয়োগার্থে -ষ'-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে-_ 
'এইভাবে শিক্ষণীয়? | . 

প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে-বিশেষ জ্ঞান ; যে বস্তু জানা আছে-_ 
তাহারই অনুসন্ধানাত্বক সবিশেষ নিরূপণই হইতেছে প্রত্যভিজ্ঞা | 


তথাপীদ ্িখমিতি বিশেষতো নিরূপ্যমাণং সহম্রশাখী ভবতি। বথোক্তল্মৎপরম- 
গুরুভিঃ শ্রীমদুৎপলপাদৈঃ-- 

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরূপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোহপ্যস্তিকে 

কাস্তে লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতে! ন বনস্তং যথ! । 

লোকপ্তৈষ তথানবেক্ষিতগুণঃ স্বাস্বাপি বিশ্বেশ্বরে। 

নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং তত্প্রত্যভিজ্ঞোদিতা ॥ ইতি ! 





পভ ধ্ন্তালোকঃ 


শব্দার্থের প্রচলিত সংকেত সকলেরই জানা আছে ; কিন্তু তাহাতে 
মহাকধিগণের কোন কাজ হইবে না। শব্দার্থের ষে বিশেষরূপটি কাব্যের 
আত্ম। তাহাঁকেই যত্বু সহকাঁকে জানিয়! লইতে হইবে । সেই জন্যই 
বৃত্তিতে বলা হইয়াছে__ব্যঙ্যোহর্থ স্তদ্ব্যক্তি'"”"ন শব্দমান্রম্! 

'তাবেব শব্দাথ্থো মহাঁকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেী'___মহাকবিকে 
প্রতীয়মান অর্থ-_অর্থা ব্যঞ্ক শব্দ ও ব্যঙ্গ্য পদার্থ উভয়ই যত 
সহকারে আয়ত্ত করিতে হইবে । 

'ব্যজ্যব্যঙ্জকাভ্যামেব-"'রচনামাত্রেন”__সাধারণ বাঁচ্য বাচকযুক্ত ধে 
কোন রচনার দ্বারাই মহাকবিত্বলাভ হইবে না স্থপ্রযুক্ত বাঙ্গ্য-ব্যপগ্তরকের 
দ্বারাই তাহা! লাভ করা যাইবে । 

এইরূপে বাঙ্গ্য অর্থ ও ব্যগ্তক শবের প্রাধান্যের কথ! বলিয়। ব্যঙ্গ্য- 
ব্যঞ্জকভাবেরও প্রাধান্তের কথা বল! হইল। 

পূর্বে ধ্বনি শব্দের তিনটি অর্থের কথ! বলা হইয়াছে--(১) ধবনতি 
ইন্তি ধবনিঃ--যহ] ধবনন করে, তাহ ধ্বনি, (২) ধ্ন্যতে ইতি ধ্বনিঃ-_ 
যাহ! ধ্বনিত হয় তাহা ধ্বনি এবং ৫১) ধ্বননমিতি ধ্বনিংযাহার 
স্বার। ধবনিত হয়-_তাহা1 ধ্বশি। এইভাবে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্ককভাবের প্রাধান্য 
দেখাইয়া ইহাই প্রতিপাদিত কর] হইল যে ধ্বনি শব্দের তিনপ্রকারের 
অর্থই উপপন্ন হুইয়াছে। এতদ্দারা শব্দ-অর্থ-রস অর্থাৎ ব্যঞ্জক শব, 
ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ব্যঞ্জিত রস-_-এই তিনটিই প্রতিপাঁদিত হইল। 


মূল 
২৫। ইদানীং ব্যঙ্য-ব্যঞকয়োঃ প্রাধান্যেছপি যদ, বাচ্য- 
বাচকাবেৰ প্রথমযুপাদদতে কবয়ন্তদপি যুক্তমেবেত্যাহ_ 
আলোকার্থী যা দ্ীপ-শিখায়াৎ ঘত্ববান্‌ জনঃ। 
তন্পায়তয়। তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদতঃ ॥৯ 


তেন জ্ঞাতন্তাপি বিশেষতো৷ নিরপণমনুসন্ধানাত্বকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানং, ন তু 
তদদেবেদমিত্যেতাবন্মাত্রম্‌ ৷ মহাকবেরিতি | যো মহাকবিরহং ভূয়াসমিত্যাশাস্তে । 
এবং ব্যঙ্গ্যহ্যার্থগ ব্যঞ্জকন্ত শব্স্ত চ প্রাধান্তং বদত৷ ব্যঙ্াব্যঞজকভাবস্তাপি 
গাধান্তমুক্তষিতি ধ্বনতি ধন্ততে ধ্বননমিতি জিতয়মপ্যুপপর মিত্যু্কম্‌ ॥২৪ 





প্রথমোদ্গ্যোতঃ ণন 


যথা হি আলোকার্থী সন্নপি দীপশিখারাৎ যত্বুবান্‌ জনে ভবতি 
ত্পায়তয়া। নহি দীপশিখামন্তরেণালোকঃ সম্ভবতি । তদরদ, 
ব্ঙ্গামর্থং প্রত্যাদৃতো জনো বাচ্যেহর্থে যত্ুবান্‌ ভবতি। অনেন 
প্রতিপাদকস্ত কবের্বঙ্গ্যমর্থৎ প্রতি ব্যাপারো ঘশিত। 


অনুবাদ 


এখন, ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্জকের প্রাধান্ত হইলেও কবিগণ যে বাচ্য ও 
বাঁচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন, তাহাও জঙ্গত। এই কারণেই 
বলিতেছেন-_ 

যেমন আলোকার্থী আলোকলাভের উপায়রূপে দীপশিখার প্রতি 
যত্রগীল হন, সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি আদরশীল ব্যক্তিও তাহার 
( ব্যঙ্গযার্থলাভের ) উপায় বলিয়। বাচ্যেের প্রতি যত্রবান হন। 

যেমন আলোকার্থী হইয়াও লোকে আলোকলাভের উপায় 
বলিয়া দীপশিখার প্রতি যত্ুবান হয়; (কারণ ) দীপশিখা ব্যতীত 
আলোক পাওয়! সম্ভব নয়। সেইরূপ ব্যঙ্গযার্থের প্রতি আদরশীল 
ব্যক্তিও বাচ্যার্থের প্রতি যত্ুবান হন। এতন্বারা দেখানে। হুইল যে 
( কাব্য ) প্রতিপা্ক কবির ব্যজ্যার্থের প্রতি ব্যাপার আছে (অর্থা২-_ 
ব্যঙ্যাথকে লক্ষ্য করিয়। কৰি কাব্যচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন )। 


বাস্থদেব 

পূর্বের আলোচনায় ব্যঙ্গ্য বা ধ্বশিই প্রধান_-ইহা দেখানো 
হইয়াছে। আবার এখন প্রতীয়মান-অর্থবাচক শব্দের কথ! বল। হইতেছে । 
এইভাবে বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের ভাবের ( বাচ্য-বাচক ভাবের ) 
কথাই প্রথমে উল্লিখিত হইতেছে । তাহ! হইলে কি বাচ্যার্থ ই প্রধান ? 
যাহ! প্রধান তাহাই তে প্রথমে উল্লিখিত হয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রেও 
দেখা যায়-_-কবিগণ প্রথমে বাচক শব্দ ও বাচ্য অর্থেরই ব্যবহার 
করেন। তাহা হইলে ব্যঙ্গ্ের প্রাধান্য থাকে কোথায়? আলোচ্য 
কারিকা ও বৃত্তিতে এই প্রশ্নেরই আলোচন]1 কর। হইয়াছে । 

যুক্তির ধারাই হইতেছে এই যে-_যে বিষয়ের প্রাধান্য প্রমাণ 
করিতে হুইবে, প্রথমে সেই প্রাধান্য-প্রতিপাদনকার্ীী উপায়সমূহকেই 


ন৮ ধ্নহ্ালোকঃ 


গ্রহণ করিতে হইবে--যদিও উপায়গুলি এক্ষেত্রে প্রধান নহে । এখন 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ব্যঙ্গ্য-ব্যগ্তরকের ; ইহা করিবার উপায় 
হইতেছে বাচ্য ও বাচকের সাহায্য গ্রহণ করা । স্বৃতরাং এক্ষেত্রেও যে, 
অপ্রধান হইলেও-_উপায় সমুহকেই-_বাচ্য-বাচকেই-_প্রথমে গ্রহণ 
করিতে হুইবে--ইহাই যুক্তিলঙ্গত। মহাকবিগণ সেই কারণেই-- 
বাচ্য ও বাচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন । ইদানীং..."যুক্তমেব-__-এই 
অংশে ব্যঙ্গ্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যে বাচ্য-বাঁচকের প্রথমে ব্যবহার 
যুক্তিযুক্ত--তাহ! প্রতিপার্দন করা হইয়াছে । 

দীপশিখা ও আলোকের উদ্াহরণের সাহায্যে বৃন্তিকার উপরের 
বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আলোকলাভের উপায় হইতেছে 
দীপশিথা। দীপশিখ। ও আলোকের মধ্যে যেমন উপায়-উপেয়-সন্থন্ধ 
বি্চমান--বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যেও সেইরূপ একই সম্বন্ধ বর্তমান । 

'আলোকার্থা'-_শ্রীমদভিনবগুগুপাদ 'আলোক' শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন_-আলোকন' বা দর্শন। রমণীর মুখকমল আলোকের জন্য 
ব। দেখিবার জঙ্য--যেমন দীপশিখার প্রয়োজন, তেমনি ব্যঙ্গার্থের 
আলোকন ব' দর্শনের জন্যও বাচ্যার্থের প্রয়োজন । 

'অনেন....দর্লিত৮-__ এতদ্বারা উপেয়ের প্রাধান্যই দেখানে| হইল । 
কবিগণের আদরণীয় বস্তু থে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্যার্থ-_বাচ্যার্থ নহে-__ 
তাঞাই প্রদশিত হইল। 


মুল, 
২৬। প্রতিপান্তস্যাপি তং দর্শয়িতুমাহ-__ 


যথা পদার্থদবারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে। 
াচযার্থপুবিকা তব প্রতিপৎ, তস্য বস্তনঃ॥ ১০. 


লোচন টাকা 
নু প্রথমোপাদীয়মানত্থাদ্বাচ্যবাচকতত্তাবন্তৈৰ 'প্রাধান্ত মিত্যাশক্ষ্যোপায়া- 
নামেব প্রধমমুপাদানং ভবতীত্যভিপ্রায়েন-_বিরুদ্ধোহয়ং প্রাধান্তে সাধ্য 
ছেতুরিতি দর্শয়তি ইদানীম্‌ ইত্যারদিনলা। আলোকনমালোকঃ ; বাঁনতাবদনার- 
বিন্মাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ। তত্র চোপায়ো দীপশিখা ॥২৫ 


ি কস তাপ পা সী পা শপ আপ 


প্রথমোদ্দেযটোতঃ ৭৯ 


যথা হি পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থ-প্রতীতি- 
পুবিকা৷ ব্যাঙ্গ্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। 


অনুবাদ 

ব্যঙ্য অর্থের সম্পর্কে প্রতিপত্তারও যে এইবপ ব্যাপার থকে, 
তাছ। দেখাইবার জন্য বলিতেছেন__ 

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের জম্যক প্রতীতি 
হয়, তেমনি, পুর্বে বাচ্যার্থের প্রতীতি করিয়া পরে সেই বস্তর 
ব্যঙ্গযাথের প্রতীতি হয় । _ 

যেমন, পদের অর্থের সাহায্যেই বাক্যের অর্থাবগম হুইয়। থাকে; 
তেমনি ব্যঙ্গ অর্থের প্রতীতিও বাচ্যার্থপুবিক। হয় [অগ্রে বাচ্যার্থের 
প্রভীতি হয়, পরে ব্যঙ্গার্থের গ্রতীতি হয় ]। 


বাসুদেব 

১৯ কারিকাঁয় দেখানে হইয়াছে ঘে প্রতিপাদক কবি বাচ্যার্থকে 
উপায়রূপে গ্রহণ করিলেও, তাহার লক্ষ্য হইতেছে বাঙ্গ্যার্থ । বর্তমান 
কারিকায় দেখানো হইতেছে যে এই মন্তব্য প্রতিপত্তা সহ্ৃদয়ের 
পক্ষেও প্রযোজ্য । পদার্থ-বাক্যার্থের সন্বন্ধের দ্বারা বক্ষব্যকে বিশদ 
করা হইয়াছে। পদের অর্থের সাহায্যেই বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। 
তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যেই ( আগে বাচ্যার্থ বুঝিয়া পরে ) ব্যঙ্গ্যার্থের 
প্রতীতি ঘটে । 

শব্দের নিয়মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে পদের অর্থ বুবিয়! তবে 
বাক্যের অর্থবোধ করেন ; উভয় বোধের মধ্যে একটা ক্রম আছে। 
সাধারণভাবে প্রতিপত্তা ধাহারা, তাহারাও বাচ্যার্থ আগে গে বুবিয়া 


লোচন টাকা 
প্রতিপদ্দিতি ভাবে ক্ষিপ.। “তন্ত বস্তন ইতি ব্যঙ্গ্যরপন্ত সারস্তেত্যর্থঃ। 
অনেন শ্লোকেনাত্যন্তদহৃদয়ো যো ন ভবতি তট্যেষ স্ফুটসংবেগ্য এব ক্রমঃ। 
যথাত্যস্তশবববৃত্তভ্ঞো যো ন ভবতি তন্ত পদার্থবাক্যার্থক্রমঃ | কাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সহদয়- 
ভাবন্ত তু বাক্যবৃত্তকুশলস্তেব স্পপি ক্রমোইভ্যন্তান্ছমানাবিনাভাবন্থত্যা্দিবদ- 
ংবেন্চ ইতি দপিতম্‌ ২৬ 





০ 


৮৬ ধন্তালোকঃ 


লইয়া পরে ব্যঙ্গযার্থ ধরিতে পারেন-_এক্ষেত্রেও একই ক্রম 
লক্ষিত হয়। 

কিন্তু শ্রীমদভিনবগুগুপাদদ বলেন-_-এই ক্রমবোধ সাধারণ 
বোদ্ধার পক্ষেই প্রযোজ্য ; শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলী ব্যক্তির একই 
সঙ্গে পদার্থ ও বাক্যার্থের প্রতীতি হয় ; তেমনি ধাহারা অত্যন্ত সদয়, 
ত্রীহারাও বাচ্যার্থবোধের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গযার্থবোধ করিতে পারেন ; 
তাহাদের পক্ষে এই ব্রমবোধ প্রযোজ্য নহে। 


মুল 
২৭। ইদানীং বাচ্যার্থ-প্রতীতি পুর্বকত্বেছপি তৎ প্রতীতে 
্যঙ্গাস্যার্থম্য প্রাধান্যং ঘথ৷ ন ব্যালুপ্যতে, তথা ঘর্শয়তি-_ 


স্ব-স।মর্থ্যবশে নৈব বাক্যার্থং প্রতিপাদরন্‌। 
যথা ব্যাপার-নিষ্পণত্তী পদ্ধার্থ ন বিভাব্যতে | ১১ 
যথা স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থ প্রকাশয়ন্নপি পদার্থে। 
ব্যাপারনিষ্পতৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততয়। 
তদ্ধৎ সচেতসাৎ সোহর্থে। বচ্যার্থবিমুখাত্বনাম. | 
বুদ্ধো তত্া্দশিন্যাৎ ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ১২ 


অনুবাদ 


এখন, বাচ্য অর্থের অগ্নে প্রভীতি হইলে যাহাতে তাহার 
(বাচ্যার্থের ) প্রতীতির জন্য ব্যঙ্গযার্থের প্রাধান্ত লোপ না ঘটে, তাহা 
দ্বেখাইতেছেন _ 

নিজের লামর্থের দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদ্ন করিলেও যেন 
পদের অর্থ আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন বিভাবিত হুর ন৷ (পৃথকক্পে 
কম্সিত হয় না )- 

যেমন স্বীয় সামর্থ্যসাহাধ্যেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পর্দের 
অর্থ কার্য্যনিজ্পত্তির কেত্রে বিভক্তরূপে কল্পিত হয় না (অর্থাৎ এটি 
পদের অর্থ আর এঁটি হইতেছে বাক্যের অর্থ _এইরূপে পৃথকভাবে 
গৃহীত হয় না_পরস্ত একই জঙ্গে সম্পুর্ণ অর্থবোধ ঘটায় ) 


প্রথমযোদ্দেযোত£ ৮১ 


তেমনি, বাচ্যার্থের প্রতি বিমুখ, তত্বার্থদর্গী সম্ধদয়গীণের বুদ্ধিতে 
সেই অর্থ (ব্যঙ্যার্থ ) ড্তগতিতে ( তগ্ক্ষণাড ) অবভাসিত হয় । 

বাসুদেব 

পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন-__্যঙ্গযার্থ-প্রতীতির পূর্বে তো বাচ্যার্থের 
প্রতীতি হইতে হইবে ; তাহ! হইলে বাচ্যার্থই প্রধান-_ব্যঙ্গ্যার্থ নহে ! 
১১ সংখ্যক কাৰিকায় সেই আপত্তিরই থণুন কর হইতেছে । 

পদের অর্থ আপনার সামর্থ্যের দ্বারাই বাক্যার্থের প্রতিপাদন 
করে। প্রথমে আসে পদের সংকেতিত অর্থ, পরে আসে তাহার 
ত্রিমুখী সামথ্য-_-আকাহঙ্া, যোগ্যতা ও আসন্তি এবং ইহারই ফলে হয় 
বাক্যার্থের অবগতি | আগে পদের অভিধান ও পরে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা 
ও আসন্তির নিয়মানুসারে বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয় এবং সর্বশেষে 
বাক্যার্থবোধ । এখানে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হুইবে। 
বাক্যার্থবোধ যখন হয়, তখন আর পদার্থের পৃথক বোধ থাকে না; 
ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় ও বাক্যার্থরূপ একটি বস্ত্ুই পাঠক বা শ্রোতার 
মনে ভাসিয়া উঠে। সেই কারণেই --ন বিভাব্যতে'__“বিভক্তয়। ন 
ভাব্যতে'__পৃথক বুদ্ধি হয় নাঁ_এই কথা বলা হইয়াছে ৷ এই যে পদার্থ 
ও বাক্যার্থের মধ্যে ক্রমের অলক্ষ্যতাঁ_-তাহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্যের 
প্রাধান্তের কারণ । 

'তদ্ব---সেই পদার্থ-বাক্যার্থ-্যায়ের মত | এখানে বল! হইতেছে 
যে বাচ্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে সম্থন্ধটা হইতেছে-_পদার্থ ও বাক্যার্থের 
সন্বন্ধের মত। পদার্থ-বাক্যার্থের ক্ষেত্রে যেমন পদার্থের সামর্থ্যের ছার! 
আক্ষিপ্ত হইলেও পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়। বাক্যার্থেরই প্রতীতি হয়, 
এক্ষেত্রেও তেমনি বাচ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়। ব্যঙ্যার্থেরই প্রকাশ ঘটে । 








পপ পপ সাজা শা 


লোচন টীক। 

ন ব্যালপ্যত ইতি । প্রাধান্তাদেব তৎপর্ধ্যস্তান্সরণরণরণকত্বরিতা মধ্যে 
বিশ্রান্তি ন কুর্বত ইতি ক্রমদ্য সতোহপ্যলক্ষণং প্রাধান্তে হেতুঃ | শ্বসামর্থ্- 
মাকাজণযোগ্যতাসন্নিধয়্ঃ। বিভাব্যত ইতি । বিশব্েন বিভক্ততোক্তা, 
বিভত্তভয়। ন ভাবত ইভ্যর্থঃ। অনেন বি্কমান এব ক্রমো ন সংবেচত 
ইত্যক্তম্। তেন ষৎক্ফোটাভিপ্রায়েণাসম্নেব ক্রম ইতি ব্যাচক্ষতে তওপ্রত্যুত 


৮২ ধবন্কালোকঃ 


প্রশ্ন উঠিতে পারে এখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থের সম্বন্ধটি পদাথ- 
বাচ্যার্থ-ন্যায়ে প্রকাশ করা হইতেছে। কিন্তু ধ্বন্যালোকের তৃতীয় 
উদ্যত এই উদাহরণ অগ্রাহা করা হইয়াছে এবং ঘট-প্রদ্দীপ-্যায়কে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অপামঞ্জস্য কিভাবে দূর করা যাইবে । 
তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিতে এই বিষয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে-_ 

“ন হি ব্যঙ্গ্যে গ্রতীয়মাঁনে বাচ্যার্থবুদ্ধি দূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন 
তন্ত প্রকাশনাৎ। তন্মাদ্‌ ঘট-প্রদীপন্তায়স্তয়োঃ। যখৈব হি প্রদীপদ্ধারেণ 
ঘট-প্রতীতো উৎপন্নায়াং ন প্রদীপপ্রকাশে! নিবর্ততে, তদ্বৎ বাঙ্গ্য-প্রতীতো৷ 
বাচ্যাবভাসঃ। যভ্‌, প্রথমোদ্দেযোতে “ষথ। পদার্ঘদারেণ” ইত্যাছ্যক্তম্‌, তদুপায়ত্ব- 
মাত্রাৎ সাম্যবিবন্ষয়া ।' 

১১২ কারিকায় বলা হইয়াছে বাচ্যার্থবিমুখ, তন্বার্থদর্শী 
সচেতাগণের হৃদয়েই এই বঙ্গ্যার্থ অবভাসিত হয়। এখানেও তো 
দেখ! যাইতেছে ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য নয়। প্রাধান্ত হইতেছে বিশেষ- 
গুণসম্পন্প সচেতাগণের! তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যার্থ তে। কাব্যের কোন 
লোকোত্তর বৈশিষ্টারূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই আশংকার 
উত্তরেই “ন বিভাব্যতে ও “অবভাসতে' পদদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। 
বাচ্য।র৫ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রভীতি একসঙ্গে অখণ্ডভাবেই হয় এবং 
বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়! ব্যঙ্গযার্থেৰ অবভাসন হয়| এক্ষেত্রে বাচ্যার্থ 
বুদ্ধি দুরীডূত হয় না, কারণ বাচ্যাবভাসকে আশ্রয় করিয়াই ব্যঙ্য 
প্রকাশিত হয়। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদও বলিয়াছেন-_- 

তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, ন তু বাচ্যন্ত সবখৈবানবভাসঃ ৷ অতএব 
তৃতীয়োদ্দ্যোতে ঘটগ্রদীপদৃষ্টাত্তবল।দ ব্যঙ্গযপ্রতীতিকালেইপি বাচ্য-প্রভীতি 
ন্ঘটতে ইতি যদ্‌ বক্ষ্যতি, তেন সহ অন্ত গ্রন্থন্ত ন বিরোধঃ 1” 


বিরুদ্ধমেব । বাচোহর্থেবিমুখো বিশ্রাস্তিনিবন্ধনং পরিতোষমলভমান আত্ম 
হদয়ং যেষামিত্যনেন সচেভপামিত্যন্তৈবার্থোইভিব্যক্তঃ। সঙ্ধদয়ানামেব 
তঙ্থ্যন্বং মহিমাস্ত, নতু কাব্যস্তাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_অবভাসত 
ইতি। তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, নতু বাচ্যন্ত সর্বখৈবনবন্তাসঃ । অতএব 
ভূতীক্বোন্দ্যোতে ঘট প্রদী পদৃষ্টাস্তবলা দ্যঙ্গযপ্রতীতিকালেইপি বাচ্যপ্রতীতি ৪ বিঘটতে 
ইতি বদ বক্ষযতি তেন সহান্ত গ্রস্ত ন বিরোধঃ ॥২৭ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৮৩ 


এখানে মূল বক্তব্য হইতেছে ব্যঙ্গযার্থের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থও থাকে,-_ 
কিন্তু গৌণ ভাবে এবং প্রধানভাবে অতিব্যক্ত হয় ব্যঙ্গযার্থ । পদার্থ- 
বাক্যার্থ-ন্যায়ে বাঁক্যার্থবোধের সময় পদার্থের বোধ থাকে না, এখানে 
কিন্তু ঘটবোধের সময় প্রদীপের বোধ লুণ্ত হয় না। একটির বোধ 
থাকিয়াই আর একটির বোধ হয়; সেইরূপ, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিকালেও 
বাচ্যার্থের প্রতীতি লুপ্ত হয় না । 


মূল 
২৮। এবং বাচ্যব্যতিরেকিণে। ব্যঙ্গন্তার্থহ্য সভাবং 
প্রতিপান্ঠ প্রকৃত উপযোজয়নাহ-_ 


যত্রার্থ; শব্দে। বা তমর্থযুপসজ নীকৃত স্বার্থে) 
ব্যঙক্ত; কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সুরিভি; কণিতঃ ॥ ১৩ 
যত্রার্থে। বাচ্যবিশেষ্ বাচকবিশেষ শব্দো বা তমর্থৎ ব্যঙক্তঃ 
স কাব্য-বিশেষে! ধ্বনিরিতি। অনেন বাচ্য-বাচক-চারুত্ব হেতুভ্য 
উপমাদিভ্যোহনুপ্রাসানিভ্যশ্চ বিভক্ত এব ধ্বনেবিষয় ইতি 
দশিতম্‌। 
অনুবাদ 
গ্রইভাবে বাচ্য হইতে পৃথক ব্যঙ্য অর্থের সন্তাব প্রতিপন্ন করিয়। 
আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহার উপযোগিত। দেখাইয়া বলিভেছেন__ 
যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে কিংবা অর্থকে গৌণ করিয়৷ সেই 
অর্থকে (ব্যঙ্যার্থ্যকে ) প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেবকেই পণ্ডিতগণ 
ধ্বনি বলেন 
যেখানে অর্থ অর্থা বিশেষ কোন বাচ্য কিংব! শব অর্থাু বিশেষ 
কোন বাচক সেই অর্থকে (ব্যজ্যার্থকে ) প্রকাশ করে, সেই কাব্য- 
বিশেষই হুইভেছে ধ্বনি । এতন্বার! দেখান হইল যে,বাচ্যের চারুত্বের 


লোচন টাকা 
সছ্ভাবমিতি | সম্তাং সাধুভাবং প্রাধান্তং চেত্যর্থঃ | দ্বয়ংছি প্রতিপিপাদরি- 
ধিতম্‌। প্ররুত ইতি লক্ষণে । উপযোজয়ন্ উপষোগং গময়ন্‌। তমর্থমিতি 
চায়মুপযোগঃ। শ্বশদ আত্মবাচী। স্বশ্চার্থ» তৌ স্বার্থো) তৌ খুনীঞতো। 


৮৪ ধবগালোকঃ 


মৃহ উপমাদি এবং বাচকের চারুত্বের হেতুসমুু অন্ুপ্রীসাদি 
হুইভে ধবনির বিষয় পৃথকই বটে 
বাস্থদেব 

অতঃপর ধ্বনিকাব্যের লক্ষণ দেওয়া হইতেছে । এই কারিকা 
ও বৃত্তির দ্বারা অভাববাদের প্রথম বিকল্পের উত্তর দেওয়া হইল। 

“সন্ভাবম্- শব্দের অর্থ হইতেছে সত্তা এবং সাধুভাঁব অর্থাৎ অস্তিত্ব 
ও প্রাধান্থ। পূর্ববর্তী আলোচনায় ধ্বনির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

“প্রকৃত উপযোজয়ন্‌'_ লক্ষণের বিষয়ের উপযোগী করিয়া | তমর্থম্‌ 
সেই অর্থকে-_ব্যঙ্গয অর্থকে । উপসজনীকৃতস্বাথোৌ-_স্বশ্চ, অর্থশ্চ তৌ 
উপসর্জনীকৃতৌ যাভ্যাম্'__যাঁহাদের বার শব্দ নিজে বা অর্থ গুণীভূত 
হইয়াছে ; অর্থও যেখানে অর্থের দ্বার শব্দ গুণীভূত বা শবের দ্বার! অর্থ 
গুনীভূত হইয়া ব্যঙগ্যার্থ প্রকাশ করে; প্রথমক্ষেত্রে হয় আর্থী ব্যপ্তনা 
ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে হয় শাব্দী ব্ঞ্না। বিবক্ষিতান্তপরবাচাধ্বনির ক্ষেত্রে 
আর্ধী ব্যপ্তনা এবং অবিবক্ষিতবাচ্যধবনির ক্ষেত্রে শাবদী ব্যঞ্ন1 দেখা 
যায়। কোথায় কোন ব্যঞ্জন। হইবে, তাহ] অন্ধয়-বাতিরেকের সাহায্যে 
নির্ণয় করিতে হইবে । 

ব্যঙক্তঃ- এখানে দ্বিবচন প্রয়োগের দ্বার বুঝানে! হইতেছে যে 
দুই-ই (শব্ধ এবং অর্থ) ব্যক্ের ঘ্ভোতন! করে । অবিবক্ষিতবাচ্য-ধৰনিতে 
শব্দই ব)ঞক বটে, তবে অর্থও সেখানে সহকারী । নতুবা ঘে শব্দের 
অর্থ অজ্ঞাত, তাহাও ব্যঙ্গযার্থের ব্যঞ্রক হইয়। পড়ে । বিবঙ্ষিতান্যাপর- 
বাষ্চ্যধ্বনিতে তো শব্দের সহকারিতা আছেই ; বৈশিষ্টাযুক্ত শব্দের 


যা্যাম্; বথাসংখ্যেন তেনার্থে) গুণীকৃতাত্বা, শবে গুণীকৃতাভিধেয়ঃ | তমর্থ- 
মিঘি 'সরম্বতী ম্বাছু তার্থবস্ত' ইতি যছুত্তং। বঙক্তঃ স্ভোতয়তঃ। ব্যঙক্ত 
ইতি ছ্িবচনেনেদমাহ-ষ্তপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব এব ব্যঞ্জকস্তথাপ্যর্থস্তা পি 
সহকারিতা! ন ক্রুটয়তি, অন্তথ! অক্তাতার্থোংপি শব্স্তঘ্যঞ্রকঃ স্তাৎ। বিবক্ষিতান্ত- 
পরবাচে) চ শব্স্তাপি সহকারিত্বং ভবত্যেব, বিশিষ্শবা ভিধেয়তয়! বিন! তস্তার্থন্তা- 
বাঞজকত্বা্দিতি সর্বত্র শব্বার্থয়োকভয়োরপি ধ্বননং ব্যাপারঃ। 
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অভিধেয়তা ন! থাকিলে অর্থেরও ব্যঞ্রকত্ব থাকে না; সৃতরাং প্রত্যেকেটি 
ধ্বনির ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থ উভয়েরই ধ্বনন ব্যাপার রহিয়াছে । 
যেখানে শবের প্রাধান্য সেখানে শাব্ী ব্যপ্তনা ও ঘেখানে অর্থের 
প্রাধান্য সেখানে আর্থী ব্যপ্তনা হয়; একটিকে বলা হয় শব্দশক্তন্তব 
ধবনি ও অপরটিকে বল হয় অর্থশক্তযভ্তব ধ্বনি | 

বা” ইহা প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দারা 
বলা হইল কোথাও শাব্দী ব্যগ্ন! প্রধান, কোথাও বা আর্ধী ব্যঞ্জন 
প্রধান । 

'কাব্যবিশেষ2- এইভাবে গুণ ও অলংকার-সংযুক্ত শব্দ ও অর্থের 
পশ্চাদ্বর্তী ধ্বনি” নামক কাব্যাত্সা, যে কাব্যে রহিয়াছে, সেই 
বিশেষ কাব) 

“সঃ-_ এই শবের দ্বারা অর্থ, শব্দ বা ব্যাপার বুঝাইতেছে। অর্থ 
হইতেছে বাচ্য, যাহা ধবনন করে ; শকও এইরূপ ; কিংবা বাঙ্গা অর্থ-_ 
যাহ! ধবনিত হয় ; কিংবা শব্দ ও অর্থের ধবনন ব্যাপার । ধ্বনি হইতেছে 
ইহাদের € শব্দ, অর্থ ও তাহাদের ব্যাপারের ) সমগ্রিগত কাব্যরূপ | 
ইহাই প্রধান বলিয়! কারিকায় ইহাকেই মুখ্যতঃ ধ্বনি বলা হইয়াছে । 

'অনেন..."দশিতম্‌__ধ্বনিতে বাচ্য ও বাঁচক তিরস্কৃত এবং ব্যঙ্জয- 
মুখ্য হওয়ায়, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্যের হেতুস্বরূপ উপমাদি ও 
অনুপ্রাসাদি যে ধ্বনির বিষয় নহে, তাহা দেখানে! হইল। বৃত্তিতে 
ব্যবহৃত “বিভক্ত? শব্দের দ্বারা দেখানে৷ হইল যে, গুণালংকার এবং 
ধবনির বিষয় স্বতন্ত্র। গুণ ও অলংকারের প্রাণ হইতেছে-_বাচ্য-বাচক- 


তেন যদ্‌ ভট্টনায়কেন ছ্িবচনং দুষিতং তদ্গজনিীলিকমসৈৰ | অর্থঃ শব 
বেতি তু বিকল্লাভিধানং প্রাধান্তাভিপ্রায়েন। কাব্যং চ তদ্বিশেষশ্চাসৌ কাব্যন্ত 
বা বিশেষঃ। কাব্য-গ্রহণাদ গুণালঙ্কারোপস্কতশন্বার্থপুষ্ঠপাতী ধ্বনিলক্ষণ 
'আত্মে'ত্যক্তম। তেনৈতন্লিরববাশং শ্রতার্থাপত্বাবপি ধ্বনিব্যবহারঃ স্তাদিতি। 
ষচ্চোক্তম্-_চারুত্বপ্রতভী তিন্তহি কাব্যান্তাত্আা স্াৎ,_-ইতি তদল্গীকুর্ম এব । নান্জি 
খবয়ং বিবাদ ইতি। যচ্চোক্তমূ-_'চারুণঃ প্রতীতির্যদি কাব্যাত্মা প্রতাক্ষাদি- 
প্রমাণাদপি সা ভবস্তী তথা স্তাৎ, ইতি। তত্র শবার্থময়কাব্যাত্বাভিধান- 
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ভাব কিন্তু ধ্বনির প্রাণ হইতেছে-ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্তকভাব ; অতএব ধবনি 
গুণ ও অলংকারের অন্তভূ্ত হইতে পারে না। 

ধবনে বিষয়ঃ ইহার দ্বারা বল! হইল- অন্যত্র ধবনির অস্তিত্ব নাই; 
এই রূপে অভাববাদের প্রথম বিকল্পে-_'তদ্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধবনির্নাম' 
বলিয়া যাহা বল] হইয়াছে-_তাহার খণ্ডন কর] হইল 


মূল 
২৯। যদ্পুযক্তম্‌-_“প্রসিদ্ধ-প্রস্থানাতিক্রমিণো মার্গন্য কাব্যত্ব 
হানে ধর্বনির্নাস্ভীতি তদপ্যযুক্তমূ। ঘতো৷ লক্ষণরুতামেব স 
কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহ্দয়হৃদয়া- 
হলাদকারি কাব্যতত্বম। ততোহন্যচ্চিত্রমেবেত্যগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ 
অনুবাদ 
“প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত মার্গের কাব্যত্বহানি হয়, অভএব ধবনি 
নাই'_এইভাবে যাহা! বল। হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। 
কারণ, তাছ। (ধ্বনি) যে লক্ষণকারিগণের নিকটেই প্রসিদ্ধ তাহ! নহে ; 
কিন্তু লক্ষ্যবস্তকে পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে, তাহাই (ধবনিই ) 
হইতেছে সহদয়গণের হৃদয়াহুলাদকারী কাব্তত্ব। ইহ (ধ্বনি) 
ব্যতীত অন্ট বাহ। কিছু থাকে, তাহাকে যে “চিত্র' বলে-_ভাহা। পরে 
দেখাইব। 
বাসুদেব 
অভাববাদের দ্বিতীয় বিকল বল! হইয়াছে ষে প্রচলিত প্রসিদ্ধ 
প্রস্থান-সমূহে (অলংকার-প্রস্থান, রীতিপ্রম্থান, বৃক্তিপ্রস্থান ও গুণ-প্রন্থান) 
কাব্যের ষে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতীত কাব্যের অন্য লক্ষণ 


প্রস্তাবে ক এষ প্রসঙ্গ ইতি নকিঞ্চিদেতৎ। সইতি। অর্থো বা শবে! বা, 
ব্যাপারে! বা। অর্থোইপি বাচ্যো বা ধ্বনতীতি, শব্দোহপ্যেবম্। ব্যঙ্গযো বা 
ধন্তত ইতি ব্যাপারো ৰা শব্দার্থয়োধ্ধননমিতি । কারিকয়া তু প্রীধান্তেন 
সমুদায় এৰ কাবারূপো মুখ্যতয়া ধ্বনিরিতি প্রতিপারদিতম্‌। বিভক্ত-ইতি। 
গুণালক্কারাণাং বাচ্যবাচকভাব্প্রাণত্বাৎ। অস্ত চ তদন্ব্যঙ্গযব্যঙক ভাব- 
সারত্বান্নান্ তেঘস্তর্ডাব ইতি । অনন্থত্রভাবো বিষয়শবধার্থঃ। এবং তত্ব্যতিরিক্তঃ 
কোহয়ং ধ্বনিরিতি নিরাক্কৃতম্‌।২৮ 
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হইতে পারে না। এই সব স্তপ্রসিদ্ধ মার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের কাব্যত্ 
হয় না; এই জব মার্গে ধ্বনির কোন উল্লেখ নাই। অতএব ধ্বনি 
বলিয়া কিছুই নাই। অভাববাদিগণের এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত পহে, 
বৃক্তিতে তাহ! দেখানো হইতেছে । 

ধ্বনি ষেআছে এবং তাহাই যে সার কাব্যতত্ব-_-ইহ] ধবনির লক্ষণ- 
কারিগণের নিকট সুস্পষ্ট । প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন-_ধ্বনির লক্ষণ- 
কারীর] তো! কোন বিখ্যাত আলংকারিক নহেন (প্রসিদ্ধ প্রস্থানের 
অন্তর্গত নহেন ):; স্থুতরাং তাহাদের নিকট ধ্বনিতত্ব স্থুম্পষ হইলেই 
বাকি! তছুপরি লক্ষ্যবস্ত ধ্বনি নিজেই অগপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং উভয় 
কারণেই ধ্বনিতত্বের অস্তিত্ব স্বীকার কর! যায় না। কিন্তু 
প্রতিপক্ষগণের ছুইটি যুক্তিই অচল ; লক্ষণকারী বা লক্ষ্য বস্ত প্রসিদ্ধ 
নয়, অতএব ইহার অস্তিত্ব নাই-_যুক্তি হিসাবে দুইটিই অসার ! কারণ 
সাধারণ ব্যক্তির নিকটেও যাহার অস্তিত্ব প্রতিভাত, তাহা যে আছে 
তাহা নিশ্চিত ; এবং প্রসিদ্ধ নয়, এমন বস্তুর অস্তিত্ব তো। প্রত্যক্ষ | 
স্বতরাং লক্ষণকািগণের নিকট প্রসিদ্ধ হইলেই ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হইবে। 

আবার লক্ষ্যবস্তুর পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে, জগতের শ্রেষ্ঠ 
কাব্যসমূহ যে সহদয়গণ্র হৃদয়াহলাদকারী হইয়াছে, ভাহারও কারণ 
এই ধ্বনি । যেখানেই কাব্যত্ব, সেখানেই ধ্বনি বিদ্মান ; যেখানে ধ্বনি 
প্রধান, সেখানে হয় ধ্বনিকাব্য এবং যেখানে ধ্বনি গৌণ, সেখানে হয় 
গুধীভূতব্যঙ্য কাব্য। মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে-যে ভাবেই হোক না 
কেন, কাঁব্যে ধবনি থাকিবেই, নচেত তাহা কাব্য হইবে ন1। ধবন্যালোকের 
৩৪১ কারিকার বৃত্তিতে উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টই বল হইয়াছে, 

“রসাদিষু বিবক্ষা ভূ সা তাতপর্যবতী যদা | 
তদ] নাস্ত্যেব তশ কাব্যং ধ্বনের্ধত্র ন গোচরঃ ॥ 

ধে রচনায় ধ্বনি নাই অথচ যাহা হ্বন্দর, সেই রচনা তাহ! হইলে 
কি? বৃত্তিকার বলিতেছেন_-এগুলি চিত্রকাব্য । যাহ! শুধু বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে কিন্তু কাব্যের প্রাণ রসধ্বনিসমন্থিত নহে-তাহাই হইতেছে 


৮৮ ধবন্ভালোকঃ 


চিত্রকাব্য ; কিংবা যাহা কেবল কাব্যের অনুকরণ করে, তাহা চিত্রকাব্য; 
কিংবা যাহা আলেখ্য বা ছবির মত কিংবা যাহ! কেবল 
কলাকৌশলযুক্ত-_তাহাই চিত্রকাব্য। 

'অগ্রে দর্শরিষ্যামঃ-ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দোতের ৪১1৪২ 
কারিকায় চিত্রকাব্য ও তাহার ভেদের কথা বল! হইয়াছে-_- 


প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গাশ্যৈবং ব্যবস্থিতে । 
কাব্যে উভে ততোহন্যাদ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে | ৪১ 
চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্‌। 
তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাঁচ্যচিত্রমতঃ পরম্॥ ৪২ 
৩৪১ এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত এক শ্লোকেও চিত্রকাব্য সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে 
রস-ভাবাদি-বিষয়-বিবক্ষা-বিরহে সতি। 
অলংকার-নিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ ॥ 


মূল 
৩০। যদপুক্তম._-“কামনীয়কমনতিবর্তমান্ত তস্তোক্তালৎ- 
কারাদি-প্রকারেষু অন্তভর্ণব' ইতি, তদপ্যসমীচীনম.॥ বাচ্য- 
বাচকমাত্রাশ্রয়িনি প্রস্থানে ব্যঙ্য-ব্যঞ্জক-সমাশ্রয়েন ব্যবন্থিত্য 
ধ্বনে কথমন্তভবঃ। বাচ্য-বাঁচক-চাকুত্ব হেতবো হি তন্তাঙ্গভূতাঃ 
স ত্বঙ্গিরূপ এবেতি প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। পরিকরষ্লোকশ্চাত্র_ 
“্যঙ্গয-বঞ্জক-সন্বন্ধ নিবন্ধনতয়! ধবনেঃ। 
বাচ্য-বাচক-চারুত্ব হেতম্ত-পাঁতিতা কুতঃ ॥ 


অনুবাদ 
কমনীয়তভাকে অতিক্রম করেন! বলিয়া কথিত্ত-প্রকার অলংকারাদির 
মধ্যেই তাহার (ধ্বনির ) অন্তর্ভাব হইবে-_-এইগ্াবে আরও যাহ বল! 
হইয়াছে-_ভাহাও জমীচীন নহে। কেবলমাত্র বাচ্য ও বাঁচককে 
জাশ্রয়কারী প্রস্থানের মধ্যে ব্যজ্য ও ব্যঞ্জকের আশ্রয়ে স্মিত ধ্বনি 
কিতাবে অন্তভূক্ত হইবে। বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতুসমূহ 


প্রথমোদ্গোযোতঃ ৮৯ 


তাহার € ধ্বনির ) অলস্বরূপ ; তাহাই (ধ্বনিই ) কেবল অজী-_ইছা 
পরে প্রতিপাদ্দিত হইবে। এ বিষয়ে পরিকর শ্লোক হইতেছে-_ 

ব্যঙ্য-ব্যঞ্জকের জন্ঘন্ধে নিবন্ধন হওয়ায় কি করিয়া ইহার 
(ধ্বনির ) বাচ্য-বাঁচকের চাকুত্বহেতুসমূহের মধ্যে ধ্বনির অন্তভূ্তি 
হইবে? 

বাসুদ্দেব 

অতঃপর অভাববাদের তৃতীয় বিকল্পের আপত্তিখগ্ডন করা হইতেছে । 
এখানে অভাববাদিগণ বলেন- ধ্বনি যদি চারুত্বকে অতিক্রম না করিয়া 
বিষ্ভমান থাকে, অর্থাৎ চারুত্রই যদি ধ্ধনি, তাহ! হইলে ইহা কথিত 
অলংকারবৃন্দেরই অন্তভূক্ত হইবে। কারণ তাহারাঁও চারুত্ব- 
স্ট্িকারী। পৃথগভাঁবে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন 
নাই! এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নহে-_তাহা বৃত্তিতে দেখানো 
হইতেছে । 

অলংকারাদি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে কেবলমাত্র বাঁচ্য-বাচক- 
ভাব, আর ধ্বনি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে-ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্রকভাব। এই 
আশ্রয়ের বিভিন্নতার জন্য একটি ( ধ্বনি ) অপরটির ( অলংকারাদির ) 
অন্তভূক্ত হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। সেই 
কারণটি হইতেছে অলংকারাদির সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ হইতেছে-_-অঙ্গাঙ্জি- 
সন্বন্ধ। ধ্বনি হইতেছে__অঙ্গী এবং অলংকার সমূহ হইতেছে অঙ্গ ; 
অঙ্গী কখনও অঙ্গের অন্তভূক্তি হয় না, বরং অঙ্গই অঙ্গীর অন্তভূক্ত 
হয়। ধ্বনি যে অঙ্গী এবং অলংকারাদি যে অঙ্গ তাহ! পরে_ দ্বিতীয় 
উদ্দ্যোতে--দেখানে! হইবে। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের পঞ্চম কারিকার 


লোচন টাকা 
লক্ষণকৃতামেবেতি ৷ লক্ষণকারা প্রসিদ্ধ বিরুদ্ধো হেতুঃ; তত এব হি 
যদ্বেন লক্ষণীয়তা। লক্ষ্যে ত্বগ্রপিদ্বত্বমসিদ্ধো ছেতুঃ। হযচ্চ নৃত্যগীতাদিরূপং, 
তৎকাব্যস্ত ন কিঞিৎ। চিত্রঙহগিতি। বিশ্রয়কুদ্বুতাদিবশাৎ, নতু সহ্থয়া ভিলষণীয়- 
চমতকারসাররসনিঃস্যন্বময়মিত্যর্থঃ | কাব্যান্থকারিত্বাঙ্ধ! চিত্রমূ. আলেখ্যমাত্রত্বাঘ। 


কলামাত্রত্বা্বা। অগ্র ইতি। 


৯৩ ধ্ন্তালোকঃ 


টাকায় প্রীমদভিনবগুপাদ ইহ1 সুষ্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
প্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন-_ 
উপময়া ষদ্ঘপি বাচ্যার্থোহলংক্রিয়তে, তথাপি তন্ত তদেবালংকরণং 
যনধঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থযাধানমিতি বস্তুতে! ধ্বন্াক্মৈবালংকার্ধ্যঃ ; কট ককেয়ুবাদি- 
ভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আঝ্মমৈব তগুচ্চিন্তবুত্তিবিশেযৌচিত্য-স্থচনাত্ব- 
তয়ালংক্রিয়তে | তথা হি--অচেতনং শবশরীরং কুগুলাছ্যপেতমপি না ভাতি 
অলংকার্ধ্যন্তাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিধুক্তং হান্তাবহং ভবতিঃ অলংকার্্য'- 
স্তানৌচিভ্যাৎ। ন হি দেহন্ত কিঞ্চিদনৌচিত্যমিতি বস্ততঃ আক্মমৈবালংকার্ষ্যঃ, 
অহুমলংকূত ইত্যভিমানাৎ। 
এখানে দেখানে! হইয়াছে-_উপমাদির অলংকরণ ব্যাপার তাহাই, 
যাহার দ্বারা ইহার] ( উপমাঁদি ) ব্যঙ্গ অর্থের অভিব্যক্তির সামর্থ্যলাভ 
করে। আত্মা ঘেমন অঙ্গী ও দেহ যেমন অঙ্গ--তেমনি বাস্তবিক পক্ষে 
ধবনি হইতেছে অঙ্গী ও উপমারি হইতেছে অঙ্গ । দেহে অলংকাঁর- 
ংযোগের উদেশ্য দেহকে অলংকৃত কর। নয়-_আত্মীকে অলংকৃত কর1। 
শবদেহে কেহ অলংকার দেয় না; কারণ সেখানে অলংকাধ্য কোন 
চেতন বস্তু নাই। আবার সন্নাসী-দেহ অলংকৃত হইলে তাহ হাস্যস্পদ 
হয়। কারণ সেখানে অলংকাধ্যের অনৌচিত্য রহিয়াছে । দেহ কিন্তু 
উভয়ক্ষেত্রেই এক। আত্মার অনস্তিত্ব বা অনৌচিত্য বশতঃ কোন 
ক্ষেত্রেই অলংকার সমাবেশ সঙ্গত নয়। তেমনি কাব্যে ধবনিকে 
অভিব্যস্ত করার জগ্যই অলংকারের প্রয়োগ । এখানেও অলংকার্ধ্য 
হইতেছে ধবনি। অতএব ধ্বনিই অঙ্গী-_অলংকারাদি হইতেছে অঙ্গ । 
পরিকরঙ্জোকঃ _অভিনবগুপ্ুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_-পরিকরার্থং 
অধিকাবাপং কর্তং শ্লোক:-_পরিকরপ্লোকঃ অর্থাৎ-_কারিকার অর্থকে 
সমধিকভাবে পরিস্ফুট করার জন্য যে শ্লোক-_তাহাই পরিকর শ্লোক । 


প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গান্তৈবং ব্যবস্থিতম্। 
ছিধা কাব্যং ততোহন্দ্‌ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ 
ইতি তৃতীস্বোন্দেযাতে বক্ষ্তি। পরিকরার্থং কারিকার্থন্তাধিকাবাপৎ কর্ত,ং 
শ্লোকঃ পরিকর ল্লোকঃ। ২৯, ৩* 


প্রথমোদছেযাতঃ ৯১ 


মূল 

৩১। নন ঘত্র প্রতীয়মানার্থন্ত বৈশগ্চেনাপ্রতীতিঃ স নাম 
মা ভূদ, ধ্বনেবিষয়ঃ। ঘত্র তু প্রতীতিরস্তি, যথা সমাসোক্্যাক্ষে 
পানুক্তনিমিত্ত-বিশেষোক্তি -পর্ধ্যায়োক্তাপহচুতিদীপক-সঙ্করালং- 
কারাদৌ তত্র ধ্বনেরন্তভণবো ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্ত,মভিহিতম, 
__“উপসজ নীরুতম্বাথো” ইতি। অর্থো গুণীক্রতাত্মা, গুণীরুতা- 
ভিধেয়শ্চ শব্দো বা ঘত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেষু 
কথ ততন্তাম্তভবঃ? ব্যঙ্গ প্রাধান্যে হি ধ্বনিত ন চৈতৎ 
সমাসোক্তাদিঘস্তি | 


অনুবাদ 
এখন, যেখানে (যে অলংকারে ) প্রতীয়মান অথের বিশদভাবে 
প্রভীতি হয় না, সেখানে ন! হয় তাহা! ধ্বনির বিষয় না হইল। কিন্তু 
যেখানে (বিশদভাবে ) প্রতীতি হয় যেমন, সমাসৌক্তি, আক্ষেপ, 
অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্ছ,তি, দীপক ও সংকর 
প্রভৃতি অলংকারের ক্ষেত্রে সেখানে তো (অলংকারের মধ্যেই ) 
ধ্বনির তন্তভুক্তি হুইবে। এই যুক্তি নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বল! 
হইয়াছে উপসর্জনীকৃতম্বাথৌ' । বেখানে অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়! 
কিংবা শব্দ অভিধেযর় অর্থকে গৌণ করিয়া অগ্ঠ। অর্থ প্রকাশ করে 
তাহাই (সেই অর্থান্তরই ) ধবনি। কিভাবে তাহাদের মধ্যে (উক্ত 
অলংকারসমূহের মধ্যে ) তাহার (ধবমির ) অন্তর্ভাব হইবে? ব্াঙ্গ- 
প্রাধান্য হইলে ধ্বনি হয়; হন! (ব্যঙ্গযপ্রাধান্যু) তে। সমাসোক্তি 
প্রস্ততি অলংকারে নাই। 
বাসুদেব 
অন্তর্াববাদিগণ অন্যভাবে তীহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে 
পারেন। এমন হইতে পারে যে কোন কোন অলংকারের দ্বার 


লোচন 'টীক৷ 
যত্রেত্যলঙ্কাগে । বৈশগ্বেনেতি। চারুত্তয় স্কটতয়৷ চেত্যথঃ। অভিহিতম্‌ 
ইতি ভূতপ্রয়োগ আদ ব্যঙক্ত ইত্যন্ত ব্যাখ্যাতত্বাৎ। গুীকুতাত্মেতি। 
আত্মেত্যনেন ম্বশবন্তার্থে ব্যাখ্যাতঃ। নচৈতদ্দিতি। ব্যঙ্গযস্ত প্রাধান্তমূ। 


৯২ ধ্বন্তালোকঃ 


প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি হয় না; কিন্ত্ব এমন অলংকার তো' 
অনেক আছে-_-যেমন। সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি, 
পর্ধ্যায়োক্ত, অপহৃ,তি, দীপক, সংকর প্রভৃতি-_যেখানে প্রতীয়মান অর্থ 
সুস্পষ্ট ; সেখানে কেন ধ্বনি অলংকাঁরের অন্তভূক্ত হইবে না? 
সেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধ্বনি অলংকারের অস্তভূক্ত হইতে পারে। 
প্রাচীন আলংকারিকগণ-_-ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি--সেই কারণেই 
প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব জানিয়াও তাহার পৃথক নামকরণ করেন নাই 
এবং ধননিকে অলংকারের অন্তভূস্ত করিয়াছেন । 

ধবনি-বিচারের ক্ষেত্রে এই যুক্তি ঘে সমীচীন নহে-__তাহ দেখাইবার 
জন বৃত্তিকার বলিতেছেন যে এই কারণেই কারিকায় (১৯৩) 
“উপসর্জনীকৃতস্বার্থে, এই পদের প্রয়োগ করা হুইয়াছে। এতদ্দারা 
বলা হইতেছে যে ধ্বনির ক্ষেত্রে অর্থ নিজেকে গৌণ করে এবং শবও 
অভিধেয় অর্থকে গৌণ করে এবং শব্দ ও অর্থ এই ভাবে আপনাদিগকে 
গৌণ করিয়। অন্য অর্থকে প্রকাশ করে। এখানে শব্দ এবং অর্থ গৌণ, 
অর্থীন্তরই (প্রতীয়মান অর্থই ) মুখ্য ; কাজেই এক্ষেত্রে ধ্বনি হইতেছে 
ব্যঙ্-প্রধান ; সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যের এই প্রাধান্য নাই, 
বাঙ্গ্যার্থ সেখানে গুণীভূত। স্বতরাং এই সব অলংকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যের 
নিদর্শন__-ধবনির নহে। গুণীভূতবাঙ্গো প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যকেই 
অনুপ্রাণিত করিয়া অবস্থিত ; তখন ইহা বাচ্যের উপকরণ বলিয়' 
অলংকারের পর্যায়ে পড়ে । এক্ষেত্রে কাবোর চমণ্কৃতি আসে ব্যঙ্গের 
দ্বার! বাচ্যের অলংকরণ হইতে । গুণীভূতব্যঙ্গ্ের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ থাকে মধ্য 
কক্ষায়; সে কারণে বাঙ্গ্য নিজে রসাভিমুখী হয় না, বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করে। 


প্রাধান্তং চ বস্ভপি জ্ঞপ্তোে ন চকান্তি। 'বুদ্ধো তবাবভাসিন্তাং ইতি 
নয়েনাথগুচর্বণাবিশ্রান্তেঃ১ তথাপি বিবেচকৈজীবিতান্বেষণে ক্রিয়মাণে যদা 
ব্যঙ্গ্যোহর্থঃ পগুনরপি বাচামেবান্তপ্রাণয়ন্নান্তে তদা তচপকরণত্বাদেব ঘশ্তালঙ্কারতা । 
ভতে। বাঁচ্যাদ্দেব তহুপস্কতাচ্চমতকারলাঁভ ইতি। ষস্তপি পর্য্যন্তে রসধ্বনিরস্তি, 
তথ্গাপি মধ্যকক্ষানিবিষ্টোহসৌ ন রসোম্ুখী ভবতি; স্বাতস্ত্েণাপি তু বাচ্য- 
মেবার্থং সংস্বর্ত,ং ধাবতীতি গুণীতৃতব্যঙ্গ্যতোক্তা ৷ ৩১ 


প্রথমোদ্গ্যোতঃ ৯৬ 


সেই কারণেই ইহাঁকে ধ্বনি না বলিয়া গুনীডৃতব্যঞ্য বল! হয়। 
উপযুক্ত যুক্তিবশতঃ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার ধ্বনির উদ্দাহরণ নয় 
__গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ । আরও মনে রাখিতে হইবে, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি হইতেছে অলংকার এবং ধ্বনি হইতেছে অলংকাধ্য ; অলংকার 
ও অলংকাধ্য এক হইতে পারে না। ধ্বন্যালোকের ৩।৩৬ কারিকার 
বস্তিতে স্তম্প্টভাবে বলা হইয়াছে ষে সমাসোক্তি প্রভৃতি গুণীভূত- 
ব্ঙ্গ্যের অন্তভূক্তি, যদিও ধ্বনিবিহীন বলিয়া এগুলিকে সাধারণতঃ 
চিত্রকাব্য বলা! হয়। 

“ষেষু চালংকারেযু সাদৃশ্যযুখেন তত্ব-প্রতিলস্তঃ__ঘথা রূপকোপমা- 
তুল্যযোগিতা-নিদর্শনাদিযু, তেষু গমামানধর্মমুখেনৈব যত সাদৃশ্যং তদেব 
শোৌভ।তিশয়শালি ভবতীতি তে সর্বেহপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তে। 
গুণীভূতব্যঙ্াস্যৈব বিষয়া। সমাসোক্ত্যাক্ষেপপর্য্যায়োক্তাদিযু তু 
গম্যমানাংশাবিনাভাঁবেনৈব তন্ববাবস্থানাঁ গুণীভূতবাঙ্গাতা নিবিবাদৈব। 
তত্র গুণীভূতবাঙ্গাতায়ামলংকা রাণাং কেধার্ধি্ অলংকার-বিশেষ-গর্ভতায়াং 
নিয়মঃ। যথা ব্যাজস্ততেঃ প্রেয়োহলংকার-গর্ভত্বে। কেধাঞ্চিদলং- 
কারাণাং পরস্পরগর্ভতাপি সম্ভবতি। যথা দীপকোপময়ে!ঃ। তত্র 
দীপকমুপমাগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধম। উপমাঁপি কদাচিদ্‌ দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী | 
যথা মালোপমাঁ। তথাহি “প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ' ইতাদৌ স্ফুটেব 
দীপকচ্ছায়। লক্ষ্যতে | তদেবং বাঙ্গ্যাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়- 
যোগিনে৷ রূপকাদয়োহলংকারাঃ সর্ব এব গুণীভতব্যঙ্গ্যস্য মার্গঃ॥” 


মূল 
৩২। সমাসোক্তৌ তাবৎ__ 
উপোঢ়রাগেণ বিলোল তারকং 
তথা গৃহাতং শশিন! নিশামুখম্‌। 
যথা সমস্তৎ তিমিরাহশুকং তয়া 
পুরোহপি রাগাঘ. গলিতং ন লক্ষিতম্‌। 


ইত্যাদৌ ব্যঙ্গযেনানুগতৎ বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতী- 


৯৪ ধহালোকঃ 


য়ে, সমারোপিত-নায়িক।নায়ক-ব্যব্যহারয়োনিশা-শশিনোরের 
বাক্যার্থত্বাৎ। 


অনুবাদ 

যেমন, সমাসোক্তিতে- 

চন্দ্র তারকাবিলোল রাত্রির মুখকে (সন্ধ্যাকে ) গভীর অনুরাগ 
লহকারে এমনভাবে গ্রহণ করিল যে, তাহার (চন্দ্রের) সম্মুখেই যে 
অন্ধকাররূপী নীলবসন সম্পূর্ণরূপে খসিয়। পড়িল, অনুরাগের প্রবলত। 
বশত: তাহ। সে (সন্ধ্যা ) লক্ষ্যই করিল ন। 

ইত্যাদি উদহরণে ব্যঙ্গেযর ঘ্বার। অনুগত বাচ্যই (অথ বেখানে 
ব্ঙ্য বাচ্যের অনুগামী হইয়াছে ) প্রধনভাবে প্রভীত হয়। কারণ 
এ্রখানে বাক্যের অর্থ হইতেছে নিশ। ও চন্দ্রের মধ্যে নায়িকা ও 
নায়কের ব্যবহারের আরোপ । 


বাসুদেব 
সমাসোক্তি প্রভৃতি যে সব অলংকারে ধ্বনি-প্রাধান্ত নাই বলিয়৷ 
পূর্বে কথিত হইয়াছে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিচার করা 
হইতেছে। প্রথমে সমাসৌক্তির উদাহরণ গ্রহণ করা হইয়াছে । 


সমাসোক্তাৰিতি । 
যত্রোক্রে৷ গম্যতেহন্তোহ্থস্তৎংসমানৈপ্বিশেষণৈঃ | 
সা সমানোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়া বুধৈঃ || 
ইত্যত্র সমাসোক্কের্ক্ষণন্বরপং হেতুর্নাম তন্ির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন 
ক্রমাহুক্তম। উপোঢ়! রাগঃ সান্ধ্যো২রুণিম। প্রেম চ যেন। বিলোলাস্তারকা 
জ্যোতীংষি নেত্রত্রিভাগাশ্চ ত্র! তথেতি। বটিত্যেৰ প্রেমরভসেন চ। 
গৃহীতমাভাসিতং পরিচুন্বিতুমাক্রান্তং চ। নিশায়া মুখং প্রারস্তো বদনকোকনদং 
চেতি। যথেতি। ঝটিতি গ্রহণেন প্রেমরভসেন চ। ঘভিমিরং চাংগুকাশ্চ 
সক্ষাঁংশবস্তিমিরাংশুকং রশ্মিশবলীকৃতং তমঃপটলং, তিমিরাংশুকং নীলজালিকা 
নবোদ়াপ্রৌঢিবধূচিতা ৷ রাগাদ্রক্তত্বাৎ সন্ধ্যারুতাদনস্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ 
পুরোইপি পূর্বস্তাং দিশি অগ্রেচ। গলিতং প্রশান্ত পতিতং চ। রাত্র্যা 
করণভৃতয়া সমন্তং মিশ্রিতম্) উপলক্ষণত্বেন বা। ন লক্ষিতং বাত্রি- 
প্রারস্কো২সাবিতি ন জ্ঞাতং, তিষিরসংবলিতাংগুদর্শনে ছি রাত্রিমুখমিতি লোকেন 
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সমাসোক্তি অলংকারের সংজ্ঞা হইতেছে এই--. 

সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙগ বিশেষণৈঃ | 
ব্যবহার-সমারোপঃ প্রস্তৃতেহম্যস্য বস্তনঃ ॥ 
(-সাহিত্য-দর্পণঃ )। 

অর্থাৎ “সমান কাঁধ্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা যদি কোন বর্ণণীয় 
পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার অরোপ কর! হয়, তাহা হইলে 
সমাসোক্তি অলংকার হয়|” 

“উপোঢরাগেণ--ইত্যাদি শ্লোকটি সমাসোক্তির উদাহরণ ; কার্ণ 
এখানে বিভিন্ন বিশেষণ ও কার্ষের মাধ্যমে প্রস্তত চন্দ্র ও সন্ধ্যার উপর 
অপ্রস্তুত নায়ক-নায়িকার বাবহার আরোপ করা হইয়াছে । “উপোর- 
রাগেণ' “বিলোল-তারকং', নিশামুখম্৮ “তিমিরাংশুকম 'প্লাগা্__ 
প্রভৃতি শ্রিষট পদের সাহায্যে এই ব্যবহারের ব্যঞ্রন] হইতেছে । কিন্তু 
তগুসন্বেও ব্যগ্তনা এখানে মুখা নহে। নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের 
আরোপ হেতু চন্দ্র ও সন্ধ্যা শুঙ্গাররসের বিভাব হইয়াছে-_-একথ] সত্য ; 
কিন্তু এখানে নায়ক-নাযফ়িকাব্যবহার চন্দ্র ও নিশাকে অলংকৃত করে 
বলিয়া এই আরোপ বা নায়ক-নায়িকা -ব্যপ্তনা অলংকারই হইয়|ছে-_ 
ধ্বনি হয় নাই। এই শ্লোকের রস আসিয়াছে নিশ! ও শশীর সৌন্দর্য্য 
হইতে-_ধ্বনি হইতে নহে; বিভাবীভূত বাচ্য হইতে রসনিঃফ্যুন্দ 
হইয়াছে । বৃত্তির নিশা-শশিনোরেব বাক্যার্থত্বাথ--এই অংশে স্ুস্পষ্ট- 
ভাবেই বল! হইয়াছে-_বাঁক্যটির মুখ্য অর্থ হইতেছে নিশ ও শশীর বর্ণনা 
_নায়ক-নায়িকার ব্যবহারারোপ এখানে গৌণ । 
লক্ষ্যতে ন তু স্কট আলোকে । নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্তৃপদম্। রাত্রিপক্ষে 
তু অপিশব্ো লক্ষিতমিত্যন্তানস্তরঃ । অত্র চ নায়কেন পশ্চাদগতেন 
চন্বনোপক্রমে পুরো নীলাংশুকন্ত গলনং পতনং। যদ্দি বা পুরোহগ্রে নায়কেন 
তথা গৃহ্হীতং মুখমিতি সম্বন্ধঃ। তেনাত্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেংপি ন প্রাধান্ম্‌। 
তথাহি নায়কব্যবহারে! নিশাশশিনাবেৰ শূঙ্গারবিভাবরূপৌ সংস্ক্রবাণোহলঙ্কারতাং 
ভজতে, ততন্ত বাচ্যাদ্িভাবীভূতাপ্রসনিংয্যন্দঃ । যস্ত ব্যাচ্টে--'তয়া নিশস্কেতি 
কর্তুপদং, ন ঢাচেতনার়াঃ কর্তৃত্মুপপন্নমিতি শবেনৈবাত নার়কব্যখছার 


৯৬ ধ্ন্তালোকঃ 


উপোচঢ়রাগেণ” _সন্ধ্যাকালীন অরুণিমা দ্বারা বা প্রগাঢ় অনুরাগের 
দ্বারা । 'বিলোলতারকম্‌?__তাঁরকা বা নক্ষত্রগণ যেখানে চঞ্চল বা 
অক্ষিতারকা যেখানে চঞ্চল । “থা--এমন প্রধল প্রণয়াবেগের 
সহিত । 'গৃহীতম্‌'__আভাসিত ব1 চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত । “নিশামুখ'-_ 
মুখশবের অর্থ “আরন্ত' বা 'আনন?। যথা-_দ্রুত গ্রহণ বা প্রণয়াবেগ- 
বশতঃ। তিমিরাংশুক- অন্ধকার ও সুক্ষ কিরণজা'ল, সূর্কিরণের দ্বারা 
বিচিত্রিত অন্ধকার ব1 নায়িকার উপধোগী নীলবসন । রাগী, রক্তিম 
আভা বা অনুরাগবশতঃ। পুরোহপি'_ পূর্বদিকে ও সম্মুখে | গিলিতম্‌”, 
প্রশান্ত বা পতিত। “তয়া'_-রাত্রির দ্বারা বা রাত্রির উপলক্ষণে । 
'সমস্তম মিশ্রিত । “ন লক্ষিতম্‌__অনুভূত হইল না। 

শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলেন-_-যখন “নায়িকার, সহিত অন্থয় হইবে 
তখন “তয়া” শব্দটি কর্তুপদ হইবে । যখন রাত্রির সহিত অন্বয় হইবে 
তখন “ন লক্ষিতমপি'-_-এই ভাবে “লক্ষিতম্, শব্দের পর “অপি” শবের 
প্রয়োগ করিতে হইবে । 


মুল 
৩৩। আক্ষেপেহপি ব্যঙ্গবিশেষাক্ষেপিনোহপি বাচ্যন্ৈব 
প্রাধান্যেন বাক্যার্থ আক্ষেপোক্তিসামর্থ্যাদেব জ্ঞায়তে। তথাহি 
তত্র শব্দোপারূড়ো বিশেষাভিধানেচ্ছয়। প্রতিষেধরূপে। য আন্ষেপঃ 
স এব ব্যঙ্গযবিশেষমাক্ষিপন্‌ মুখ্যৎ কাব্যশরারম্‌। চার্দত্বোৎ্কর্ষ- 
নিবন্ধন! হি বাচ্য-ব্ঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্য-বিবক্ষা । যথা-_ 
অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসম্তৎপুরঃসরঃ। 
অহে৷ দৈবগতিঃ কীদৃক তথাপি ন সমাগমঃ। 


উন্নীতোইভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ্য ইত্যত এব সমাসোক্তিঃ ইতি--স প্রক্কুতমেব 
্রন্থার্থমত/জধ্যঙ্গোনাচগতমিতি । একদেশবিবন্তি চেখং রূপকং স্তাৎ্, 'রাজহংসৈর- 
বীজ্যন্ত শবদৈব সরো! নৃপী2”, ইতিবৎ, ন তু সমাসোক্তিঃ ; তুল্যবিশেষণাভাবাৎ। 
গম্যত ইতি চানেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলমবাস্তরেণ বনুনা । নায়িকায়া 
নায়কে যে ব্যবহারঃ স নিশাক়্াং সমারোপিতঃ, নাত্সিকায়াং নায়কন্ত যে ব্যবহারঃ 
ল শশিনি সঙ্গারোপিত ইতি ব্যাখযানে নৈকশেষপ্রসঙ্গঃ | ৩২ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৯৭ 


অত্র সত্যামপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যন্যৈব চারক্বযুতকর্ষব্, 
ইতি তন্ঠৈব প্রাধান্য বিবক্ষা | 


অন্ধবাদ 

আক্ষেপ অলংকারেও, যদিও বাচ্য অর্থ ব্ঙ্যবিশেবকে আক্ষিগ্ 
করে, তথাপি বাক্যার্থে যে প্রধানত: বাচ্য অর্থেরই চারুত্ব হয়, তাছ। 
আক্ষেপোক্তির সামর্থ্য হইতেই জান। যায় । যেমন, সেইখানে-_ 
বিশেষ কথ! বলিবার ইচ্ছার শব্দাশ্রিত নিষেধরূপ যে আক্ষেপ,তাহাই 
ব্ঙ্্য-বিশেবকে আক্ষিগ্ করিয়। মুখ্য কাব্যশরীর হয়। বাচ্য ও 
ব্যঙ্গের মধ্যে একের প্রাধান্যের কথ। বলার উদ্দেশ্ট হইতেছে চারুত্বের 
উৎকর্ষ (কাব্যসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষলাভ্ভ )। যেমন__ 

সন্ধ্যা অনুরাগবতী, দিবস তাহার সম্মুখে বিদ্ধমান। তবুও ভাহাদ্দের 
মিলন হইল না। অহে।! দৈবের কিরূপ গতি ! 

এখানে ব্যজ্যপ্রতীতি আছে বটে, কিন্তু বাচ্যার্থের চাকুত্বই উৎকর্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছে। (এখানে বলিবার ) উদ্দেশ্য হইতেছে-_তাহারই 
( বাচ্যার্থেরই ) প্রাধান্য দেখানে।। 


বাসুদেব 
অতঃপর আক্ষেপ অলংকারের সম্বন্ধে আলোচন৷ হইতেছে । শ্রীমদ্‌ 
বিশ্বনাথ কবিরাজ আক্ষেপালংকারের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন__ 
বস্তুনো বক্তু,মিষ্টন্ত বিশেষ-প্রতিপত্তয়ে | 
নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমানোক্তগো ছিধ! ॥ 
অর্থা যাহা বলিতে ইচ্ছ। হইয়াছে, এমন বস্থৃকে বিশেষভাবে 


লোচন টীকা 
আক্ষেপ ইতি । প্রতিষেধ ইবেষ্টম্ত যো বিশেষাভিধিৎসয়। । 
বক্ষ্যর্মাণোক্তবিষষ্ঃ স আক্ষেপো! দ্বিধা মত ॥ 
তত্রাছ্ো। যথা--অহং ত্বাং বদি নেক্ষেয় ক্ষণমপুযুৎস্থকা ততঃ। 
ইয়দেবাস্বতোইন্তেন কিমুক্তেনাপ্রিয়েগ তে ॥ 
ইতি বক্ষ)মাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্মাক্ষেপঃ। তত্েয়দত্থিত্যেতদেবাত্র মিয়ে 
ইত্যাক্ষিপৎ সচ্চারুত্ব-নিবন্ধনমিত্যাক্ষেপ্যেণাক্ষেপক্লংকতং সৎ প্রধানম্‌। 
উক্তবিষয়স্ত যথা মমৈব-- 


৯৮ ধ্বগ্ালোকঃ 


প্রতিপাদনের উদ্দেশে যদি তাহা নিষেধের মত করিয়া প্রকাশ করা হয়, 
তাহ হইলে তাহাকে 'আক্ষেপ” অলংকার বলে। ইহ! ছুইপ্রকারের 
হয়- বক্ষমাণ-বিষয় এবং উত্ত-বিষয় | 

তাহা হইলে আক্ষেপে চতুবিধ বস্তু থাকে--(১) ইষ্ট অর্থ (২) 
তাহার নিষেধ (৩) এই নিষেধেরও অসত্যতা এবং €৪) অর্থগত 
বিশেষ গ্রতিপাদন | অসত্য নিষেধের দ্বারা বিধির আক্ষিপ্যমাণত্ব হয় 
বলিয়। ইহাকে আক্ষেপ বলে। 

শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ স্বীয় লোচনীকায় আক্ষেপ অলংকারের যে 

ংজ্ঞ। উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহ ভামহবিরচিত | ইহ] বিশ্বনাথের সংজ্ঞারই 

অন্ুরূপ। বামনাচার্য্যের সংজ্ঞা হইতেছে-_-উপমানাক্ষে পশ্চাক্ষেপঃ 
অর্থাৎ উপমানের আক্ষেপ বা নিষেধ হইতেছে আক্ষেপ। এই সুত্রের 
ঢুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে; €১) 'উপমানস্য ক্ষেপঃ প্রতিষেধঃ 
উপমানাক্ষেপঃ--উপমানের নিষেধ, অতএব উপমানাক্ষেপ ; (২) 
“উপমানম্ত আক্ষেপতঃ প্রতিপত্তিঃ৮--যেখানে বাকাসামর্থ্য হইতে 
উপমানের অস্তিত্ব আকর্ষণ করিয়া বুঝিতে হয় । 


ভে ভোঃ কিং কিমকাও এৰ পতিতস্ত্রং পান্থ কাণ্তাগতিঃ 
তত্তাদৃক্তৃষিতস্ত মে খলমতিঃ সোইয়ং জলং গুহতে । 
অস্থানোপনতাঁমকাল-হ্ুলভাং তৃষ্ণাং প্রতি ক্রুধ্য ভোঃ 
ব্রেলোক্য-প্রথিত-প্রভাবমহিম! মার্গাঃ পুনর্মীরবঃ || 
তত্র কশ্চিং সেবকঃ প্রাণ্তঃ প্রাপ্তব্যমন্্াৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশা বিশস্ত- 
মানহদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেণ প্রতিবোধ্যতে । ভত্রাক্ষেপেণ নিষেধরূপেখ 
বাচ্যন্তৈবাসৎ-পুরুষসেবাতছ্ৈফল্যততরুতোদ্বেগাত্বনঃ শান্তর লম্থায়িভূত নির্বেদ- 
বিভাবরূপতয়। চমত্রুতিদাযিত্বমূ। বামনন্ত তু'উপমানাক্ষেপঃ ইত্যাক্ষেপ-লক্ষণম্‌। 
উপমানন্ত চন্দ্রাদেরাক্ষেপঃ ; অন্রিন্‌ সতি কিং ত্বপ়্া কৃত্যমিতি । যথা-__ 
তন্তান্তম্মুখমন্তি সৌম্যস্থভগং কিং পার্ধণেনেন্দুনা 
সৌন্দরধ্যন্ত পদং দুশৌ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ। 
কিংবা কোমলকান্তিভিঃ কিনলয়ৈঃ সত্যে তত্রাধরে 


হণ ধাতুঃ পুনরুতক্তবস্তরচনা রস্তেঘপূর্বোগ্রছঃ ॥ 


প্রথমোদক্গ্যোতঃ ৯৯ 


বল! যাইতে পারে, এখানেও তো' প্রতীয়মান অর্থ লক্ষিত হইতেছে । 
তছুত্তরে বল! হইয়াছে “আক্ষেপেহপি 'জ্ঞায়তে”_ আক্ষেপ 
অলংকারে ব্যঙ্গ্য-বিশেষ আক্ষিপ্ত হয় বটে, তবে বাকার্থে প্রাধান্য থাকে 
বাচ্যের। আক্ষেপালংকারে ব্যঙ্গ্য থাকিলেও চারুত্বের প্রধান হেতু 
হইতেছে বাচ্যার্থ-_এবং এই চারুত্বের বোধ আসে আক্ষেপোক্তির 
সাম্য হইতে । কারণ দ্রেখা যায়-_বিশেষ কোন বক্তব্য আক্ষিণ্ত 
করিলেও এখানে মুখ্য কাব্যশরীর হইতেছে-_শব্দাশ্রিত নিষেধরূপ 
আক্ষেপ; এখানে আক্ষিপ্ত বাঙ্গ্য-বিশেষ হইতেছে গৌণ এবং বাচ্যাশ্রিত 
আক্ষেপই হইতেছে মুখ্য। অতএব এখানেও ধ্বনি নাই__-আছে 
গুণীভূত-ব্যঙ্য | 

বাচ্য ও ব্যজের মধ্যে কোন বস্তু কাব্যের চারুত্বের উ্কষসাধন 
করিতেছে তাহা! যেভাবে বুঝা ঘাইবে তাহা বলা হইয়াছে_“চারত্বোৎ- 
কর্ষ-"""বিবক্ষা”-_এই অংশে । কোন কাব্যে বাচ্যের প্রাধান্য ন] ব্যঙ্গযের 
প্রাধান্য, তাহা নির্ণয় করার একমাত্র উপায় হইতেছে-_-ইহ! বিচার 
কর1-_-যে বণিত কাব্যে চারুত্বের উতকর্ষ-বিধান হইয়াছে কাহার দ্বার; 


সত আপস লা নিপা শী শি স্পা পাটি ০৮ পপির | আপা পাতাটি তি 


অত্র ব্যঙ্গো২প্যুপমার্থো বাচ্যপ্তৈবোপস্কুরুতে। কিং তেন কৃত্যমিতি 
ত্বপহন্তনারূপ আক্ষেপো বাচয এব চমংকারকারণম্‌। যদি বোপমানন্তাক্ষেপঃ 
সামর্থ্যাদীকর্ষণম্‌। যথা 
এন্দ্রং ধন্থঃ পাঞুপয়োধরেণ শরদ্দধানাপ্রনথক্ষতাভম্‌ । 
প্রসাদয়স্তী সকলহ্কমিন্ং তাপং রৰেরভযধিকং চকার ।। 
ইত্যত্রে্ধ্যাকলুধিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিগ্তমপি ব্যাচ্যার্থমেবালঙ্রোতীত্যেষা 
তু লমাসোক্তিরেৰ! তদাহ--চারুত্বোতকর্ষেতি। অন্রৈব প্রলিদ্ধং দৃষ্টাস্তমাহ 
অনুরাগবতীতি। তেনাক্ষেপ-প্রমেয়-সমর্থন-মেবাপরিসমাপ্তমিতি মস্তব্যমৃ। 
ভত্রোদাহরণত্বেন সমাসোক্তিশ্লোকঃ পঠিতঃ । অহো দৈবগতিরিতি | 
গুরুপারতন্তর্যা দিনিমিন্তোহ সমাগম ইত্যর্থঃ। তন্তৈবেতি । বাচ্যন্তৈবেতি যাবৎ । 
বামনাভি প্রায়েণায়মাক্ষেপঃ, ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসোক্তিরিত্যমুমাশয়ং হৃদয়ে 
গৃহীত্বা সমাসোজ্যাক্ষেপয়োঃ বুক্ত্যেদমেকমেবোদাহরণং ব্যতরদ গৃষ্থকৃৎ। 
এষাপি সমাসোজিরবাস্ত আক্ষেপো বা, কিমনেনাম্মীকম্‌। সর্বথালঙ্কাবেধু ব্যঙ্গ্যং 
বাচ্যে গুনীভবতীতি নঃ সাধ্যমিত্যত্রাশয়োহত্র গ্রস্থেহশ্রদগুরুভিলিরপিতঃ | ৩৩ 


১০৩ ধন্ালোকঃ 


যদি বাচ্যের প্রাধান্য ইহার হেতু হয়, তাহা হইলে হইবে গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঙ্গের প্রাধান্য ইহার হেতু হইলে-_-হইবে ধ্বনিকাব্য। 
আক্ষেপালংকারে চারুত্বের উত্কর্ষবিধানে বাচ্যেরই প্রাধান্য ; সুতরাং 
ইহা ধবনি নহে । “অনুরাগবতী সন্ধ্য”-_-ইতাদি উদাহরণে দেখানে। 
হইয়াছে যে এখানে ব্যঙ্গের প্রতীতি থাকিলেও বাচ্যের চারুতাই 
উতকর্ষলাভ করিয়াছে ; সুতরাং এখানে উদ্দেশ্ট হইতেছে-__বাচ্যার্থেরই 
প্রাধাম্-বিবঙ্ষা ৷ 

“তনুরাগবতী জন্ধ্যা”-_ইত্যাদি শ্লোকটিকে সমাঁসোক্তি এবং 
আক্ষেপ--উভয় অলংকারের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং 
বল! হইয়াছে--অলংকার এখানে যাহাই হউক-_-এই উদাহরণ ছার! 
ইহাই দেখানে। হইয়াছে যে--সর্বথালংকারেযু ব্যঙ্গং বাচ্যে 
গুণীভবতি? | 


নুল 
৩৪। যথা চ দীপকাপহত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যত্বেনেপমার।ঃ 
প্রতীতাবপি প্রাধান্যেনাবিবন্ষিতত্বাৎ ন তয়! ব্যপদেশত্তদবদত্রাপি 
দ্রব্যম, | 
অন্ধুবাদ 
আবার যেমন, দীপক, অপঙ্ছ,তি প্রসৃতি অলংকারে ব্যঙ্গযবূপে 
উপমার প্রতীতি হইলেও, তাহ। (উপমা) প্রধানরূপে বিবক্ষিত হন ন! 
( অর্থাণড ব্যজ্যই প্রধান_-তাহ। বলিবার উদ্দেশ্য হুয় না) এবং সেই 
কারণে উপমারূপে ইহাদের নামকরণ হয় না (এগুজিকে উপমা বল৷ 
হয় না), সেইবপ এ্রইখানেও দেখিতে ( বুঝিতে ) হুইবে ) 
বাসুদেব 
এযাবত প্রীধান্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইয়াছে! অতঃপর 
বুঝানো হইতেছে যে নামকরণ ও হয় প্রাধান্থের ছারাই । 
২৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বৃত্তিতে বলা হইয়াছে--“ততোহ্থাচ্চিত্রম্‌ 
এব' ৷ ধ্বনি হইতেছে: সহৃদয়হৃদয়াহলাদকারী কাব্যতত্ব । ধ্বনি হইতে 
পৃথক যাহা, ধ্বনি যেখানে নাই,--তাহ] চিত্রকাব্য। সমাসোক্তি 


প্রথমোদ্দেযাতঃ ১০১ 


প্রভৃতি অলংকারের আলোচনায় দেখা যাইতেছে-_এই সব অলংকারে 
ধ্বনির ব্যঞ্রন৷ আছে,- যদ্দিও বাচ্যার্থ ই প্রধান । তাহা হইলে এইগুলির 
ব্পদেশ ব। নামকরণ ধ্বনিকীব্য হইবে নাকেন? অন্ততঃ গুনীভূত- 
ব্যঙ্গরূপে তাহাদের ব্যপদেশ হইবে না কেন ? 

উত্তরে বুত্তিকার বলিতেছেন-_বাপদেশ বা নামকরণ হয় প্রাধান্যের 
বিচার করিয়া; “প্রাধান্তেন বাপদেশ|! ভবন্তি” | দীপক, অপঙ্ন,তি 
প্রভৃতি অলংকারে উপমার বাজনা আছে, কিন্তু সেখানে উপম! 
প্রধানভাবে বিবক্ষিত নহে, সেই কারণে এই অলংকারগুলিকে উপমা 
বল। হয় না। সেইরূপ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে বাঙ্গ্যার্ 
. প্রধানভাবে বিবঙ্ষিত নয়। স্থতরাং ইহাদেরও ধ্বনি কাব্য বল! 
যাইবে ন1॥ ইহাদিগকে গুণীভূত-ব্যঙগ্যও বলা যাইবেনা এই একই 
কারণে । ব্যঙ্গা যেখানে গৌণ, সেখানে প্রাধান্ের অভাববশতঃই 
গৌণবস্তুর নামে নামকরণ কর উচিত নয়| 

[ আমর] ৩১ সংখ্যক অনুচ্ছেদের ব্যাখায় দেখাইয়।ছি যে আনন্দ- 
বর্ধন ৩৩৬ কারিকার বৃত্তিতে সমাসোক্তি প্রস্তুতি অলংকাঁরকে গুণীড়ুত- 
ব্ঙ্গ্য বলিয়াছেন ; এখানের মন্তব্য সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে হুইবে ] 

এখন দীপক ও অপহৃ,তিতে উপমার ব্যঞ্জনা কেমনভাবে আছে দেখা 
যাক। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তাহার টাকায় উল্তট-কৃত দীপক লক্ষণের 
উল্লেখ করিয়াছেন । আচাধ্য উন্তট দীপকালংকারের সংজ্ঞা করিয়াছেন 


এইভাবে-- 
“আদি-মধ্যান্ত-বিষয়াঃ প্রাধান্যেতরযোগিনঃ | 


অন্তর্গতোপমাধর্ম৷ যত্র তদ্‌ দীপকং বিছুঃ ॥ 





টাকা 


লোচন 
এবং প্রাধান্ত-বিবক্ষায়াং দৃষ্টাস্তমুক্তা ব্যপদেশোহপি প্রাধান্তকৃত এব তবতীত্যত্র 
ৃষ্টান্তং ম্বপরপ্রসিদ্ধমাহ যথা-চেতি। উপমায়া ইতি । উপমানোপমেয়- 
ভাবস্তেত্যর্থঃ ৷ তয়েতুযুপময়া । দীপকে হি “'আদিমধ্যান্তবিষন্নং ত্রিধা দীপক মিষ্যতে? 


ইতি লক্ষণম্‌। 
মণিঃ শাণোষ্লীঢ় সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ। 


কলাশেবশ্চন্ত্রঃ সুরতমূদ্দিত! বালললন! | 


১৪৭ ধ্গ্তকালোকঃ 


এখানে স্ুুস্পষ্টভাবেই বল! হইয়াছে-_দীপক হইতেছে “অন্তর্গতো- 
পমাধর্ম--যাহাতে উপমার ধর্ম অন্তর্গত হইয়াছে । অভিনবগুগুপাদ 
দীপকালংকারের উদাহরণরূপে--“মনিঃ শাণোল্লীট” প্রভৃতি শ্লোকের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে বল! হইয়াছে--'শাণবিদ্ধ মণি, 
অস্ত্রদলিত যুদ্ধজয়ী বীর, কলাশেষ চন্দ্র, স্থরতক্লান্তা বালললনা, 
মদক্ষীণ করী, শরগকালে সংকুচিত-তীর সরোবর, প্রাধিগণকে দান 
করিয়া নিঃশেষবিত্ত দাতা_ইহার নিজেদের শীর্ণতার দ্বারাই শোভা 
পাইয়া! থাকে । এই উদাহরণের উপমা-গর্ভত্ব স্স্পষ্ট ; তথাপি ইহার 
প্রধান শোভা এই উপমা-গর্ভত্ব নহে-_দীপকালংকার | কারণ উপমা- 
জ্কান এই শ্লোকের চারুত্বস্থষ্টি করে নাই; বলিবার ভঙ্গিটিই চারুত্ব সৃষ্টি 
করিয়াছে । সেই কারণেই অভিনবগুপ্তপাঁদ বলিয়াছেন-__“অত্র দীপন- 
কৃতমেব চারুত্বম্! ৷ 

অপঙ্ক(তি অলংকারের লক্ষণ সম্বন্ধে আচাধ্য ভামহ বলেন 
“অপহৃতিরভীষ্টস্য কিংচিদন্তর্গতোপমা” ৷ এখানেও উপমা-গর্ভত্বের কথ! 
আছে । উদাহরণ স্বরূপ 'নেয়ং বিরৌতি ভূঙ্গালী-_-ইত্যাদি গ্লোকের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই শ্রোকে বল! হইয়াছে__'ইহ1 মদমুখর ভ্রমর- 
কুঞ্জের মৃন্ূমুছ রব নহে, ইহা হইতেছে কন্দর্পের আকৃষ্যুমাণ ধনুর শব ; 
এখানেও উপমা শোভার হেতু নহে; এখানেও অপহৃবের ধরণটিই 
শোভাহেতু ; লোচন টাকার ভাষায় “তত্রাপহ্,ত্যৈব শোভা” | 

তাহা হইলে দীপক ও অপঙ্ুতি উভয় অলংকারের আলোচনায় 
দেখা গেল যে এই দুইটি অলংকারের উপমাগর্ভত্ব হেতু উপমা'প্রতীতি 
থাকিলেও, উভয়ক্ষেত্রেই বাগভজীই প্রধান, ব্যঙ্গ্য অপ্রধান-_বলিয়। 


মদক্ষীণে! নাগঃ শরদি সরিদাশ্তানপুলিনা 
তণিয়া শোভস্তে গলিত বিভবাশ্চা ধিযু জনাঠ।। 
ইত্যত্র দীপনকতমেব চারুত্বম। “অপহৃ,তিরভীন্ত কিঞ্িদন্তর্গতোপমা" 
ইতি। ভত্রাপন্ৃ,ত্যৈব শোভা । যথা-_ 
নেয়ং বিবৌতি তৃঙ্গালী মদন মুখরা মুঃ। 
অয়মারম্যষাণন্ত কন্দপধসষে! ধবনিঃ || ইতি ।৩৪ 


প্রথমোঙ্গে]াতঃ ১০৩ 


এগুলির নাম উপমা হইল না। অলংকার ছুইটি নিজেরাই প্রধান 
বলিয়! তাহাদের “দীপক ও অপহুতি' নামকরণ করা হুইয়াছে। 
এইরূপ সমাসোক্তি গুভূতি অলংকাঁরের ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে । 


মূল 
৩৫। অনুক্ত-নিমিত্তায়মপি বিশেষোক্কৌ-_ 
“আহতোহপি সহায়ৈরোমিত্যক্তা বিযুক্তনিদ্রোহপি। 
গন্তমনা! অপি পথিকঃ সংকোচ নৈব শিথিলয়তি ॥” 
ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যন্ত প্রকরণ-সামর্থ্যাৎ প্রতীতিমাত্রম$ নন্ু তৎ- 
প্রতীতিনিমিত্ত। কাচিচ্চার্ত্বনিষ্পত্তিরিতি ন প্রাধান্য. ॥ 
অনুবাদ 
যে বিশেষোক্তিতে নিমিত্তের উল্লেখ হয় না, জেই বিশেষোক্কি 
অলংকারেও_ 
বন্ধুগণ কর্তৃক আন্ুত হইয়াও, নিপ্রাত্যাগ করিয়া ও, যাইতে ইচ্ছ.ক 
হইয়াও, 'আজিতেছি” এই বলিয়া পথিক আলস্ত ত্যাগ করিতেছে না| । 
ইত্যাদি স্থলে প্রকরণ-সামর্থযবশতঃই ব্যল্যের কেবলমাত্র প্রতীতি 
হইতেছে। সেই ব্যঙ্য-প্রতীতির জন্য কাব্যের কোন সৌন্দর্য 
হইতেছে না; সেই কারণে তাহার প্রাধান্য হইতেছে না । 
বাস্সদেব 
অতঃপর অনুক্ত-নিমিত্ত বিশেষোক্তির আলোচনা কর] হইতেছে। 
বিশেষোক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন--“সতি 


পপ সাল আজ পা পপি বি ০ রর কপ ০ | ৮ 


এবমাক্ষেপং বিচার্যোদদেশ কূমেনৈব প্রমেয়াস্তরমাহ অনুক্তনিমিত্তায়ামিতি | 
একদেশত্ত বিগমে য1 গুণানস্তরসং স্ভতিঃ । 
বিশেষপ্রথনায়াসৌ বিশেষোক্তিরিভি স্বৃতা । 
ষর্থা-_-স একন্ত্রীণি জয়তি জগস্তি কুস্ুমায়ধঃ। 
হরতাপি তন্ুং যন্ত শল্তুনা ন হৃতং বলম্‌ ।। 
ইয়ং চাচিস্ত্য-নিমিভেতি নাম্তাং ব্ঙ্গযন্ত সন্ভাবঃ। উক্তনিমিত্বারামপি 
বন্তন্বনভা বনগাত্রত্থে পর্যযবসানমিতি তত্রাপি ন বঙ্গযসন্ভাবশঙ্কা । বথা-- 

কপূর ইবৰ দগ্ধোহপি শক্তিমান্তো জনে জনে । 
নমোহব্ববার্য্য-বীর্ধ্যায় তশ্রৈ কুসুমধন্থনে || 


১০৪ ধবন্গালোকঃ 


হেতৌ ফলাভাবো৷ বিশেধোক্তিস্তথা ছ্বিধা”__কারণ বিদ্ভমান থাকিলেও 
যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। 
বিশেষোক্তি অলংকার দুইপ্রকারের-_উক্তনিমিত্ত ও অনুক্ত-নিমিত্ত। 
উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গের অবকাশ নাই; অনুক্ত-নিমিত্ত 
বিশেষোক্তিতেই বানের অবকাশ আছে । আচার্য রুষ্যক অনুক্ত-নিমিত্ত 
বিশেষোক্তিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন- _অচিস্ত্য-নিমিত্ত এবং অনুভ্ত- 
চিন্ত্য-নিমিত্ত । শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে শ্রীমদানন্দবর্ধন অন্ুক্ত-চিন্ত্য- 
নিমিত্ত বিশেষোক্তির কথাই এখাঁনে বলিয়াছেন । যেখানে নিমিত্ত 
উক্ত হইয়াছে, সেখানে বস্তুর ব্ভাবমাত্রে অর্থের পর্য্যবসান হওয়ায় ব্যঙ্গ 
হয় না। অচিগ্্য-নিমিত্তে তো কারণ চিন্তনীয় না হওয়ায় ব্যঙ্গের 
প্রশ্নই আসে না । তাহা হইলে ব্যঙ্গ্ের প্রসঙ্গ আসে কেবলমাত্র অনুক্ত- 
চিন্ত্য-নিমিত্ত-বিশেষোক্তিতে | 


উদ্ধত উদাহরণে--“আছুতোহুপি -শিথিলয়তি”- এই শ্রোকে, 
অভিব্জ্যমাণ নিমিত্ত হইতেছে, ভট্রোন্তুটের মতে, 'শীতকৃতা আত্তিঃ' 
(শীতের কষ্ট ); অন্য কাব্যরসিকগণ মনে করেন-_কান্তাসমাগম হেতু 
নিদ্রার ভাণ! শ্লোকের ষে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, শ্লোকটির 
চারুত্বের হেতু কিন্তু অভিব্যজ্যমাণ নিমিত্তটি নয়_এই নিমিত্তের দ্বারা 
অলংকৃত বিশেষোক্তিভাগই কাব্যসৌন্দধ্যের কারণ। উদাহরণের পর 
বৃত্তি অংশে বলা হইয়াছে-_শ্লোকটির প্রকরণ-সামর্যবশতঃ ব্যঙ্গ্যের 

তেন প্রকারছয়মবধার্ধ্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে-_ অনুক্তনিমিত্তায়ামপীতি ৷ 
ব্যঙ্গ্যন্তেতি। শীতকৃতা খন্বাতিবত্র নিমিত্তমিতি ভট্টোড্তটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ-_ন 
স্বত্র কাচিচ্চারুত্ব-নিম্পত্তিরিতি। যত, রসিকৈরপি নিমিত্ত কল্িতম্-_ 
“কাস্তাসমাগমে গমনাদপি লঘ্বৃতরমুপায়ং স্বপ্রং মন্তমানো নিদ্রাগমবুদ্ধ্যা সঙ্কোচং 
নাত্যজৎ”, ইতি তদপি নিমিত্বং চারুত্বহছেতৃতয়া নালঙ্কারবিস্তিঃ কল্লিতম্‌, অপিতু- 
বিশেষোক্তিভাগ এব ন শিখিলম্বতীত্যেবসভুতো২ভিব্যজ্যমান নিমিতোপস্কৃত- 
শ্চারুত্বহেতুঃ। আঅন্তথ তু বিশেষোক্তিরেবেং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্বয়মপি 
সাধারণোক্ক্যা গ্রস্থকল্সযরূপয়্ন তবৌস্তটেনৈৰাভিপ্রীয়েণ গ্রস্থো ব্যবস্থিত ইতি 
মন্বব্যম্‌। (৩৫) 


প্রথমোঙোযাতঃ ১৩৫ 


য প্রতীতি হয়, তাহা অতি সামান্য এবং তদ্দার1 কাব্যসৌন্দধ্য নিষ্পন্ন 
হয় নাই। সে কারণে এখানে ব্যঙ্গের প্রাধান্য ঘটে নাই। 


মূল 
৩৬। পর্বায়োক্তেহপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গযত্বং, তদভবতু 
নাম তন্ত ধ্বনাবন্তরভাব;। ন তু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভীব;। ত্য 
মহাবিষয়তেন অঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদযিষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ 
পর্য্যায়োক্তে ভামহোদা হৃতসদূশে ব্যঙ্গযন্তৈব প্রাধান্যম.। বাচ্যন্ত 
তত্র উপসর্জনীভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ ॥ 
অনুবাদ 
যদি দেখ! যায় যে পধ্যায়োক্ত অলংকারেও প্রধানভাবে ব্যঙ্যত্ 
আছে, তাহা! হইলে তাহ। ( পর্যাযোক্ত অলংকার ) ধ্বনির অন্তভুক্ত 
হউক । কিন্তু জেখানে ধ্বনির অন্তর্ভাব হইবে না। তাহার (ধ্বনির ) 
বিষয় যে বিশাল ও ধ্বনি যে অঙ্গী তাহ! পরে প্রতিপাদিত হুইবে। 
পুনম্চ, পর্যায়োস্ত অলংকারের যে উদ্দাহরণ ভামহ দিয়াছেন সেই 
শ্রেণীর পর্যায়োক্তে ব্যঙ্গেরই প্রাধান্তা নাই। কারণ সেখানে বাচ্যের 
উপসর্জনীভাব (গৌণভাব ) বিবক্ষিত হয় নাই। 


বাসুদেব 
অতঃপর পর্যায়োক্ত অলংকারের ব্ঙ্গত্ব বিচার হইতেছে । সাহিত্য- 
দর্পণকার পর্যায়োস্ত অলংকারের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে-_ 
পর্যায়োভৎ যদ! ভঙ্গ্যা গম্যমেবাঁভিধীয়তে ।' 


লোচন টীকা 
পর্য্যায়োক্তেপীতি। 
পর্যায়োস্তং যদন্ছেন প্রকারেণাভিধীয়তে | 
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শৃষ্তেনাবগমাত্বন। ॥ 
ইতি লক্ষণম্‌। যথা_ 
শত্রচ্ছেদদৃ়েচ্ছন্য মুনেরুৎপথগামিনঃ | 
রামন্তানেন ধনুষা দেশিত! ধর্মদেশন! || 
অত্র ভীন্মন্ত ভার্গবপ্রভাবাভিভাবী প্রভাব ইতি বন্ঘপি প্রতীয়তে, তথাপি 
তঙ্সছায়েগ দেশিত! ধর্মদেশনেত্যভিধীয়য়ানেনৈব কাব্যার্থোংলংকৃতঃ । অতএব 


১০৬ ধ্বন্ালোকঃ 


অর্থাৎ বিশেষ বাগ্ভঙীর দ্বার প্রতীয়মান বস্তু বাচ্যের মত 
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইলে পর্ধযায়োক্ত অলংকার হয়। উদ্ভট 


বলিয়াছেন-_ 
পর্যায়োক্তং যদগ্যেন প্রকারেনাভিধীয়তে | 


বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং শুন্যেনাবগমাতুন] ॥ 

“যেখানে ব্যঞ্জনা ছাড়াই বাচ্য-বাঁচক-ব্যাপারের দ্বারা অর্থ 
অভিহিত হয়, সেই সাধারণাতিরিক্ত অর্থপ্রকাশের নাম পর্যায়োক্ত” | 
(ডঃ স্থবোধ সেনগুণ্ডের অনুবাদ ) 

বাচক বা শব্দের বৃত্তি হইতেছে-_বাচার্যের প্রতীতি করানে!। 
বাচ্যের বৃত্তি হইতেছে--যোগ্যতা, আকাঙক্ষা ও আসত্তি সহকারে 
বাচ্যান্তরের সহিত সংসর্গসাধন। এবংবিধ বাচ্য-বাচকবুত্তি ব্যতীতই 
অর্থসামর্থ)যুক্ত অবগমাত্মক প্রকাবান্তরের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া 
যায়, তাহাই হইতেছে পর্ধ্যায়োক্ত। এখানে অভিধীয়মান অর্থ 
অবগমাত্মক ব্যঙ্গ্যের দ্বারা উপলক্ষিত। শব্দব্যাপারের সাহায্যে 
অর্থাবগম হয় বলিয়! ইহা! 'পর্য্যায়োক্ত'_এই অভিধাপদবাচ্য হইতেছে। 
এইজন্যই প্রতীহারেন্দুরাজ বলিয়াছেন-_-“তেন চ স্ব-সংশ্লেষ-বশেন 
কাব্যার্থোহলংক্রিয়তে” | 

আচাধ্য রুষ্যকও বলিয়াছেন--“গমন্যাপি ভঙ্গযন্তরেণাভিধানং 
পর্যায়োক্তম। ঘদেব গম্যং ভস্তৈবাভিধানে পর্য্যায়োক্তম্‌।” যাহ! ব্যঙ্য 
তাহাই ঘদি বাচ্য হয়, তাহা হইলে পর্্যায়োক্ত হইবে। একই বস্থ যুগপৎ 
বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য হইতে পারে ; বলিবার বিশেষ ভঙ্গীর সাহায্যেই তাহা 


পর্ধযায়েশ প্রকারাস্তরেণাৰগমাত্মণা ব্যঙ্গ্েনোপলক্ষিতং লদ্‌ যদভিধীয়তে 
তদভিধীয়মানমুক্তমেব সৎ পধ্যায়োক্কিমিত্যভিধীয়ত ইভি লক্ষণপদমূ, 
পর্য্যায়োক্তমিতি লক্ষাপদম্, অর্থালস্কারত্বং সামান্তলক্ষণং চেতি সর্বং যুজ্যতে। 
যদি স্বতিধীয়ত ইত্যন্ত বলান্ব্যাখযানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদ্দাহরণং 
চ “ভম ধন্মিঅ', ইত্যাদি, তদালক্কারত্বমেব দূরে সম্পন্নমাত্মতায়াং পর্ধযবসনাৎ। 
তা চালগ্কারমধেয গণন! ন কাধ্যা। ভেদাস্তরাণি চান্ত বক্তব্যানি। তরধাহু--. 
বগি প্রাধান্তেনেতি । ধ্বনাবিতি। আত্মন্তস্তর্ভাবাদাত্মৈবাসৌ নালঙ্কারঃ শ্যাদি 
তার্থঃ। তত্রেতি। যাদৃশোহলঙ্কারত্বেন বিবক্ষিতন্তাদূশে ধ্বনির্নান্তর্ডবতি। 


প্রথমোদ্দে)াতঃ ১০৭ 


সম্পন্ন হয়। প্রীমদ্ভিনবগুপ্তপাদ পর্যযায়োক্তের উদাহরণস্বরূপ “শক্রচ্ছেদ- 
দূঢেচ্ছস্য-"**ধর্মদেশনা”__-এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন__ 
ভীক্ষের প্রতাপ এখানে প্রতীয়মান হইলেও ধর্মপথের নির্দেশ অভি হিত 
হওয়ায়, সেই অভিথধীয়মান অর্থই এখানে কাব্যার্থকে অলংকৃত 
করিয়াছে । স্থৃতরাং ইহা! অর্থালংকারের শ্রেণীভুক্ত। 

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন- পর্য্যায়োক্ত অলংকারে যে ধ্বনির 
প্রাধান্-প্রতীতি হয়, তাহা! “গম্যমেব!ভিধীয়তে'-- এই পদের দ্বারা বুঝা 
যায়। এখানে “অভিধীয়তে' শব্ের অর্থ হইতেছে-_প্রতীয়তে 
প্রধানতয়া” অর্থাৎ প্রধানভাবে প্রতীত হয়। তাহারা এক্ষেত্রে 
'ভম ধশ্মিঅ”-_ ইত্যাদি শ্লোককে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেন। 
প্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন --সেক্ষেত্রে ইহ! আপনাতে আপনি পর্যবসিত 
হয় বলিয়! ইহা অলংকাররূপেই গণ্য হইতে পারিবেন! ও ইহার 
প্রসিদ্ধ স্বভাব পরিত্যক্ত হইবে এবং ইহার অন্থান্ত ভেদেরও কথাও 
বলিতে হইবে । 

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে পর্য]ায়োন্ত অলংকারে ব্যঙ্গ্যের 
প্রাধান্য নাই। স্বতরাং "যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্যত্মম* এই যুক্তিবলে 
প্রাচীন আলংকারিকগণ-_-ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি__যে পর্য্যায়োক্ত 
অলংকারকে ধ্বনির অন্তভূরক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহ! ঠিক নহে; 
কারণ এখানে ব্যঙ্গ্ের প্রাধান্য নাই | 

'ধবনাবন্তর্ভাবঃ-_ পর্ধ্যায়োক্ত ধ্বনির অন্তভূক্তি হউক । ব্যঙ্গযপ্রাধান্থ 
থাকার জন্য পর্যায়োক্ত অলংকার ধ্বনির অস্তভূক্ত হউক-_ইহাই 


ন তাদৃগম্মাভিধ্বনিরুক্তঃ। ধ্বনিছ্িমহা-বিষয়ঃ সর্বত্র ভাবাদ্ব্যাপকঃ সমস্ত- 
প্রতিষ্ঠাস্থানত্বাচ্চাঙ্গী । ন চালঙ্কারে ব্যাপকোহন্তালঙ্কারবৎ । ন চাঙ্গী, অলঙ্কার্যয- 
তন্ত্রতবাৎ। অথ ব্যাপকত্বাঙ্গিত্বে তন্তোপগম্যেতে, ত্যজ)তে চালঙ্কারতা, তঙ্যশ্মন্নয় 
এবায়মবলম্বতে, কেবলং মাৎসরধ্/-গ্রহাৎ পর্য7ায়োক্তবাচেতি ভাবঃ। ন চেয়দপি 
প্রাক্তনৈদৃষ্টমপি ত্বশ্মাভিরেবোন্নীলিতমিতি দর্শ়তি--ন পুনরিতি | ভামহহ্য 
যাদুক্তদীয়ং রূপমভিমতং তাদৃগ, উদাহরণেন দশিতম্‌। তত্রাপি নৈব বাঙ্ান্ত 
প্রাধান্ং চারুত্বাছেতুত্বাৎ। তেন তদগুসারিতয়া তৎসদৃশং যছুদাহরণাত্তরমপি 
কল্লাতে, তত নৈব বাঙ্গ্যন্ত প্রাধাগ্ুমিতি সঙ্গতিঃ | 


১০৮ ধ্বন্ালোকঃ 


পূর্ধপক্ষবািগণের বক্তব্য । পর্য্যায়োক্ত অলংকারে যে ব্যঙ্গযপ্রাধান্ নাই 
তাহ! দেখানো হইয়াছে । 'পধ্যায়োক্ত, অলংকার যে ধ্বনির অন্তভূক্তি 
হইতে পারেনা_সে বিষয়ে অন্ত যুক্তি দেওয়া হইতেছে। ধ্বনিবাদিগণ 
বলেন- ধ্বনিকে আমর কাব্যের আত্মা বলিয়৷ থাকি; 'পধ্যায়োক্ত' 
বদি আত্মার অন্তভূক্ত হয়, তাহা হইলে তাহ! তো আত্মাই হইবে। 
তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না । অর্থাশড পর্ধ্যায়োক্তুকে ধবনির 
অন্তভুক্ত করিলে ইহা ধবনির একটি বিশেষ নিদর্শন হইবে, পৃথক 
অলংকাররূপে গণ্য হইবে না। 

নন তু ধ্বনেম্তত্রান্তর্ভাবঃ-_তত্র-অর্থা২ দেখানে,-যেখানে 
অলংকারবিবক্ষা থাকে, সেখানে ধ্বনি অলংকারের অন্তভূকক্ত হয় না। 

'তন্য মহাবিষয়ত্বেন”--কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল। পর্যযায়োক্ত 
একশ্রেণীর ধ্বনির নিদর্শন | যেখানে পর্য্যায়োক্ত নাই, সেখানেও ধ্বনি 
থাকেই ; কাজেই 'পর্য্যায়োক্ত' ধবনিরূপে গৃহীত হইতে পারে না। 

“অঙ্গিত্বেন'__তাছাড়া ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী ও অলংকার অঙ্গ । 
সর্বত্র বিমান বলিয়! ধ্বনি ব্যাপক এবং সমস্ত গুণ ও অলংকারাদি 
ইহার বিভিন্ন অংশে থাকে বলিয়--ধবনি অঙ্গী | অলংকার ব্যাপক নহে 
এবং অলংকাঁধ্য বিষয়ের অধীন বলিয়া ইহা অঙ্গীও নহে। স্তরাং 
উভয়ে এক হইতে পারে ন]। 

প্রতিপাঘনিস্তমীণত্বা'-_ ধ্বশির বিষয় যে মহান্‌ ও ধ্বনি যে অঙ্গী 
তাহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে। 

“লন পুনঃ পর্ব্যায়োক্তে..প্রাধান্যম্”-__ভামহ পর্যায়োক্তের যে 
ধরণের উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গ্যেরই প্রীধান্য নাই। প্রাচীন 
আলংকারিকগণ যে ধ্বনিতত্ব জানিতেন এবং ধ্বনিবাদিগণ তাহাদের 


যদি তু তছুকমু্ধাহরণমনাদৃত্য “ভম ধন্সিঅ' ইত্যাদ্যুদাহিয়তে, তদন্মচ্ছিষ্যতৈব | 
কেধলং তু নয়মনবলঘ্্যাপশ্রবণেনাত্মসংস্কার ইত্যনাধ্যচেষ্টিতম্‌। বদাহুরৈতি- 
ছাসিকা:--“অবজ্ঞয়াপ্যবচ্ছান্ত শৃন্বররকমৃচ্ছতি”, ইতি! ভামছেন হ্যদাহতম্‌-_ 
গৃহেঘধ্বস্থ বা নাক্নং তৃঞঙ্জ হে যদধীতিনঃ। 
বিপ্রা ন ভুঞ্জতে' ইতি । 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১০৯ 


সেই অক্ষুট ধ্বনিতত্বই যে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন, পধ্যায়োক্ত 
অঙলংকারের সাহাষ্যে তাহ! প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইলে, 
ধ্বনিবাদিগণ তহুত্তরে যাহা বলেন- বৃত্তির এই অংশে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে । ভামহ পর্য্যাযোক্ত অলংকারের ঘে উদাহরণ দিয়াছেন, 
তাহাতে ব্যঙ্গযেরই প্রাধান্ট নাই; কারণ তাহা চারুত্বের হেতু নয়। 
ভামহের অনুসরণে প্রদত্ত অন উদাহরণেও ব্যঙ্যের প্রাধান্য থাক 
সম্ভব নয়; কারণ অনুকরণ মুলের মতই হইবে। ভামহ প্রদত্ত 
পর্যায়োক্তের উদাহরণ হইতেছে-_ 


গুহেধবন্থ বা নান্নং ভূগ্ঘহে যদধীতিনঃ| 
বিপ্রা ন ভূপ্জতে ইতি 


শ্রীমদিনবগুপ্তপাদ বলেন--এটি ভগবান বাস্থদেবের বচন ; 
পর্যায়োক্তির সাহায্যে এখানে বিষদান নিষেধ কর] হইয়াছে । ভামহও 
তাহা বলিয়াছেন --“তচ্চ রসদাননিবৃততয়ে” । এখানে ব্যঙ্গযার্থ হইতেছে 
বিষদাননিষেধ ; কিন্তু তাহার এমন কোন কাব্যসৌন্দর্ধ্য নাই-_যাহাতে 
তাহাকেই প্রধান বলিয়! মনে করা যাইতে পারে ; বরং ব্যঙ্গযার্থের দ্বারা 
পরিপুষ্ট অর্থ_ ব্রাহ্মণের ভোজনযে।গ্য অন্ন ব্যত্বীত অন্য অন্ন ভোজন 
কর] হইবে নাঁ_ইহ1 পর্য্যায়োক্ত অলংকার হইয়। প্রাকরণিক "ভোজন" 
অর্থকে অলংকৃত করিতেছে । এখানে বক্তার একথা বলা উদ্দেশ্য নয়__ 
ঘে ইহা! বিষবিহীন ভোজন হউক । সে কারণে এখানে পধ্যায়োক্ত 
অলংকারই হইয়াছে । ইহাই প্রাচীন আলংকারিকগণের অভিমত । 

“ৰাচ্যন্ত..''অবিবক্ষিতত্বা”__ভামহ-প্রদন্ত উদাহরণে--“বাচ্য স্বীয় 
অর্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্যকে প্রকাশ করুক'--একথা বলা বক্তার 
উদ্দেশ্য নয় । এই কারণে পর্য্যায়োক্তে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই। 

এতদ্ধি ভগবধ্থাস্থদেববচনং পর্যযায়েণ রল্দানং নিষেধতি । যত স এবাহু--তচ্চ 
রসদ্দাননিবৃতয়ে' ইতি। ন চাত্য বসদাননিষেস্ত ব্যঙ্গান্ত কিঞিচ্চাকতবমন্তি 
যেন শ্রীধান্তং শঙ্ক্যেত। অপি তু তদ্বাঙ্গ্যোপোদ্বলিতং বিপ্রভোজনেন বিনা যন্ন 
ভোজনং তদেবোক্ত-প্রকারেণ পর্য্যাক্বোক্তং সৎ প্রাকরপণিকং ভোজনার্থমল সুরেমতে | 
ন হম্ত নিবিষং ভোজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্যযায়োক্তলঙ্কার এবেতি 
চিরস্তনানামভিমত ইতি ভাৎপধ্যম্‌ । (৩৩৬) 


১১৩ ধ্বন্ঠালোকঃ 


৩?। অপহচ ডিরারা পুনর্বাচ্যন্ত প্রাধান)ৎ বাঙ্গান্ত 
চান্ুষায়িত্বং প্রসিদ্ধমেব | 

সংকরালংকারেছপি ধদীলংকাঁরোহলংকারান্তরচ্ছায়ামন্ু- 
গুহণতি, তা! ব্যঙ্গন্ত প্রাধান্যেন।বিবক্ষিতত্বাৎ ন ধ্বনিবিষয়ত্বম | 
অলংকারদঘপ়্সম্তাবনায়াং তু বাচ্য-ব্যঙ্যয়ো; সম প্রাধান্যম ৷ 
অথ বাচ্যোপসঙ্জ নীভাবেন ব্যঙ্যন্য তত্রাবস্থানং তদ! সোহপি 
ধ্বনি-বিষয়োহস্ত, ন তু সএব ধ্বনিরিতি বক্তৎ শক্যম, পধায়োক্ত- 
নিনিঠন্যায়াৎ। অপি চ সংকরালংকারেহপি কচিৎ সংকরোক্তি- 
রেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি ॥ 


অনুবাদ 

আবার, “অপহ্ষতি' ও দীপক" অলংকারে ষে বাচ্গের প্রাধান্য ও 
ব্যঙ্গের অনুগামিত্ব থাকে, তাহাতে সুপ্রসিদ্ধই । 

ংকর' অলংকারেও, বখন কোন অলংকার অন্তু অন্য অলংকারের 
ছায়াকে অন্ুুগহু করে (অর্থাত কোন অলংকার অন্ত অলংকারের 
পোষকতা করে ॥ তখন ব্যঙ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না; সে 
কারণে সেখানে ব্যঙ্গ ধবনির বিষয় হয় না। কিন্তু যেখানে দুইটি 
অলংকারের সস্তা বন থাকে, সেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গের লমান প্রাধান্য) 
হয়। আবার যদ্দি সেখানে বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গের অবস্থান 


লোচন 'টীক। 
অপহৃ,তিদীপকয়োরিতি । এতৎ পুর্বমেব নির্ণাতম্‌।  অতএবাহ-- 

প্রসিদ্ধমিত্তি। প্রভীতং প্রসাধিভং প্রামাণিকং চেত্যর্থঃ। পুর্বং চৈতদ্‌ 
উপমাদদিব্পদেশভাজনমেব তদ্‌ যথা! ন ভবতীত্যমুয়! ছায়য়া দৃষ্টাত্ততয়োক্তমপুযুদ্‌- 
দেশক্রমপুরণায় গ্রন্থশধ্যাং যোজস্বিতুং পুনরপুযুক্তং 'ব্যঙ্গযপ্রাধান্তাভাবান্ন ধ্বনি 
ব্িতি। ছাক্াস্তরেণ বস্ত পুনরেকমেবোপমায়া এব ব্যঙ্গযত্বেন ধ্বনিত্বাশক্কনাৎ । 
বত, বিবরণকুৎ-দীপকন্ত সর্বক্রোপমান্থয়ে। নান্তীতি বছনোদাহরণ-প্রপঞ্চেন 
বিচারিতবাংস্তদমুপষোগি নিস্সারং স্প্রতিক্ষেপং চ। 

মদদ! জনয়তি গ্রীতিং সানঙ্গং মানভঞ্জনম্‌ | 

স প্রিষ়্াসঙ্গমোৎকঠাং সাসহাং মনসঃ শুচম্‌। 


প্রথমোগেযাতঃ ১১১ 


হয়, তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক। কিন্তু পর্ধ্যায়োক্ত 
অলংকারে প্রদ্নিত যুক্তিবলে তাহাই একমাত্র ধবনি-_ইহ। বলা সম্ভব 
*য়। তাছাড়। “সংকর অলংকারের সকল ভেদেই সংকরোস্তিই 
ধ্বনিসস্তাবনার নিরাকরণ করে। 
বাসুদেব 
অপহৃতি ও দীপক অলংকারে যে বাচার্থই প্রধান এবং বাঙ্গার্থ 
তাহার অনুগামী, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 'প্রসিদ্ধম__শব্দের 
অর্থ হইতেছে “প্রতীতম, প্রসাধিতম্‌, প্রামাণিকং ৮” ( লোচন )---যাহা 
প্রতীত হইয়াছে, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহা প্রামাণিক । 
'সংকরালংকারেইপি'"'ন ধ্বনিবিষয়ত্বম,--কাবয একাধিক 
লংকারের মিশ্রণ থাকিলে ছুই প্রকারের অলংকার হইতে পারে-_ 
রে ও সংকর | ইহাদের অপংকারত্রের হেতু হইতেছে-_সংঘটনাকুত 
বিশেষ চারুত্ব। যেখানে ইহার প্রতীতি স্তম্পষ্ট (স্ফুটাবগমঃ ), সেখানে 
হয় সংস্্টি অলংকার ও যেখানে ইহার প্রতীতি অস্ফুট ( অন্ফুটাবগমঃ ), 
সেখানে হয় সংকর অলংকার । তিল ও তগুলের মিশ্রণের মত সংস্থি 
অলংকারে একাধিক অলংকারের স্বতন্ত প্রতীতি থাকে; আর জল ও 
ুগ্ষের মিশ্রণের মত সংকরালংকারে বিভিন্ন অলংকারের পৃথকভাবে 
অত্রাপ্যত্বরো ত্বর-জন্তত্বেংপ্যুপমানোপমেয়ভাবন্ত সকল্ত্বাৎ। ন হি ক্রম্িকাণাং 
নোপমানোপমেয়ভাবঃ | তথাহি-_ 
রাম ইব দশরথোহভূদ দশরথ ইব রঘুরজোহপি রধুসদৃশঃ | 
অজ ইব দিঁলীপবংশশ্চিত্রং রামস্ত কীত্তিরিয়ম্‌॥| 
ইতি নন ভবতি। তন্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা! প্রাকরণিকত্বমুপমাং নিরুণহ্থীতি 
কোহয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদদোহান্থবর্তনেন | সঙ্করালঙ্কারেহগীতি। 
বিরুদ্ধালংক্রিয়োলেখে মং তদবৃত্তযসম্ভবে | 
একতস্য চ গ্রহে হ্ায়দোযাভাবে চ সহ্ধরঃ || 
ইতি লক্ষণাদেকঃ প্রকারঃ | যথা মমৈব-_ 
শশিনাবদনাসিতসরসিজনয়ন! সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্‌ | 
গগন্জলম্থলসম্ভবহৃভ্ভাকারা কৃতা। বিধিনা ॥॥ ইতি । 
অত্র শশী বানমন্তাঃ তদ্বদ বা বদনমন্তা ইতি রূপকোপমোল্পেখাদ যুগপদ্‌- 
য়াগন্ভবাদেকতরপক্ষত্যাগ-গ্রহণে প্রমাণাভাবাৎ সঙ্কর ইতি ব্যঙ্গ্যবাচ/তয়। 


১১২ ধন্ালোকঃ 


দৃষ্পম্ট প্রতীতি থাকে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলংকারের স্বাতগ্থা 
ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাদের পারস্পরিক নির্ভরতা লক্ষণীয় । 

উন্তটের মতে সংকরালংকার চারি প্রকারের হইতে পারে--(১) 
সন্দেহ সংকর (২) শবার্ঘবন্ত্যলংকার সংকর (৩) একবাচকানু প্রবেশ 
সংকর ও (8) অনুষ্রাহথানুগ্রাহকভাব সংকর । শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ 
তাহার লোচন টাকায় বিভিন্ন উদ্াাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে 
ইহাদের কোনটির মধ্যেই ধ্বনি প্রাধান্য নাই ; যেমন-__ 

(১) “শশিবদনা....কৃত বিধিনা”_-এই শ্লোকে চন্দ্রই মুখ' এইভাবে 
রূপকালংকার হইবে, ন1 “চন্দ্রের মত ইহার মুখ” এই ভাবে উপমালংকার 
হইবে? এই দুইটির একটিকে গ্রহণ বা ত্যাগের পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ না 
থাঁকাঁয় সন্দেহ-সংকর হইয়াছে ; কিন্তু বাঙ্গ্যত্ব ও বাচ্যত্বের নিশ্টয়তা নাই 
বলিয়া এখানে ধ্বনির সন্তাবন1 নাই। 

(২) শবদার্থবর্ত্যলংকারের উদাহরণ হইতেছে “প্র 'স্মরমিব-_” 
ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে যমক ও উপম! দুইটি অলংকারই আছে, কিন্তু 


প্রতীয়মানের প্রতীতি কোথায় ? 


এবানিশ্চয়াৎ কা ধ্বনিসস্তাবনা। যোইপি দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ-_-শব্দার্থালংকারা 
গামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি প্রতীয়মানস্ত কা শঙ্কা । থা-শ্মর স্মরমিব প্রিয়ং 
রময়সে যমালিঙগনাঁৎ ইতি । 
আব্রৈব বমকমুপমা চ। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ-_বত্রৈকত্র বাক্যাংশেইনেকো হর্থ। 
লংস্কারভ্তত্রাপি ছয়োঃ সাম্যাৎ কম্ত ব্যঙ্গ্যতা | যথা-_ 
ভূল্যোদয়াবসানত্বাদ্‌ গতেহস্তং গ্রতি ভাম্বতি । 
বাসায় বাসরঃ ক্লান্তে। বিশতীব তমে| গুহাম্‌।| ইতি 
অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমুচিত ব্রত গ্রহণছেবা কিকুলপুত্রকরূপণমেকেশ-বিবাত- 
রূপকং দরশশয়তি। উতপ্রেক্ষা চৈবশবেনোক্তা । তদিদং প্রকারঘয়মুক্তম্‌। 
শব্দার্থবর্ত্যলঙ্কার বাক) একত্রবন্তিনঃ। 
সঙ্করশ্চৈকবাক্যাংশ-গ্রবেশাঘাভিধীয়তে ॥ ইতি চ। 
চতুর্থন্ত প্রকারঃ যন্ত্র গুগ্রাহানুগ্রাহকভাবোইলঙ্কারাণাম্‌। যথা-- 
প্রধাতনীলোৎপলনিহিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা ৷ 
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মুগাঙ্গনাভিঃ ॥ 


প্রথমোঙ্গেযো তঃ ১১৩ 


(৩) একবাচকানুপ্রবেশ সংকরের উদাহরণ হইতেছে-__ 
“তুল্যোদয়াবসানত্বাদ্”__ ইত্যাদি শ্লোকটি ; এখানে একদেশবিবতি রূপক 
ও “ইব" শের প্রয়োগহেতু উতুপ্রেক্ষার সমন্বয় হইয়াছে । এখানে দুইটি 
অলংকারই সমান ; অতএব কাহার ব্যঙ্গ্যত1 হইবে ? 

(৪) অনুগ্রাহ্াানুগ্রাহক সংকরের উদাহরণ হইতেছে “প্রবাত- 
নীলোত্পল”-_ইত্যাদি শ্লোকটি । এখানে হরিণীর নয়নের সহিত তাহার 
চক্ষুর উপমা ব্যঙ্গ্য বটে ; কিন্তু ইহারই দ্বারা বাঁচা জন্দেহালংকারের 
অভ্যুর্থান হইয়াছে । অতএব ব্যঙগ্য উপমা এখানে অন্ুগ্রাহক ও সেই 
কারণে গৌণ। সন্দেহালংকার অনুগ্রাহ্থ হওয়ায় অনুগ্রাহিকা উপমার 
সন্দেহালংকারের মধ্যেই পর্যবসান হইয়াছে। 

এইভাবে চারি প্রকারের সংকরালংকারেই যে ধ্বনি-প্রাধান্ নাই, 
তাহা দেখানে! হইল । 

“অলংকারঘ্বয়সম্ভাবনাকাং তু”-মং প্রীধান্তম্‌”_-বল। যাইতে 
পারে, প্রথম উদাহরণে সন্দেহ-সংকরের ক্ষেত্রে, দুইটি অলংকারের 
বাঙ্গযতা থাকায়, যেকোন একটিকে প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
ধবনি বল। যাইতে পারে | তদুত্তরে বল! হইয়াছে-_-এরপ ক্ষেত্রে দুইটির 
প্রাধান্যই সমান-_ছুইটিই সমানভাবে আন্দোলিত হয় বলিয়] স্বেচ্ছাচার- 
বশে একটিকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা! যুক্তিযুক্ত নহে। 

“অথ বাচ্যোপসর্জ নীভাবেন....বিষয়োহস্ত”-_পূর্বপক্ষ বলিতে 
পারেন যে, যে অলংকারে ব্ঙ্সের প্রাধান্য থাকে 'ব্যঙ্গযমেব প্রাধান্যেন 


সপ কসর শি শী তী পসিসসপীল প সপ শীশিপসি প 


অত্র মুগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্তোপমা যগ্পি ব্যঙ্গযা, তথাপি খাচ্যন্ত 
সা সন্দেহালংকারম্তাভ্যর্খানকারিণীত্বেনান্গ্রাহকত্বাদ গুণীভূত1, অনুগ্রাহাত্বেন হি 
লন্দেছে পধ্যবসানম। যথোক্তম্-- 
পরম্পরোপকারেণ তত্রালংকৃতয়ঃ স্থিত | 
স্বাতস্ত্রোণাত্বলাভং নো লভস্তে সোইপি সন্করঃ ॥ 
তদাহ--যদ্ালঙ্কার ইত্যাদ্ি। এবং চতুর্থেইপি প্রকারে ধ্বনিনা নিরাক্কৃতা । 
মধ্যময়োস্ত ব্যক্্যসম্তাবনৈব নাস্তীতুযুক্তম্‌। আছ্ছে তু প্রকারে 'শশিব্দনে'ত্যাছ্যদ 


হতে কথব্দপ্তি সম্ভাবনেত্যাশহ্থ্য নিরাকরোতি-্অলঙ্কারদয়েতি | সমমিতি | 
্ | 


১১৪ ধ্বন্তালোকঃ 


ভাতি (লোচন ) সেখানে কি হইবে? ধবণি না অলংকার ? যেমন 
শ্রীমদভিনবগুগ্ুপাদ কর্তৃক উল্লিখিত নিন্দোক্ত শ্লোকে__ 
হোই ণ গুণানুরাও খলাণ' ণবরং পসিদ্ধিসরণাণম্‌ | 
কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিট্ঠে | 
[ অস্যার্থ:-_খলমতিগণ গুণানুরাগী হয় না, কেবল প্রসিদ্ধ বস্তুর 
শরণাপন্ন হয় । সেজন্য চন্দ্রকান্তি মণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হইলেও 
প্রিয়ামুখ দেখিয়া বিগলিত হয় না] 
এখানে শ্লোকের প্রথমার্ধে অর্থান্তরন্্াস বাচ্য হইয়াছে এব* 
দ্িতীয়ার্দে ব্যতিরেক ও অপৃহৃতি অলংকার ব্যজ্য হইয়! প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে। পুর্বপক্ষ বলিতে পারেন এখানে তো ধ্বনি হইতে পারে। 
তাহ! হইলে অলংকারের মধ্যেই ধ্বনির অন্তর্ভাব হয়। সেইরূপ সংকরা'- 
ংকারের ক্ষেত্রেও হউক না। সোহপি--ইত্যাি অংশে তাহার 
উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সেক্ষেত্রে সেই অলংকার আর অলংকারই থাকে 
ন1, অলংকারধ্বনি হইয়া যায়; সংকরাপংকাগ অলংকারধবনিতে 
পর্যবসিত হয়। 
“ন তু স এব....নির্দিষ্টন্তা রা” এখাশে বল! হইতেছে--কৌঁন 
কোন ক্ষেত্রে সংকরালংকারকে ধ্বনির একটি বিশেষ নিদর্শনরূপে গ্রহণ 
করা গেলেও 'স এব ধ্বনিঃ-- সংকরালংকারই ধ্নি-__ইহ1 বল] যাইবে 


দ্বয়োর্যপটান্দোলামানত্বার্দিতি ভাবঃ | নমু যত্র ব্যজমেব প্রাধানে)ন ভাতি তত্র কিং 


কতৰ/ম। যথা-_ 
হোই ণ গ্রণাণুরাও খলাণ ণবরং পসিদ্ধিঘরণাণমূ | 


কির পহিণুদই সসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিটুঠে।। 

অন্ধ অর্থীস্তরপ্ভাসন্তাবন্ধাচ্যত্বেনাভাতি, ব্যতিরেকাপহ্নতী তু ব্যঙ্গযত্বেন 
প্রধানতয়েত্যভি প্রায়েণাশঙ্কতে --অথেতি । তত্রোত্তরম্-_-তদা সোহপীতি । লঙ্করা- 
লঙ্কার এবায়ং ন ভবতি, অপি ত্বলংকা রধ্বনিনামায়ং ধ্বনেদ্বিতীয়ো ভেদঃ। অত্র 
ধচ্চ পর্যযায়োক্তে নিরূপিতং তৎসর্বমত্রাপ্যন্ুসরণীয়ম্‌। অথ সর্বেধ সন্করপ্রভেদেধু 
ব্ঙ্জাসম্তাবনানিরাস্প্রকারং সাধারণমাহ--অপিচেতি । “কচিদপি সংঙ্করা- 
লঙ্কারে চে"তি সম্বন্ধঃ, সর্বভেদতিন্ন ইত্যর্থঃ। সঙ্কীর্তা হি মিশ্রত্বং লোলীভাৰঃ, 
তত্র কখমেকন্ত প্রাধান্তং ক্ষীরগলবত। (৩৭) 


প্রথঙ্োঙছেযাতঃ ১১৫ 


না। এক্ষেত্রে ইহাকেই ধ্বনিরূপে গ্রহণ না করিবার পক্ষে সেই সব 
যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে, পর্ণ্যায়োক্ত অলংকারের ক্ষেত্রে যে সব যুক্তি 
গ্রদশিত হইয়াছিল 

'অপি চ-"নিরাকরোতি'_-বাকাটির এইভাবে যোজনা করিতে 
হইবে--“কচিদপি সংকরালংকারে চ”, অর্থাৎ সংকর অলংকারের সকল 
ভেদেই' | বৃত্তিকার বলিতেছেন--“সংকর' নামটিই তো ধ্বনিসস্তাবনা 
নিরাকরণের পক্ষে যথেষ্ট । ধ্বনি হইতেছে অমিশ্র বস্ত--এক ; সংকর 
ব। সংকীর্ণতা হইতেছে মিশ্রত্ব_বহু ; বনহুর মিশ্রণ বা আত্যস্তিক 
সংগ্রিষ্টতাই হইতেছে--সংকর । বনহুর মিশ্রণ একের গ্ভোতক হইতে 
পারে না। অতএব কোন প্রকারের সংকরই ধ্বনির বিষয় হয় না। 


মূল 
৩৮। অপ্রস্তৃতপ্রশংসারামপি ঘা সামান্-বিশেষভাবাৎ 
নিমিত্ব-নিমিত্তি-ভাবাদ ব। অভিথী়মানস্ত।প্রস্তুতস্ত প্রতীয়মানেন 
প্রস্তুতেনাভিসন্বন্ধ;, তাভিধীয়মান-প্রতীয়মানয়োঃ সমমেব 
প্রাধান্যম। ঘদা তাবৎ সামান্যন্তাপ্রস্ততস্ত অভিথায়মানস্ত 
প্রাকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সম্ধন্ধস্তদা বিশেষ-প্রতীতৌ 
সত্যামপি প্রাথান্যেন তন্ত সামান্সেনাবিনাভাবাৎ সামান্যন্তাপি 
প্রাধান্যম। ঘদাপি বিশেষস্ত সামান্যনিষ্ঠত্ৎ তদাপি সামান্যস্ত 
প্রাধান্যে সামান্যে স্বিশেষাণামন্ততণবাৎ বিশেষস্তা পি প্রাধান্যম্‌। 
নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবে চায়মেব ন্যায়। ঘৰ! তু সারপ্যমাত্রবশেন 
অপ্রস্ততপ্রশংসারামপ্রকুতপ্রক্ৃতয়োঃ সম্বন্ধস্তধাপি অপ্রস্ততন্য 
সরূপস্তাভিধীয়মানন্ত প্রাথান্যেনাবিবক্ষায়াং ধ্বনাবেবাস্তপাতঃ | 
ইতরথ! তু অলংকারাস্তরমেৰ ॥ 
অধিকারাদপেতস্ত বস্তুনোহন্থন্ত যা স্তুতি; | 
অপ্রস্তত-প্রশংস! সা ত্রিবিধা পরিকীন্তিতা || 
অপ্রস্ততত্ত বর্ণনং প্রস্ততাক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। সচআক্ষেপঃ ভ্িবিধঃ ভবতি-- 
লামান্তবিশেষভাবাং) নিমিত্-নিমিত্তিভাবাৎ, সারূপ্যাচ্চ। তত্র প্রথমে গ্রকারদঘয়ে 


১১৬ ধ্ন্তালোকঃ 


অনুবাদ 

অপ্রস্ততপ্রশংসা অলংকারে, যেখানে সামাগ্তাবিশেষভা ববশতঃ 
বা নিমিত্তনিমিত্তিভাব-( কাধ্যকারণভাব ) বশতঃ প্রতীয়মান 
প্রাপঙ্গিকের সহিত বাচ্য অপ্রানঙ্গিকের ভাবসন্বপ্ধ থাকে, সেখানে 
বাঁচ্য ও প্রতীয়মানের সমান প্রাধান্ঠ থাকে । আবার যেখানে 
অগ্রাসজিক সাধারণ উক্তি অভিহিত হয় ও তাহার সহিত প্রাসঙ্গিক 
প্রতীয়মান বিশেষ বক্তব্যের সম্বন্ধ থাকে, সেখানে বিশেষের প্রতীতি 
থাকিলেও প্রধানতঃ সেই প্রতীয়মান অর্থ সামান্য অর্থের সহিত 
অবিনা-ভাবে (একই সঙ্গে) থাকে বলিয়া, সামান্যেরই প্রাধান্য হয়। 
যেখানে বিশেব উক্তির সামান্যনিষ্ঠত। থাকে (বিশেষ উক্তি সাধারণ 
উক্তিতে পরিণত হয় ) সেখানেও সামান্যের প্রধান্ত হইজে বিশেষো- 
ক্তিরও প্রাধান্য হয়; কারণ সামান্যের মধ্যেই বিশেষের অন্তর্ভুক্তি 
হয়। নিমিত্তনিমিত্তি ভাবের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি। কিন্তু যখন 
অপ্রস্ততপ্রশংসায় সাবপ্যমাত্র-সম্বন্ধবশতঃ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক 


প্রস্ততাপ্রস্ততয়োস্তল্যমেব প্রাধান্মিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি-- অপ্রস্ততেত্যাদিন 
প্রাধান্ঠমিত্যন্তেন। তত্র সামান্তবিশেষভাবেহপি ছয়ী গতিঃ_-সাষান্টম- 
প্রাকরণিকং শব্দেনোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো| বিশেষঃ, স একঃ 


প্রকারঃ | ষথা_ 
অছো৷ সংসারনৈর্্ণ্যমহো৷ দৌরাজ্)মাপদাম্‌। 


অছে। নিসর্গজিঙ্গস্ত ছুরস্তা গতয়ো বিধেঃ | 
অত্র হি দৈবপ্রীধান্তং সর্বত্র সামান্তবূপমপ্রস্ততং বিতং সৎ প্ররুতে বস্তৃনি ক্কাপি 
বিনষ্টে বিশেষাত্মনি পর্যবস্ততি । তত্রাপি বিশেষাংশন্ত সামান্যেন ব্যাপ্তত্বাাঙ্য- 
বিশেষবন্ধাচ্য-সামান্যন্তাপি প্রাধান্তমূ, নহি সামান্তবিশেষয়োযুগপৎ প্রাধান্তং 
বিরুধ্যতে। যদ] তু বিশেষোংপ্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্তমাক্ষিপতি তদা 


দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ। ঘথা-_ 
এতত্ন্ত মুখাৎ কিয়ৎকমলিনীপত্রে কণং পাথসো৷ 


যন্মুক্তামণিরিত্যমংস্ত স জড়ঃ শৃন্বন্‌ বদপ্মাদপি । 
অঙ্গুল্যগ্রলঘুক্রিয়া প্রবিলয়িন্যার্দীয়মানে শনৈ 
স্তত্রোড্ডীয় চ গতো দহেত্যনথদিনং নিদ্্রাতি নাস্তঃ শুচা 
অত্রান্থানে মহত্বস্তাবনং সামান্তং প্রস্ততম্‌, অপ্রস্ততং তু জলবিন্দৌ৷ মণিত্ব- 
বন্তারনং বিশেষরূপং বাচ্যম্‌: তত্রাপি সামান্তবিশেষযবোধু্গপৎ প্রাধান্যে ন 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১১৭ 


বিষয়ের মধ্যে জন্বন্ধ ঘটে ( অর্থাৎ যখন প্রস্তত ও অগ্রস্ততের মধ্যে 
সাবূপ্যমূলক সম্বন্ধ থাকে), তখনও, সারপ্যযুক্ত অপ্রস্তুত অভিহিত 
হইলেও, তাহ! বদি প্রধানরূপে বিবক্ষিভ না হয়, তাহ। হইলে তাহা 
ধবনিরই অন্তভূক্ত হইবে। তাহ ন1! হইলে কিন্তু অগ্য কোন 


অলংকার হইবে। 
বান্ুদেব 


অতঃপর “অপ্রস্তৃত-প্রশংসা”অলংকারের আলোচনা করা হইতেছে । 
অপ্রস্তত-প্রশংসা হইতেছে-__ 
আধিকারাদপেতস্য বস্তুনোশন্যস্য যা স্তুতিঃ | 
অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা ত্রিবিধা পরিকীন্তিতা ॥ 
অর্থা প্রসঙ্গ-বহিভূত অন্য কোন বস্থুর বর্ণনাকে অপ্রস্তুত-প্রশংসা 
বলে। ইহা তিন প্রকারের। অলংকার-সর্বস্বে রুধ্যক বলিয়াছেন__ 
“অপ্রস্তুতাৎ সামান্য-বিশেষভাবে, কাধ্যকারণভাবে, সারূপ্যে চ প্রস্তুত- 
প্রতীতো অপ্রস্কৃত প্রশংসা র্চ সাহিত্য-দর্পণে শ্ীযুত বিশ্বনাথ কবিরাজ 


শিপ্পেশী পি এপস শা শ্পাশীশ্ীপীশীোশিীশীশীশীটি শপ পি সিসিক পট 


বিরোধ ইত্যুক্তমু। এবমেকঃ প্রকারো দ্বিভেদোহপি বিচারিতঃ, দ। 
তাবদিত্যাদিন৷ বিশেষস্তাঁপি ছিপ্রকারতাং দশয়তি-_নিমিভ্তেতি । কদাচিন্লিমিতম- 
প্রস্ততং সদভিধীয়মানং নৈমিত্তিকং প্রস্তুতমাক্ষিপতি | যথা-- 
ষেযাস্তযভ্যুদয়ে গ্রীতিং নোদ্বাস্তি ব্যসনেধু চ! 
তে বান্ধবান্তে স্ুহদে] লোকঃ স্বার্থপরোহপরঃ ॥ 
অত্রাপ্রস্তং সুহৃদ্বান্ধবরূপত্বং নিমিত্তং সঙ্জনাসক্ত্যা বর্ণরতি নৈমিত্তিকীং 
শ্রদ্বেয়বচনতাং প্রস্ততামাত্মনোহভিব্যক্ত,ম্‌) তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীভাবপি নিমিত্ত 
প্রতীতিরেব প্রধানীভবত্যণু-প্রাণকত্বেনেতি ব্যঙ্যব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্তম্‌। কদাচিত্ত, 
নৈথিত্তিকমপ্রস্ততং বর্ণ্যমানং সৎ প্রস্ততং নিমিত্বং ব্যনক্তি। যথা পেতৌ-_ 
সগ্গং অপারিজাঅং কোথ,হলচ্ছিরহিঅং মহুমছস্স উরম্‌। 
সুমরামি মহণপুরও অমুদ্ধঅন্দং চ হুরজড়াপত্তারম্‌ ॥ 
অত্র জান্ববান্‌ কৌস্তভলক্ষীবিরহিতহরিবক্ষঃ-স্মরপাদিকম প্রস্ততনৈমিত্তিকং 
বর্ণয়তি প্রস্ততং বুদ্ধসেবাচিরজীবিত্বব্যবহার-কৌশলাদি-নিমিত্বভৃতং মক্ত্রিতায়া- 
মুপাদেয়মভিব্যডক্ত,ম্‌। তত্র নিমিত্তপ্রতীতাবপি নৈমিত্বিকং বাচযভূতম্‌ ) প্রত্যুত 
তন্নিমিত্রান্প্রাণিতত্বেনোদ্ধুরকন্ধরীকরোত্যাত্মানমিতি সমপ্রধানতৈব বাচয- 
ব্যঙগায়োঃ। এবং ঘৌ প্রকারে প্রত্যেকং স্বিবিধে বিচার্ধ্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ 


১১৮ ধ্বগ্ঠালোকঃ 


এই তিনটি ভাবকেই বিস্তৃত করিয়া পাঁচপ্রকাঁরে পরিণত করিয়াছেন। 
বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-- 
“কচি? বিশেষঃ সামান্া সামান্যুং বা বিশেষতঃ ।' 
কার্য্যান্নিমিত্বং কাধ্যং চ হেতোরথ সমা সমম্‌ ॥ 
অপ্রন্তুতাতড প্রস্থুতং চেদ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ । 
অপ্রস্তত-প্রশংসা হ্যা । 
বস্তুতঃ “অপ্রস্তত-প্রশংসা'-অলংকারে সম্বন্ধ তিন প্রকারের--(১) 
সামান্-বিশেষভাব (২) নিমিত্ত-নিমিত্তি-( কার্-কারণ ) ভাব ও (৩) 
সারূপ্য-ভাব। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ভাবে অর্থাৎ সামান্য-বিশেষ 
ও নিমিত্ত-নিমিত্তিভাবে যে অপ্রস্তুত ও প্রস্তূতের সমান প্রাধান্য থাকে, 
তাহা বৃত্তির-_“অগ্রস্তত-প্রশংসায়ামপি..জমমেব প্রাধান্ম্”__এই 
অংশে বল! হইয়াছে। বৃত্তির পরবর্তী অংশে-__বদ। তাব..বিশেষন্তাপি 
প্রাধাস্তযম্”__-এই অংশে ইহার ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে। 
প্রীমদভিনবঞ্গপ্তপাদ তাহার লোচনটাকয় বিভিন্ন উদাহরণের 
সাহায্যে বুত্তিতে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি 
প্রথমেই সামান্যবিশেষভাবের অপ্রস্তৃতপ্রশংপার বিচার আরম্ভ করিয়া 
বলিতেছেন-__- 
সামান্য-বিশেষভাবের গতি দুই প্রকারেরঃ-€১) যখন শবের 
দ্বারা অপ্রাকরণিক সামান্তের (সাধারণ ) উল্লেখ কর! হয়, কিন্তু 


পৰীক্ষ্যতে সারপ্যলক্ষণঃ। তত্রাপি ঘৌ প্রকারৌ- _অপ্রস্ততাৎ ক্দাচি্ধাচ্যাচ্চমৎ- 
কারঃ, ব্যঙ্গ্যং তু তন্ুখপ্রেক্ষম্‌। বথান্মহুপাধ্যায়-ভটেন্দুরাজন্ত-_- 

প্রাণা যেন সমপিতাত্তব বলাদ্‌ যেন ত্বমুখাপিতঃ 

স্বন্ধে যস্ত চিরং স্থিতোহসি বিদধে যন্তে সপর্ধযামপি | 

তম্তান্ত ্মিত-মাত্রকেণ জনয়ন্‌ প্রাণাপহার ক্রিয়াং 

ভ্রাতঃ প্রত্যুপকারিণাং ধুরি পরং ৰেতাল লীলায়সে ৷ 

অত্র ষন্তপি সারূপ্যবশেন কৃতদ্নঃ কশ্চিদন্ত প্রপ্তত আক্ষিপ্যতে, তথাপ্য- 

প্রস্তউত্তৈব বেতালবৃত্াস্তম্ত চমৎকারকারিত্বম। ন হাচেতনোপালস্তবদসস্তাব)- 
মানোয়মর্থো ন চ নপক ইতি বাচ্যন্তাত্র প্রধানত । যদি পুনরচেতনাদিনাত্যন্তা- 
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প্রাকরণিক বিশেষের বোধ হয়; (২) যখন অপ্রাকরণিক বিশেষ 
প্রাসঙ্গিক সামান্যকে আক্ষিপ্ত করে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ 
হইতেছে__অহো! সংসারনৈর্ঘণ্যম-_” ইত্যাদি শ্রোকটি। এখানে 
প্রস্কত বর্ণণীয় বিষয় হইতেছে--দৈবের প্রাধান্য । ইহ1 সামান্য বা 
সাধারণ উক্তি--যদিও প্রাসঙ্গিক নহে । প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতেছে_- 
কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশ | স্তরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক সামান্যের 
( এখানে দৈবের প্রাধান্য ) দ্বার প্রাসঙ্গিক বিশেষের (এখানে বস্ত- 
বিশেষের বিনাশ ) প্রতীতি ঘটিয়াছে। এখানে বাচ্য সাধারণ অংশ 
ও ব্যঙ্গ্য বিশেষ অংশের মধ্যে ব্যাপ্ডিসম্বন্ধ থাকায়, সাধারণ ও বিশেষ 
ংশের মধ্যে যুগপৎ প্রাধান্য রহিয়াছে 

সামান্ত-বিশেষভাবের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহঃণ হইতেছে-- 
“এত তম্য মুখা€......নাস্তঃশুচ।”-_ ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে 
জলবিন্দুতে মুক্তা-সম্তাবনা হইতেছে অগ্রাসঙ্গিক ও বিশেষরূপে বাচ্য 
এবং অস্থানে মহন্ত্-সম্তভাবন! হইতেছে প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ । এখানেও 
দেখ! যাইতেছে যে সাধারণ ও বিশেষের যুগপণু প্রীধান্থ আছে। সামান্য 
বিশেষকে আশ্রয় করে বলিয়া এবং বিশেষও সামান্যনিতঠ্ঠ বলিয়া-_ 
উভয়েরই সমপ্রাধান্য ঘটে । উভগ্ক্ষেত্রেই একটিকে আচ্ছন্ন করিয়া 
অন্যটি প্রতীত হয় না। স্ততরাং উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনির অবকাশ নাই । 





পপ ৯ 


সম্তাব্যযানতদর্থবিশেষণেনাপ্রস্থতেন বণিতেন প্রস্ততমাক্ষিপ্যমাণং চমৎকারকারি 
তদ বস্তধবনিরসৌ | যথা] মমৈব-- 

ভাবব্রাত হঠাজ্জনস্ত হৃদয়ান্টাক্রম্য যন্নর্তয়ন্‌ 

ভঙ্গীভিথিবিধাভিরাত্বহৃদয়ং প্রচ্ছাগ্য সংক্রীড়সে। 

স তামাহ জড়ং ততঃ সহগদয়ন্মন্তদঃশিক্ষিতো 

মন্তেহমুষ্য জড়াত্মতা স্ততিপদং ত্বৎসাম/সম্ভাবনাৎ ॥ 

কশ্চিন্মহাপুকুষো বীতরাগোহপি সরাগবদিতিন্তায়েন গাঢ়বিবেকালোক তিরস্কৃত- 

তিঙ্গিরপ্রতানোহপি লোঁকমধ্যে স্বাত্মানং প্রচ্ছাদয়ষ্লোকং চ বাচালয়নাতবন্ত 
প্রতিভাসমেবাঙ্গীকুর্বংস্তেনৈব লোকেন মুর্থোহয়মিতি যদবজ্ঞাতে তদ] তদীয়ং 
লোকোত্বরং চরিতং প্রস্ততং বাঙ্গ্যতয়া প্রাধান্তেন প্রকাশ্তে । জড়োহয়মিতি 
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“নিমিত্ত-নিমিদ্তিভীবে চাকসমেব স্যায়১- _নিমিত-নিমিত্তি-ভাবের 
ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য হইবে। 

সামান্য-বিশেষভাবের মত নিমিত্তনিমিত্তি-ভাবও দুই প্রকারের-_ 

(১) নিমিত্ত হইতে নিমিত্তী এবং (২) নিমিত্তী হইতে 
নিমিত্ত; যেখানে নিমিত্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়] অভিধীয়মান নৈমিত্তিক 
প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে--সেখানে প্রথম প্রকারের ভাব। 
উদাহরণ হইতেছে__ঘযে যাস্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিম_” ইত্যাদি শ্লোকটি। 
স্বছদ ও বান্ধবরূপ নিমিত্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক | নৈমিত্তিক 
প্রসঙ্গ হইতেছে--“বক্তার উপদেশ শ্রদ্ধ! সহকারে গ্রহীতব্য”-_এই 
ভাবটি। পূর্বোক্ত কারণের সাহাষ্যে এই কার্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এখানে নৈমিত্তিক বা কার্য্যের প্রতীতি হইলেও তাহার অন্ুপ্রাণক 
বলিয়। নিমিত্ত বা কারণও প্রধান হইয়াছে। অতএব এখানেও ব্যঙ্গ্য 
ও ব্যঞ্রকের প্রাধান্য রহিয়াছে । 


যেখানে অপ্রস্কৃত নৈমিত্তিক বর্ণ ণীয় হইয়! প্রস্তুত নিমিত্তকে প্রকাশ 
করে-_-সেখানে দ্বিতীয় প্রকারের ভাব। উদাহরণ হইতেছে -সগ্গং 
অপারিজা অং.."'হুর্জড়াপত্তারম্”--এই শ্লোকটি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
ও নৈমিত্তিক বর্ণণীয় বিষয় লইতেছে-_জাম্ববান কর্তৃক কৌন্ত্রভমণি ও 
লক্মমীদেবী-বিরহিত শ্রীহরির বক্ষঃংস্মরণাদি এবং প্রাসঙ্গিক নিমিত্ত 
হইতেছে-_বৃদ্ধসেবা, চিরজীবিত্ব, ও ব্যবহারনিপুণতা প্রভৃতি গুণের 
বিচারে মন্ত্রিত্বের নিয়োগ এবং ইহাই হইতেছে ব্যঙ্গ । নৈমিত্তিক 
এখানে বাচ্য এবং ইহ। ব্যঙ্গ্য নিমিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত । সেইজন্য 


ছাগ্যানেন্দুদয়াদির্ভাবো লোকেনাবজ্ঞায়তে, স চ প্রত্যুত কন্তচিদ্বিরহিণ ওৎন্ুক্য- 
চিস্তাদুয়মানমানসতামন্তস্ত প্রহ্র্যপরবশতাং করোতীতি হঠাদেব লোকং যথেচ্ছ 
বিকারকারণাভির্বত্তি। ন চ তন্ত হৃদয়ং কেনাপি জ্ঞায়তে কীদৃগক্সমিতি, 
প্রত্যুত মহাগম্ভীরোহতিবিদগ্ধঃ সুষ্গর্বহীনোহতিশদ্েন ক্রীড়াচতুরঃ স বদি 
লোকেন জড় ইতি তত এব কারণাৎ প্রত্যুত বৈদগপ্ধসস্ভাবনানিমিত্তাৎ 
সম্তাবিতঃ আত্মা চ ষত এব কারণাৎ প্রভ্যুত জাড্যেন সন্তাব্যস্তত এব সহৃদয়ঃ 
সন্তাবিতত্যদন্তা লোকম্ট জড়োইসীতি যঙ্থযচ্যতে তদা জাড়্যমেবংবিধন্ত 
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নৈমিন্তিকও এখানে নিজেকে প্রধান করিয়াছে । এইভাবে দেখা 
যাইতেছে-_- এখানেও বাচ্য ও ব্যঙ্য-_উভয়েরই সমান প্রাধান্য আছে। 

অতঃপর সার্প্য-সন্বন্ধযুক্ত তৃতীয় প্রকারের অপ্রস্তত প্রশংসার 
বিচার হইতেছে । এই সারূপ্য-সন্বন্ধও আবার দুই প্রকারের-_-€ ১) 
যেখানে ব্যঙ্গ অপ্রাসজিক বাচ্যের মুখাপেক্ষী এবং অপ্রাসঙ্গিক 
বাচ্য হইতেই চমণ্রুতি লাভ হয় ; এবং (২) যেখানে অপ্রাসজ্িকের 
অর্থ নিজের সম্বন্ধে অতিশয় অসম্ভব, কিন্তু সেই অর্থ-বিশেষের দ্বারা 
আক্ষিপ্ত প্রাসজিক ব্যঙ্গ্য অর্থই চমণ্ডকারকারী। এখানে বস্তধ্ষনি 
হয়, কারণ এখানে সারপ্যধর্মযুক্ত অভিধীয়মান অপ্রস্ততের প্রাধান্য 
বিবক্ষা থাকে না। 

জ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ দুইটি শ্লোকের সাহয্যে দুই প্রকারের সারূপা- 
সম্বন্ধযুক্ত অপ্রস্তুত প্রশংসার পরীক্ষা করিয়াছেন। একটি হইতেছে 
“প্রাণাঃ যেন সমপিতা১--” ইত্যাদি ও অপরটি হইতেছে “ভাবব্রাত' 
হঠাজ্জনস্য--” ইত্যাদি । এখানে প্রথম শ্লোকে সাদৃশ্য হেতু আক্ষিপ্ত 
ব্যঙ্গ হইতেছে--কোন কৃতদ্দের চরিত্র এবং তাহাই প্রাসঙ্গিক ; কিন্তু 
এখানে চমণ্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছে অপ্রাসঙ্গিক বেতাল-কাহিনী। ইহাই 


আহলাদকাঁরী বলিয়া এখানে বাচ্যার্থ ই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তাহার 
মুখাপেক্ষী । সুতরাং ধ্বনি হয় নাই । 


দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত্রই প্রাসঙ্গিক, ব্যঙ্গ্য ও 
প্রধান । মহাপুরুষগণের লোকোত্তর চরিত্র বিচারে যাহার! ভূল করে 
ও কারণের গোলমাল করিয়া বিচার বিভ্রাট ঘটায় তাহারা যে জড় 
অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ_-ইহাই এখানে ধ্বনিত হইতেছে । এক্ষেত্রে 
ব্ঙ্গ্য প্রধান হওয়ায়--সারূপা-সন্থন্ধযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্তত- 
প্রশংসাকে ধ্বনির অন্তভূক্ত করা যায়! 
ভাবব্রাতস্তা বিদগ্ধন্ত প্রসিদ্ধমিতি সা প্রত্যুত স্ততিরিতি। জড়াদপি পাপীয়ানয়ং 
লোক ইতি ধন্ততে |! তদাহ--যদা ত্বিতি। ইতরথা ত্বিতি। ইতরখৈব 
পুনরলংকাবাস্তরত্বমলক্কারবিশেষত্বং ন ব্যঙ্গ্যম্ত কথঞ্চিদপি প্রাধান্ডমিতি ভারঃ। 


উদ্দেশে ফদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোক্তীত্যত্র ঘ্বন্বে তেন ব্যালস্তরতি-প্রভৃতি 
রলঙ্ক।রবর্গোহপি সম্ভাব্যমানব্ঙ্যানথবেশঃ সম্ভাবিতঃ | (৩৮) 


১২৯ ধ্বন্ালোকঃ 


ইতরথা তু অলংকারান্তরমেব'-_ তাহা না হইলে, অর্থাৎ ব্যজ্য- 
প্রাধান্য না হইলে এই ধরণের অপ্রস্থৃতপ্রশংসা অলংকাররূপেই গণ্য 
হইবে। 
এখানে সিদ্ধান্ত হইল এই যে-_সারূপা-মূলক অপ্রস্তুত-প্রশংসায়, 
যেখানে ব্যাচ্যার্থ গৌণ ও ব্যঙ্গ্যার্থ মুখ্য এবং এই মুখা বাঙ্গ্যার্থ হইতেই 
কাব্যসৌন্দর্্যলাভ হয়__ সেখানে তাহা হইবে ধ্বনি; এবং যেখানে 
ইহার ব্যতিক্রম হইবে, সেখানে তাহা কেবলমাত্র অলংকারে পর্যবসিত 
হইবে । 
মূল 
৩৯। তদয়মত্র সংক্ষেপ 
বাঙ্গ্ন্ত ঘত্রা প্রাধান্যং বাচ্যমাত্রান্যায়িনত। 
সমাসোক্ঞাদয়স্তত্র বাচ্যালংকুতয়ঃ স্ফুটাঃ || 
ব্যঙ্গযস্ত প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেহপি ব! | 
ন ধ্বনির্ধত্র বা তন্ত প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥ 
তৎপরাবেব শব্দাধোঁ ঘত্র ব্যঙ্গযং প্রতি স্থিতো। 
ধ্বনে স এব বিষয়ো মন্তব্য; সংকরোধ্িত | 
অনুবাদ 
সে কারণে এখানে এই সংক্ষেপ-ক্লোক দেওয়া! হইল-_ 
যেখানে কেবলমান্র বাচ্যার্থের অনুগামী বলিয়! ব্যঙ্যার্থের 
অপ্রীধান্ হয়, সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাঁচ্যালংকার সুস্পষ্ট । 
বেখানে ব্যঙ্যার্থের প্রভীতিমাত্র হয় ব। যেখানে বচ্যার্থের ও 
ব্জ্যার্থের সমপ্রান্ থাকে, কিংব! তাহার (ব্যঙ্গ্যার্থের ) প্রাধান্য থাকে 


লোচন টীকা! 
তত্র সর্বত্র সাধারণমুত্বরং দাতুযুপক্রমহে-_তদর়মত্রেতি | কিয় প্রতিপদং 
লিখ্যতামিতি ভাবঃ। তত্র ব্যাজস্ততির্যথা--. 
কিং বৃত্বাস্তৈঃ পরগৃহগতৈঃ কিন্ত নাহং সমর্থ 
স্তকীং স্থাতুং প্রকৃতিমুখরে দাঞ্ষিণাত্যন্বতাবঃ | 
গেছে গেছে বিপণিযু তথা চত্বরে পানগোষ্ঠ্যা 
সুন্মত্েব ভ্রমতি ভবতো বল্ল হস্তঃ কীন্তিঃ | 


প্রথমোঙছে]াতঃ ১১৩ 


না, সেখানে ধ্বনি হয় না। যেখানে শব ও অর্থ কেবল তৎপর 
(ব্যঙ্গযনিষ্ঠ ) এবং ব্যঙ্যকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত এবং যেখানে কোন 
অলংকারের মিশ্রণ থাকে নাঃ জেখানে তাহাই (তেই শব্দ ও অর্থ ই) 
ধ্বনির বিষয় হয় । 
বাস্ুর্দেব 

তগ_-সে কারণে”--আর আলোচনা বাহুল্য না বাড়াইয়!। 

“ব্যঙ্যত্ত যত্রাপ্রাধাস্তাম্‌......-স্ফুটাঠ”__যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ কেবলমাত্র 
বাচ্যার্থকেই অন্ুগমন করে, তাহারই শোভাবিধান করে এবং যেখানে 

ব্ঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য থাকেনা সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার 
হয়। 

সমাসোক্ঞ্যাদিষু--সমসোক্তি, পর্যায়োক্ত, অপ্রস্ততপ্রশংস! প্রভৃতি 
পূর্বে আলোচিত অলংকারসমূহ | শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন__-এখানে 
“আদি” পদের দ্বারা ব্যাজস্তি, ভাবালংকার-_ইত্যাদি অলংকারেও 
ঘে ব্যঙ্গোর অনুপ্রবেশের সন্তাবন! রহিয়াছে-_তাহ বুঝাঁন হইল । 

অলংকৃতয়ঃ--ইহারা অলংকার, যেহেতু এখানে ব্যঙ্গোর 
বাচোপস্কারত্ব আছে-_বাঙ্গ্য বাচোর শক্তিবিধান করে | 

প্রতিভামাত্রে যেখানে ব্যঙ্গ্যের আভাসমাত্র আছে, পরিষ্কার 
প্রতীতি-প্রাধান্য নাই ; যেমন দীপক, তুল্যযোগিতা প্রভৃতি অলংকারে ; 
এখানে উপমাদিতে অর্থপ্রতীতি স্পষ্ট নয়। 


৭ শপ 0 পিট পিপি শিপ লাশ শী ৮৮? জঝককআজ ৮ পিপি শপ পেশি পীশীকপী পিপিপি সাপ পপপাাপালা শাসপীপাি শি ৮৬ পাক আরবি তত পাীশিশপিশি সা পপ 


অত্র ব্যঙ্গ স্তত্যাত্মকং যস্তেন বাচ্যমেৰোপন্টিয়তে | যত্ত,দান্ধতং ২ কেনচিৎ__ 
আপসীন্নাথ পিতাঁমহী তব মহী জাত1 ততোইনস্তরং 
মাতা সম্প্রতি সাধ্ুরাশিরশন৷ জায়] কুলোদ্ভূতয়ে 
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানব্াা সা 
যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিদুষাং কিং ভূপতীনাং কুলে || ইতি, 
তদদ্মাকং গ্াম্যং প্রতিভা ত্যত্যস্তাসভ্যন্মতিহেতৃত্বাৎ। কা চানেন স্ততিঃ 
কতা? ত্বং বংশক্রমেন রাজেতি হি কিয়দিদম্? ইত্যেবংপ্রায়া ব্যাজন্ততিঃ 
সহ্ৃদয়গোষ্ঠীযু নিন্দিতেত্যুপেক্ষ্যেব । 
ষশ্ত বিকারঃ প্রভবন্নপ্রতিবন্ধস্ত হেতুন! যেন। 
গময়তি তমভিপ্রায়ং ততপ্রতিবন্ধং ভাবোইসৌ ॥। 


১২৪ ধন্ঠালোকঃ 


ববাচ্যার্থানুগমে' যখন বাচ্যার্থের সঙ্গে একত্র যায়-_ অর্থাৎ 
বাচ্যার্থের ও শব্দার্থের উভয়েরই যেখানে “সমং প্রাধান্যম--যেমন 
অপ্রস্তত-প্রশংসার প্রথম দুইটি বিভাগে । 

“প্রীধান্তং ন প্রভীয়তে'__প্রাধান্য স্পষ্টভাবে শোভ। পায় না, 
কষ্ট-কল্পনাবলে গ্রহণ করিলেও জদয়ে প্রবেশ করে না। 

“ন ধ্বনিঃ”_ সেখানে ধ্বনি হয় না। তাহ হইলে ব্যঙ্গের অস্তিষ্ 
থাকিলেও চারিটি ক্ষেত্রে ধবনি-ব্যবহার হয় না; যথা --(১) ব্যঙ্গ 
থাকিলেও যেখানে তাহার প্রাধান্য নাই (২) যেখানে ব্যঙ্গযের প্রতীতি 
অস্পষ্ট, (৩) যেখানে বাচ্য ও ব্য্য উভয়েরই সমান প্রাধাস্যা এবং 
(৪) যেখানে ব্যঙ্গের প্রাধান্য অস্ফুট । 

যদি এইভাবে চারিটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি না থাকে, তাহা! হইলে ধবনি 
কোথায় থাকে ? তছুত্তরে বল! হইতেছে _ 

“তগুপরাবেব”".সংকরোপ্িত”-__যেখানে শব্দ ও অর্থ ত্-পর 
অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যান্ুঘায়ী, এবং ব্যঙ্গ্েই অবস্থিত, যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ 
'সংকরোক্ষিত' অর্থাৎ যেখানে কোণ অলংকারের অনুপ্রবেশ সম্ভাবনার 
দ্বারা পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখানে কোন অলংকারের অনুপ্রবেশের 
সম্ভাবনা! নাই--সেখানেই ধ্বনি হয় । 

'সংকরোঞ্চিত'_“সংকরেণ অলংকারানুবেশসম্ভাবনয়া উঞ্জিতঃ ; 

সংকরালংকারেন ইতি তু অস” | অর্থাৎ “সংকরেণ' শব্দের__অর্থ 
অত্রাপি বাচ/প্রাধান্তে ভাবালক্কারতা । যস্ত চিত্রবুত্তিবিশেষস্ত সম্ব্ধী 
বাগ্ব্যাপারাদিবিকারোহ্প্রতিবন্ধে৷ নিয়তঃ প্রভবংস্তং চিত্তবৃন্তিবিশেষরূপমভিপ্রায়ং 


যেন হেতুন! গমযনতি স হেতুর্ণথেষ্টৌপভোগ্যত্বাদিলক্ষণে।হর্থো ভাবালঙ্কারঃ। 
যথা-_ 


একাকিনী য্দবলা তরুণী তথাহমন্মিন্গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো বিদেশম্‌ । 
কং যাচসে তর্দিহ বাসমিয়ং বরাকী হ্বত্রর্মমান্ধবধির| নন্ু মুঢ় পান্থ ।। 
অত্র ব্যঙ্গামেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানম্‌। ব্যঙ্গ্য- 
প্রাধান্তে তু ন কাচিদলঙ্কারভেতি নিরূপিঘমিত্যলং বহুন1। 
যত্রেতি কাব্যে। অলম্কৃতয় ইতি। অলম্কতিত্বাদেব চ বাচ্যোপস্কারকত্ম্‌। 
প্রতিদ্ভামাত্র ইতি। যত্ধোপমাদে৷ স্রিষ্টার্থ প্রতভীতিঃ। বাচ্যার্থানগম ইতি। 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১২৫ 


হইতেছে “অলংকারের অনুপ্রবেশের সম্ভীবনা যেখানে নাই” ; এখানে 
সংকর শবের অর্থ-_“সংকরালংকাঁর? নয় । 


অন্য অলংকারের অনুপ্রবেশ থাকিলে, ব্যঙ্গোর প্রতীতি অস্পহ্ট 
হইবে বলিয়া একথ। বল হইল । 


মূল 

৪০। তস্মান্ন ধ্বনেরন্যাত্রান্তর্ভাবঃ। ইতশ্চ নান্তভর্শবঃ। যতঃ 
কাব্যবিশেষোহঙ্গী ধ্বনিরিতি কথিতঃ॥ তস্য পুনরঙ্গানি-_ 
অলংকারা, গুণা, বত্তয়শ্চেতি প্রতিপাদয়িব্যতে ৷ ন চাবয়ব এব 
পৃথগ্ভূতোহ্বয়বীতি প্রসিদ্ধ; । অপুথগ্ভাবে তু তদঙ্গতং তত্ত। 
নতু তত্রমেব। ত্রীপি ব৷ তত্বৎ তত্রাপি ধ্বনের্মহাবিষয়ত্বাৎ ন 
তনিষ্ঠত্বমেব। 


অনুবাদ 

সেই কারণে অন্যত্র ধ্বনির অন্তর্ভাব হয় না। তন্ত্র ধবনির 
অন্তর্ভাব না হইবার ইহাও কারণ__যেহেতু কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে ধ্বনি, তাহ অঙ্লী বলিয়া কথিত । আবার, অলংকার, গুণ, ও 
বৃত্তিসমূহ যে ভাহার অঙ্গ__তাহ! পরে প্রতিপাদ্দিত হইবে । ইহা তো 
প্রসিদ্ধ ষে, অবযনবসমুহ্ধ পৃথক্‌ ভাবে অবয়বী হইতে পারে না। পরক্ত 
অপৃথকভাবে গ্রহণ করিলেও ইহার! তাহার (অবয়বীর ) অজই হয় । 
কিন্তু তাহা (অবয়ব) তা। (অবয্নবী) হইতে পারে না। অথবা 
যেখানেই তাহ। ( অৰয়ব ) তাহু। ( অবয়বী )][ অর্থাৎ উভয়ে একই ]_- 
সেখানে ধ্বনির মহাবিবয়ত্বহেতু ইহা! (অবয়বী-ব্যজ্য ) জন্পুর্ণন্ূপে 
ভঙ্মিষ্ঠ ( অবন্নব-নিষ্ঠ ) নহে । 


বাচ্যেনারেনান্গমঃ সমং প্রাধান্তমপ্রস্ততপ্রশংসায়ানিবেত্যর্থঃ । ন প্রভীয়ত 
ইতি। স্ফুটতয়! প্রাধান্তং ন চকান্তি, অপি তু বলাৎ কল্ল্যতে, তথাপি জয়ে 
নান্ুপ্রবিশতি । যথা 'দেআ পমসিঅণিআতাম্ু* ইত্যত্রান্তরুতান্থ ব্যাখ্যান্থ । তেন 
চতুর প্রকারেধু ন ধ্বনি-ব্যবহারঃ সন্ভাবেহপি বঙ্যন্ত অপ্রাধান্তে শ্রিষ্টগ্রতীতৌ 
বাচ্যেন সমপ্রাধান্েইস্ফুটে প্রাধান্তে চ। কৃ তগ্যলাবিত্যা--তৎপরাধেবেতি। 
সঙ্কবেণালঙ্কারান্প্রবেশসম্তাবনয়া উদ্চিত ইত্যর্থঃ। সঙ্কারালক্কারেণেতি ত্বসৎঃ 
অন্যালঙ্কারোপলক্ষণত্থে হি ক্রিষ্টং স্াৎ। (৩৯) 


১২৬ ধ্ন্াালোকঃ 


বান্ুদেব 

ধ্বনি এবং অলংকারবর্গের মধ্যে একাত্মতা নাই ; কারণ বাচ্য- 
বাচকভাব ও ব্যঞ্জা-ব্যঞ্লক-ভাব পরস্পরবিরোধী। এ আলোচনা পূর্বে 
হইয়াছে । সেই কারণে বৃত্তির প্রথমেই বল৷ হইল গুণ ও অলংকারের 
মধো ( অন্যত্র ) ধ্বনির অন্তভূক্তি হয় না। 

বৃত্তির পরবর্তী অংশে এই অন্তভূরক্তি না হইবার দ্বিতীয় কারণ 
দেখানো হইতেছে । ধ্বনি-কাব্য হইতেছে_-এক বিশেষ-ধরণের কাব্য 
(কাব্যবিশেষঃ ), যেখানে ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী এবং গুণ ও অলংকার 
প্রভৃতি হইতেছে অঙ্গ । প্রভূ ও ভূতোর মধ্যে যেরূপ বিরুদ্ধতা আছে, 
সেইরূপ অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যেও তাহা আছে। অঙ্গী কখনও অঙ্গের 
অন্তভূক্ত হইতে পারে না। সেই কারণে ধ্বনি-__গুণ ও অলংকারের 
অন্তভূক্তি হইতে পারে না। 

“তন্য পুনরঙজানি--প্রতিপাদয়িষ্যভে”-_গুণ, অলংকার ও বৃন্তিসমূহ 
যে কাঁবোর অঙ্গ এবং পনি যে কাবোর অঙ্গী_ইহ] পরে. প্রতিপাদিত 
করা হইবে ( ধন্য লোক, দ্বিতীয় উদ্বেনাত ) ॥ 

“নম চাবয়ব....প্রসিদ্ধ:?__গুণ, অলংকার ও বৃত্তিসমূহ অঙ্গ বা 
অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এ কথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, 
এক একটি পৃথক অবয়ব যেমন অবয়বীরূপে গুহীত হইতে পারে না, 
তেমনি এক একটি গুণ বা অলংকার বা বৃত্তিও পথকভাবে ধ্বনি বলিয়া 
গৃহীত হইতে পারে না। পৃথক পৃথক অবয়ব যে অবয়বী নয়-__ইহ। 
তো স্ুপ্রসিদ্ধ। 


লোচন টীকা 
ইতশ্চেতি । ন কেৰলমন্ট্োন্ট বিরুদ্ধবাচযবাঁচকভা বব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব- 
সমাশ্রয়ত্বান্ন তাদাত্ম্যমলঙ্কারাণাং ধ্বনেশ্চ যাবং স্বামিভূত্যবদক্গিরূপাক্ত রপয়োবিরোধ! 
দিত্যর্থঃ। অবন্ধব ইতি। একৈক ইত্যর্থঃ। তদাহ--পৃথগৃভৃত ইতি। অথ 
পৃ্গৃ্ভৃতন্তখা মা ভূ, সমুপায়মধ্যনিপতিতত্তহন্ত তথেত্যাশঙ্ক্যাহ-_ 
অপৃথগ্ভাবেত্বিতি | তদাপি ন স এক এব সমুদায়ঃ অন্যেবামপি সমুদাক্জিনাম্‌ তত্র 
ভাবাৎ ) তত সমুদায়িমধেয চ প্রতীয়মানমপ্যন্তি, ন চ তদলগ্কারন্ূপং, প্রধানত্বাদেব। 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১২৭ 


অিপৃথগৃভাবে ভু'ভশ্ত”--এখন একথা বল! যাইতে পারে 
ধে, অবয়সমুহ পুথক পৃথকভাবে অবয়বী নয়--একথ। সত্য, কিন্তু 
সমুদায়ভাবে তো! অবয়বী হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তো উভয়ে একই 
হইয়া যায়। তুন্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন-__সে ক্ষেত্রেও অঙ্গ অঙ্গই 
থাকিয়া যায়, তাহা অঙ্জী হয় না। কারণে একটি অংশ যদি সমুদায় 
হয়, তবে অন্য অংশও সমুদয় হইবে। হস্ত যদি অঙ্গী হয়, তবে কর্ণও 
অঙ্গী হইবে; ইহা! অনুভূতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যে সমুদায়ভাবের 
কথা ধরিয়! অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে অভিন্নস্তের কল্পনা করা হইতেছে, 
তাহার মধ্যে কেবল গুণ ও অলংকারাদি নাই-_প্রতীয়মান অর্থও 
আছে। যে বিশেষ ধরণের কাব্য ধ্বনিকা ব্যরূপে অভিহিত, তাহাতে 
এই প্রতীয়মান অর্থেরই প্রাধান্য থাকে । সে কারণে তাহা! অলংকার- 
রূপ নহে ; অলংকার-রূপত্ব এই কাব্যে অপ্রধান ও সেজন্য তাহা ধ্বনি 
হইতে পারে ন'। উপর্যু'ক্ত যুক্তি দ্বারা! অলংকারাদি (ত) ঘষে ধ্বনি (ত€) 
নহে--ন তু তত্বমেব” (তাহ তাহা নহে )-- ইহা প্রতিপন্ন করা হইল । 

'বত্রাপি ব। তন্বম্”-_ পূর্বের আলোচনায় দ্রেখ! গিয়াছে থে কোন 
কোন ক্ষেত্রে তৎ ( তাহা_অলংকারাদি ) “তম! ( ধ্বনি ) রূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে; যেমন সারপ্যসম্স্াযুক্ত অপ্রস্ততপ্রশংসায় এবং পর্যযায়োক্ত 
অলংকারে কোন কোন ক্ষেত্রে । 

“তত্রাপি-“তঙ্নিষ্ঠত্রমেব”__এসব ক্ষেত্রে অলংকার ধ্বনিরূপে গৃহীত 
হইয়াছে একথ! সত্য; কিন্তু এখানেও ধ্বনি কেবলমাত্র “ততু-নিষ্ঠা- 
অলংকারনিষ্-_ইহ। নহে; অর্থাৎ অলংকারই ধ্বনি--ইহ1 নছে। 
কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল ও ব্যাপক। অলংকার ছাড়াও ধ্বনি থাকে । 
শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন_-সমাসোক্তি প্রভৃতি সমস্ত অলংকার 


পপ 


যন্ত্লঙ্কাররূপং তদপ্রধানত্বা্ন ধ্বনি । তদাহ--নতু তত্বমেবেতি । নন্বলঙ্কার 
এব কশ্চিত্বয়া প্রধানতাভিষেকং দ্ধ! ধ্বনিরিত্যাত্মেঘি চোক্ত ইত্যাশঙ্ক)াহ-বত্রাপি 
বেতি। নহি সমাসোক্ত্যাদীনামন্ততম এখাসৌ তথান্মাভিঃ কৃত, ভদ্‌-বিবিক্তত্েপি 
তন্ত ভাবাৎ। সমাসোক্যাগ্তলক্কারস্বরূপত্ত সমন্তস্তাভাবেইপি তন্ত দরশিতত্বাৎ 
"অত এখ' ইতি 'কদ্স বাণ' ইত]াদি) তঙগাহ--ন তনিষ্টত্বমেবেতি | (৪৯) 


১২৮ ধবগঠালোকঃ 


ন1 থাকিলেও ধ্বনি থাকিতে পারে এবং পূর্বোদাহৃত “অস্তা এখ- ও 
“কস্স বা ণ--” ইত্যাদি গ্লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 


মূল 

8১। “স্থুরিভিঃ কথিতঃ”- ইতি বিদ্বছুপজ্ঞেয়যুক্তিঃ, ন তু 
যথাকথঞ্চিৎ প্ররুত্তেতি প্রতিপাগ্ভতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসে। 
বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণ-মুলত্ব।ৎ সর্ববিষ্ানাম. | তে চ শ্রায়মাণেষু 
বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তখৈবা ন্যৈশম্মতানুপারিভিঃ স্ুরিভিঃ 
কাব্যতত্বার্থৰশিভিঃ বাঁচ্য-বাচক-সন্মিএ; শবদাত্বা কাব্যমিতি 
ব্যপদেশ্টে ব্যগ্জকত্বসাম্যা, ধ্বনিরিত্যুক্ত| ন চৈবংবিধন্ঠ ধ্বনে- 
ররক্ষ্যমাণ-প্রভেৰ-তদ ভেদ-সংকলনয়া! মহাঁবিষয়ন্ত যৎ প্রকাশনং 
তদপ্রসিদ্ধালংকার-বিশেষ-মীব্র-প্রতিপরাদনেন তুল্যমিতি তণ্ভীবিত- 
চেতসাৎ যুক্ত এব সংরম্তঃ। নচ তেষু কথংচিদীষ্য গা কলগুষিত- 
শেযুষীকত্বমাবিষ্করণীয়ম। তদেবং ধ্বনেস্তাবদভাববাদিনঃ 


অনুবাদ 

“ুরিভি; কথিতঃ--পাণ্ডিতশ্বণ বলিক্লাছেন-_ এতদ্বারা বল। হুইল 
ধরবনি' সম্বন্ধে উক্তি বিদ্বানগণই প্রথমে করিয়াছেন। ইহা! যেমন 
তেমন করিয়া! প্রচারিত হয় নাই- ইহা! প্রতিপাদিত হইল । বিদ্বান- 
খাণের মধ্যে প্রথম ছইতেছেন-_বৈমাকরণগণ ; কারণ সকল বিগ্ার 
দুল হইতেছে ব্যাকরণ, ভাহা'র! শ্রায়মাণ বর্ণগমূছে ধবনি শব্দের 
ব্যবহার করেন। সেইভাবেই, ভাহাদের মতানুলারী কাব্যতত্বদর্্ণ 
অন্ত পঞ্ডিতগণ-_“বাচ্য-বাচকসংমিশ্রা শবদাত্ব। হইতেছে কাব্য"-_-এই 
ভাবে নামকরণ করিয়া, ব্যঙঞ্জকত্বের সহিত সাম্যবশতঃ ইছ। ধবনি-_ 
এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ ধ্বনির নান প্রভেদ ও তাহাদের বিভিন্ন 
ক্ডেদ্দের কথ পরে বলা হইবে (বক্ষ্যমাপ)। এই সব প্রভেদ ও 
ভাহছাবের ভ্েদসমূফের সংকলনের দ্বারা মহাবিষয়সম্পয্ ধবনির যে 
প্রকাশ হয়, তাহা! কেবজ অপ্রসিন্ত 'অঙজংকারবিশেষের প্রতিপানের 
কুট ছে; জতএব ধ্বনিম্বরূপে প্রণিছিতচিস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রত 
জজ বটে। এ্রহং ঈর্ধযা বশভঃ ভাহাদের (তন্তাবিতচিত্ত ব্যক্তিগণের) 


প্রথমোদ্দে)]াতঃ ১২৯ 


মধ্যে কোন প্রকার কলুষিত বুদ্ধির আবিষ্কার কর! উচিত নয় । অভএব 


এইভাবে ধ্বনির সকল প্রকার অভাববাদিগণের আপত্তির বিচার ও 
খণ্ডন কর! হইল । 


বাসুদেব 

১1১ করিকায় বল! হইয়াছিল--ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা এই 
সিদ্ধান্ত “বুধৈঃ সমাম্নাত-পূর্ব ; আবার ১1১৩ কারিকায় বলা হইল-_ 
সুরিভিঃ কথিতঃ” | এতদ্বারা দেখানো হইতেছে-ধ্বনিবাদ কোন 
অভিনব মতবাদ নহে। বৃত্তির এই অংশে ইহাই বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হইতেছে । 

“বিদ্বুপজ্ঞেরমুক্তিঃ৮__ এখানে, তৎপুরুষ সমাস হইয়া “বিদবুপজ্ঞরম 
-হওয়] উচিত ছিল। শ্রীমদভিনবগ্প্ত ইহাকে বহুরীহি-সমাস-নিষ্প্ 
করিয়া ব্যাসবাক্য করিয়াছেন--“বিদ্বভা উপজ্ঞ্া প্রথম উপক্রম যস্যা 
উত্তেরিতি বনুত্রীহিঃ! তেন “উপজ্ঞোপক্রমম্ঠ ইতি তৎ-পুরুষাশ্রয়ং 
নপুংসকত্বং নিরবকাঁশম্‌।”৮ অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্তৃক যে উক্তির 
“উপজ্ঞ।” বা প্রথম উপক্রম, তাহ।--এইভাবে বক্ত্রীহি সমাস। 
এতদ্দার1 “উপজ্ঞোপক্রমং তদাগ্ভাচিখ্যাসায়াম-_-এই পাণিণিসুত্রানুসারে 
তপুরুষ-সমাস করিয় ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের যে নির্দেশ আছে, তাহার 
যে এখানে অবকাশ নাই তাহ দেখানে। হইল। 

'জুরিভিঃ-...মুক্তি'_সুরিভিঃ : কথিতঠ”_এই পদের দ্বারা 
দেখানে! হইল 'ধ্বণি' শব্দের উক্তি প্রথম করিয়াছেন-_বিদ্বানগণ | 


লোচন টাকা 
বিদ্বদুপজ্ঞেতি। বিদ্বপ্ত্য উপক্কা প্রথম উপক্রমে! যস্তা। উক্তেরিতি বহুত্রীহিঃ। 
তেন “উপজ্ঞোপক্রম' ইতি তৎপুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্‌ । শ্রায়মাণেঘিতি। 
শ্রোত্রশুলীং সন্তানেনাগতা অন্ত্যাঃ শববাঃ শ্রায়স্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শব্দজাঃ 
শবাঃ শ্রয়মাণা ইত্যু্তমূ। তেষাং ঘণ্টানুরণনরূপত্ব, তাবান্তি; তে চ 
ধবনিশবেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্‌ ভু হরিঃ-_ 
যঃ সংষোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্তাতে | 
স স্ফোটঃ শবজাঃ শব্দ ধ্বনয়োহন্তৈরুদাহৃতাঃ। ইতি 


১৩৬ ধবন্তালোকঃ 


পন তুপপ্রতিপা্তে”__আরো প্রতিপাদন করা হইল যে ইহা 
যেমন তেমন করিয়া স্বেচ্ছাচারবশতঃ প্রচার কর] হয় নাই। 

'প্রথমে হি."অর্ববিভ্ভানাম্‌্'_ বিদ্বানগণের মধ্যে প্রথম স্থানের 
অধিকারী হইলেন-_বৈয়াকরণগণ। কেননা, ব্যাকরণই হইতেছে 
সর্ব বিস্তার মূল। ইহা! সকল বিষ্ভার প্রদীপন্বরূপ। ভগবান ভর্তৃহরি 
তাহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 

অথণ্ুঃ সৈষ ব্যাক্যার্থঃ শব ব্রদ্মেতি গীয়তে । 
শবাব্রন্ষণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি | 
ইদমাস্ভং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্ণাম্‌। 
ইয়ং সা মোক্ষমাণানামজিল্ষা রাজপদ্ধতিঃ | 

“ভে চ শ্রুয়মাণেষু-""ধবনিরিতি ব্যবহ্রন্তি”_যে সমস্ত বর্ণ শোনা 
যায়, বৈয়াকরণগণ তাহাদিগকে ধ্বনি বলিয়া থাকেন | ধ্বনি শবের 
প্রয়োগ ঘে পণ্ডিতসমাঁজের অগ্রগণ্য বৈয়াকরণ করিয়াছেন ও ইহ! যে 
বছ প্রাচীন মতবাদ-_তাহা এইভাবে দেখানে। হইল । 

“ভখৈবান্যে-'''ধবনিরিত্যুক্ত;”-_-এই অংশে বলা হইতেছে-_ 
বৈয়াকরণগণের প্রদশিত পথ অনুসরণ করিয়াই কাবাতত্বার্থদশিগণ 
বাচ্যবাচক-সন্মিশ্র শব্দাত্বাকে কাব্যরূপে অভিহিত করেন ও ব্যঞ্জকত্বের 
সাদৃশ্টবশতঃ তাহাকে-_'ধ্বনি'-_-এই আখ্যা দেন | 

এখন আলোচন। কর! প্রয়োজন-_বৈয়াকরণগণের মতে ধ্বনি কি 
এবং তাহাদের মত অনুসরণ করিয়া কিভাবে ব্যঞ্কত্বের সাদৃশ্যবশতঃ 
এবং ঘণ্টাদিনিহণদস্থানীয়োহমুরণনাক্মোপলক্ষিতো ব্যঙ্গ্যোইপ্যর্থো ধ্বনিরিতি 
ব্যবহৃতঃ। তথা শ্রয়মাণাঃ যে বর্ণ নাদশব্দবাচ্য। অ্ত্যবুদ্ধিনিগ্রণাহাস্ফোটাভিব্যঞ্জকান্তে 
ধ্বনিশবেনোক্তাঃ | যথাহ ভগবান স এব-_-. 

প্রত্য়ৈরনুপাখ্যেরৈগ্রহণানুগ্ুণৈস্তথা । 
ধবনি-প্রকাশিহে শবে শ্বরূপমবধাধ্যতে || ইতি । 
তেন ব্যঞ্জকৌ। শব্ধার্থাবপীহ ধ্বনিশবেনোক্কৌ। কিঞ্চ বর্শেধু তাবন্বাত্র- 
পরিমাণেঘপি সংস্থ । হথোক্তম্-_- 
অন্লীক্ষসাপি বত্বেন শব্মুচ্চারিতং মতিঃ। 
যদি বা নৈব গৃহ্ণাতি বর্ণং বা সকল স্ফুটম্‌॥ ইতি। 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১৬১ 


বাচ্য-বাচকসম্মিশ্র শব্দাত্বীকে কাব্যরূপে অভিহিত করা যায়। 
বৈয়াকরণগণের মতে শব্দ স্ফোটের ব্যপ্তরনা করে এবং এই শব্দকে 
তাহারা ধ্বনি বলেন। ধ্বনিবাদিগণ বলেন-_ _অনুরূপভাবেই শব্দ ও 
অর্থ প্রতীয়মানের ব্যগ্তনা করে ও তাহারাও ধ্বনিপদবাচ্য। কিন্তু 
তাহাতে তো বাচ্য-বাঁচকই ধ্বনি নীমে অভিহিত হইবার যোগা হয়, 
ব্ল্যার্থ ব ব্যঞ্চনা-ব্যাপার তে। ধবনিরূপে অভিহিত হইতে পারে ন1। 
অথচ ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ ব্ঙ্গযার্থ ও বাঞ্জনা-ব্যাপার উভয়কেই 
ধিবনি' আখ্য। দিয়! থাকেন । 

বৈয়াকরণগণের প্রদশিত পথেই যে চতুধিধ ধ্বনির সৃসঙ্গত বাখা 


দেওয়া যায়--শ্রীমদভিনবগুপ্তীচার্ধয তাহা! লো6ন টাকায় দেখাইয়াছেন | 
আচাধ্য বলেন-- 


আমাদের শ্রবণ-প্রক্রিয়ায়, কর্ণে আগত শব্দাবলীর মধ্যে শেষ শব্দ 
আমর] শুনি ; এই অন্ত্য শব্দ প্রকৃত পক্ষে শবদজনিত শব্দ (৭9০৪0) 
ও ঘণ্টার অনুরণনের মত। এইগুলিকেই “ধ্বনি এই শবের দ্বারা 
প্রকাঁশ করা হয় । ভগবান ভর্তৃহরির--“ঘঃ সংযোগ-বিয়োগাভ্যাম্‌." 
রুদাহৃতা”__এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অভিনবগুপ্তপাদ দেখাইয়াছেন যে, 
ভর্তৃহরির মতে জিহবা! প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের সংযুক্তি ও বিযুক্তির দ্বারা যাহা 
স্্ট হয়, তাহাই স্ফোট এবং শব্দজনিত শব্দই ধ্বনি । শ্রীমদভিনব- 
গুগতপাদ বলেন ষে_-এতদ্বার! এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল যে ঘণ্টাবান্চের 
মত ও তাহার অনুরণন-রূপ আত্মাযুক্ত ব্যঙ্গ অর্থও ধ্বনি। এইভাবে 
বৈয়াকরণগণের অনুস্থত পন্থায় ব্যঙ্গযার্থও ঘে ধ্বনি তাহা! প্রতিষ্ঠিত 
হইল। 
তেন তেষু তাবংস্বেব শ্রয়মাণেহু বক্ত,র্ষোহন্ঠে। দ্রুতবিলব্ষিতা দিবৃত্তিভেদাত্মা 
প্রসিদ্ধাদুচ্চারপব্যাপারাদভ্যধিকঃ স ধ্বনিরুক্তঃ। বদাহ স এব-- 
শবন্তোধব মভিব্যক্তেব্‌ভিভেদে ভু. বৈরুভাঃ | 
ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে ন্ফোটাত্ম তৈ রন ভিগ্যতে | 
অন্মাভিরপি প্রসিদ্ধেভঃ শবব্যাপারেভ্যোহভিধাতাৎপর্যযলক্ষণারপেভ্যোহতি- 
রিক্তো ব্যাপারে! ধ্বনিরিতুযুক্তঃ। এবং চতুষ্ষমপি ধ্বনিঃ। তদ্যোগাচ্চ' 
সমস্তঘপি কাব্যং ধবনিঃ ৷ তেন ব্যতিরেকাব্/ভিরেক-ব্যপদেশোহপি ন ন যুক্তঃ। 





১৩২ ধ্বন্তালোকঃ 


এইভাবে শ্রুত বর্ণসমূহকে বৈরাকরণগণ “নাদ' বলেন। 'নাদ' 
নামধারী এই বর্ণসমূহ স্ফোটের অভিব্যঞ্ক। এগুলিও 'ধ্বনি' বলিয়া 
অভিহিত হয়। প্রীভর্তৃহরির «প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেফে১”-_ইত্যাদি শ্লোকে 
বল] হইয়াছে যে ধ্বনির ছার! প্রকাশিত শব্দে তাহার অর্থাশু স্ফোটের 
স্বরূপ অবধারণ করা যায়; ইহার” উপায়সমূহ অনির্বচনীয় হইলেও 
স্ফোট উপলদ্ধির পক্ষে সহায়ক । শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন-_এতদ্দারা 
একথা বলা হইল যে-_ব্যঞ্ক শব্দ ও অর্থ উভয়েই ধ্বনিরূপে অভিহিত 
হইতে পারে । 

আবার শবের চিরাচরিত উচ্চারণ-পদ্ধতির অতিরিক্তভাবে--যেমন, 
তাড়াতাড়ি নলিয়া ব! আস্তে-আস্তে বলিয়া, বা কোথাও কোন বিশেষ 
শব্দে জোর দিয়! বা অন্যভাৰে উচ্চারণ করিবার যে ঘত্ু--তাহাও 
'ধবনি' নামে কথিত হয়| ভগবান ভর্তৃহরি-_-“শবাস্যোদ্ধীম্‌..ভিগ্ভতে”-_ 
এই শ্লোকে বলিয়াছেন--'শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত যে 
সব বৃত্বিভেদ আছে-_তাহাদের কারণই হইতেছে বিকৃতি-বিশিষ-ধবনি | 
ম্ফোটাত্বা ইহা! হইতে পৃথক নহে, 

শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন- শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত 
বৃত্তিভেদ যে আছে এখানে বৈয়াকরণগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন | 
আমরাও অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ অনুরূপভাবে বলি- _অভিথধা, তাৎপর্য ও 
লক্ষণা এই তিনটি প্রচলিত শব্দ ব্যাপারের অতিরিক্ত হইতেছে ব্যঞ্জনা- 
ব্যাপার বা ধ্বনি। অতএব-__বাচক শব, বাচ্য অর্থ, প্রতীয়মান অর্থ বা 
ব্ঙ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনাব্যাপার-_এই চার প্রকারের ধবনিই বৈয়াকরণ- 
প্রদশিত পথে সিদ্ধ হইল । ইহাদের সংযোগে যে কাব্য হয়-_-তাহাকেও 


বাচা-বাচক-সংমিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যমপদলোগী 
সমাসঃ ৷ 'গামশ্ং পুরুষং পশুম্‌' ইতিবত সমুচ্চয়োইত্্ চকারেণ বিনাপি। তেন 
বাচ্যোংপি ধ্বনিঃ, বাচকোহপি শব্দো ধ্বনিঃ, ছুয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি 
কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবাগুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গ্যোইপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্তত ইতি 
ককত্বা। শব্বনং শব্ধ: শবাব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্বভৃতঃ সোহপি 
ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেক্টশ্চ যোহ্র্থঃ সোহপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকার- 
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ধ্বনি বলে। অতএব ব্যতিরেকের সাহাযো যদি সংন্ঞ। দেওয়। হয় যে 
“কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি" ব৷ অব্যতিরেকীভাবে সংজ্ঞা দেওয়া 
হয় “কাব্যই ধ্বনি'-_-তাহা৷ হইলে উভয় সংজ্ভাই সঙ্গত হইবে । 
“বাচ্য-বাচক-সন্মিশ্রঃ শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন__“বাচয-বাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ”'-_ 
অর্থাশু 'বাচ্য ও বাচকের সহিত সংমিশ্র-_-এইভাবে অর্থ করিলে পদটির 
অর্থ ধাড়ায়__বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাঁচক শব্দও ধবনি' ; ধ্বনিত করে?__ 
এই অর্থে বাচ্যও বাঁচক উভয়েরই ব্যঞ্জকত সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ, ধ্নিত 
হয়'__-এইভাবে অর্থ করিলে-_বাচা-বাচকের সহিত বিভাব ও অনুভাবের 
যে সংমিশ্রণ ঘটে, সেই বাঙ্গা অর্থও ধ্বনি হয়। শিব্দন'-অর্থাৎ শব্দ বা 
শব্দ-ব্যাপার--ইহা অভিধাদির মত নয়; বরং ইহাই আত্মভূত, ইহার 
দ্বারা ধবনন করা হয়, অতএব. ইহাঁও ধ্বনি । কাব্য বলিয়! যাহ! আখ্যাত 
হয়, তাহাও ধ্বনি ; কাব্যকে ধবনি বলার কারণ হইতেছে--ইহা পূর্বোক্ত 
চারিপ্রকার ধ্বনি-সমন্বিত। তাহ ব্যতীত ব্যঞ্ীনাব্যাপারও ধ্বনি ; 
অতএব ধ্বনি শব্দের পঞ্চবিধ অর্থ হয়। 

ব্যঞ্জকত্ব-সাম্যা-_ইহ। হইতেছে সাধারণ হেতু, সাধারণভাবে 
সর্বপক্ষেই প্রযোজা। বাঙ্গয-ব্যঞ্জকভাব সকল পক্ষেই বিষ্ভমান। সর্বপক্ষেই 
এই ভাব আছে বলিয়া! সবই ধ্বনিরূপে আখ্যাত হয় । 

“নটৈবংবিধন্ত-"..সংরম্তঃ”__-এইভাবে যে ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হইল 
তাহার নানা প্রভেদ ও এই সব প্রভেদের নান! ভেদের কথা পরে বলা 
হইবে ; ধ্বনি ধে এইভাবে মহাবিষয়যুক্ত অর্থাশু অশেষলক্ষ্যবস্তব্যাপী 
এবং কোন অপ্রসিদ্ধ অলংকার বিশেষ নহে-_তাহা প্রাতিপন্ন করা হইল । 


ধ্বনিচতুষ্টরময়ত্বাৎ। অতএব সাধারণছেতুমাহ-_ব্যঞ্জকত্বসাম্যা্দিতি | ব্যঙ্গাব্যঞক- 
ভাবঃ সর্বেষু পক্ষেযু সামান্যরূপঃ সাধারণ ইত্যর্থঃ। বৎপুনরেতছুত্তং 'বাশ্থিকল্পা- 
নামানস্ত)াৎ”, ইত্যাদি, ৎ পরিহরতি--ন চৈবংবিধস্তেতি । বক্ষ্যমাণঃ প্রতেছে 
যথ! মুখ্যে ঘধে রূপে । ততেদা বথা-_-অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য 
ইভ্যবিবক্ষিতবাচন্ত, অসংলক্ষাক্রমব্যঙ্্যঃ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্য ইতি বিবক্ষিতা- 
হপরবাচ্যন্তেতি । তত্রাপ্যবাস্তরভেদাঃ ৷ মহাবিষয়ন্ভেতি -অশেষলক্ষ্যব্যাপিন 


১৩৪ ধবন্তালোকঃ 
অতএব ধ্বনিতত্বে সমাহিতচিত্ত ব্ক্তিগণের ধ্বনিতত্ব নিরূপণ বিষয়ে 
প্রযতু সর্বপ্রকারে সঙ্গত । ্‌ 

“ধবনের্বক্যমাণ-প্রভেদ-তদৃভেদ্'?__ ইত্যাদি ;' পরে দেখানো হইবে 
যে ধ্বনির তুইটি মুখ্যভেদ--€১) অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি ও (২) বিবক্ষি- 
তান্যপরবাচ্য ধ্বনি; অবিবক্ষিত-বাচা-্বনির আবার ছুই ভেদ 
(১) অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কতবাচা ; বিবক্ষিতান্যপর- 
বাচ্য ধবনিরও ছুই ভেদ (১) অসংলক্ষ্যব্রমবাঙ্গা ও (২) সংলক্ষ্যক্রমব্যঙগা। 
ইহাদের আরও অনেক অবাস্তরভেদ আছে। 

“তন্কাবিত-চেতসাং....সংরম্তঃ৮__-এই অংশটি “কিং চ বাগ্বিকল্লানাম 
'*“তত্র হেতুং ন বিগ্লঃ-ইত্যাদিতে অভাববাদিগণ যে বিদ্রপ করিয়াছেন, 
তাহারই প্রত্যুত্তর । ধ্বনি কোন “অপ্রদশিতপ্রকারলেশ' নয়, ইহা 
কোন অলীক-সহদয়ত্বভাবনাকারীর মুকুলিতনয়নে বৃথা নৃত্য নয়, ইহা 
বিচার ও আলোচনার যোগ্য বিষয় । 

“তদ্‌্ভাবিত-্চেতসাম্‌'-_তদ্‌ বিষয়ে (ধ্বনি বিষয়ে) ভাবিত 
( সমাহিত ) চেত (চিত্ত )-_যাঁহাদের, অথবা, তদ্‌-ছবারা (ধ্বনির দ্বারা ) 
ভাবিত ( সংস্কৃত ) চিত্ত ধাহাদের ; এই ভাবে তাহাদের চিত্ত ধ্বনি কর্তৃক 
সংস্কত হওয়ায় তাহাদের মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহাঁতেই 
তাহার! ধ্বনি “ধ্বনি' বলিয়। মুকুলিতনয়ন হইয়াছিলেন । 

'কলুবিত-শেষুবীত্বম'_“শেমুষী” শব্দের অর্থ হইতে প্রজ্ঞা ! যে 
প্রজ্ঞা কলুষিত হইয়াছে তাহা ! 

“তদেবং....অন্ভাববাদ্দিনঃ প্রযুক্তী-__-সকল প্রকার অভাববাদি- 
গণের উদ্দেশেই এই আলোচনা প্রযুক্ত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
মুখ্য ও অবান্তরভেদে অভাববাদিগণ পাঁচ প্রকারের । এইভাবে সকলের 
যুক্তিই খণ্ডিত হইল । 





ইত্যর্থঃ। বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ । মাত্র-শবেনাঙ্গিত্বাভাবম্‌। ত্র 
ধ্বনি-ন্বরূপে ভাবিতং প্রণিহছিতং চেতো। যেবাং তেন বা চমতকাররূপেশ ভাবিতম- 
ধিবাসিতমত এব যুকুলিতলোচনত্বাদি-বিকারকারণং চেতো যেষামিতি । অভাব- 
বাদিন ইছি। অবাস্তর প্রকারত্রয়ভিন্না অপীত্যর্থঃ ৷ (৪১) 
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মূল 
৪২। অন্তি ধ্বনিঃ। স চাসৌ অবিবক্ষিতবাচ্যে। বিবক্ষিতান্- 
পরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধ সামান্যেন। তত্রাস্ভন্তোদাহরণম._ 
হুবর্ণ-পুষ্পাং পৃথিবীৎ চিনবস্তি পুরুযান্্য়ঃ। 
শুরশ্চ কৃতবিদ্তশ্চ বশ্চ জানাতি সেবিতুম, ॥ 
দ্বিতীয়ন্তাপি__ 
'শিখরিণি ক নু নাম কিয়চ্চিরং 
কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ। 
তরুণি যেন তবাধরপাটলং 
দশতি বিশ্বফলং শুক-শীবক2॥ 
অনুবাদ 
ধ্বনি আছে-_-এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা দ্বিবিধ-- 
(১) অবিবক্ষিতবাচ্য ও (২) বিবক্ষিতান্তাপরবাচ্য । তঙ্কাধ্যে প্রথম 
প্রকারের ধ্বনির উদ্দাহরণ-_ 
তিন শ্রেণীর পুরুষগণ স্ুবর্ণপু্পা পৃথিবীকে চয়ন করিতে 
পারেন- শুর, কৃতবিদ্ত এবং ঘিনি সেবা করিতে জানেন। 
দ্বিতীয় প্রকারেরও- 
হে__তরুণি! এই শুকশাবক কোথায় কোন পর্বভশিখরে কতদ্দিন 
ব্যাপিয়া কি জাতীর তপন্যা করিয়াছ' যাহার ফলে তোমার অধরের 
মত পাটলবর্ণ বিস্বফলকে আস্বাদন করিতেছে। 
বাস্ূর্দেব 
অভাববাদিগণের যুক্তি গুন করিয়া এখন আনন্দবর্ধন বলিতেছেন 
ঘে ধ্বনির সত্তা আছেই । পূর্বেই বলিয়াছেন যে ধ্বনির নানা প্রভেদ 


লোচন টাক! 
তেষাং প্রত্যুক্তৌ৷ ফলমাহ-_অন্ডীতি। উদাহরণপৃষ্টে ভাক্তত্বং সুশঙ্কং 
হুপরিছরং চ  ভবতীত্যভিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্থ২ ভাক্তত্বালক্ষণীয়ত্বে 
প্রথমং পরিহরণযোগোহপ্য প্রতিসমাধায় ভবিষ্যহঙ্গ্যোতাছবাদানুসারেশ বৃততিকদেৰ 
প্রভেদ-নিরূপণং করোতি-_স চেতি | পঞ্চধাপি ধ্বনিশব্ার্থে যেন, যত্র, যতো,ষত্ত, 
যন্বৈ--ইতি বহতরীহত্থাশ্রয়ে যখোচিতং সাষানাধিকরণ্যং হুযোজাম্‌। বাচ্যেহর্থে 
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ও তাহাদের নানা ভেদের কথা বল! হইবে । এখানে সাধারণভাবে 
ধ্বনির দুইটি ভেদের কথা বলিয়! তাহাদের উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে । 
ধবনির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আচাধ্য রুষ্যক অলংকারসব্বস্বে বলিয়াছেন-__ 
“তত্রোত্তমো ধ্বনিঃ | তস্য লক্ষণাভিধামূলত্বেন অবিবক্ষিতবাচ্য- 
বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যাখ্যৌ ছোঁ ভেদৌ। আগ্ভোহপি অর্থান্তর-সংক্রমিত- 
বাচ্যাত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যত্বেন দ্বিবিধঃ। দ্বিতীয়োহপি অলক্ষ্যক্রম- 
ংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যতয়া ছ্বিবিধঃ| লক্ষণামূলশবশক্তিমূলো। বস্ত্বনিঃ| 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্ট্যোই্থশক্তিমূলো রসাঁদিধবনিঃ। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাঃ 
শব্দার্থোভয়শক্তিমূলো বস্তুধবনিরলংকা রধবনিশ্চ ।” 
_ অর্থাৎ__ধ্ৰনির লক্ষণামুলত্ব ও অভিধামূলত্বভেদে দুইটি প্রধান 
বিভেদ। লক্ষণামূল অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি এবং অভিধামূল বিবক্ষিতান্ত- 
পরবাচ্যধবনি | প্রথমটি অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যপধনি আবার ছুই- 
প্রকার--€১) অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যদ্বনি ও (২) অত্যন্ততিরস্কৃত- 
বাচ্য ধ্বনি । দ্বিতীয়টিও অর্থাৎ বিবক্ষিতান্িপর বাচ্যধবনিও ছুই প্রকার 
(১) অসংলক্ষ্যক্রমধবনি ও (২) সংলক্ষ্যব্রমধ্বনি । লক্ষণামূল- 
শব্দশক্তিমূল ধ্বনি হইতেছে --বস্তুধবনি। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য হইতেছে 
অর্থশক্তিমূল ; রসাদিধবনি ইহার মধ্য পড়ে। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য 
শব্ধ ও অর্থ উভয়শক্তিমূলক হওয়ায়, বন্তুধননি ও অলংকারপবনি উভয়ই 
ইহার মধ্যে পড়ে । 
লক্ষণামূলধ্বনি সবসময়েই বস্তধ্বনি হইবে । অর্থাৎ অর্থাস্তর- 
ংক্রমিতবাচাধধনি ও অতান্ততিরস্কতবাঁচাধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনি 


তু ধ্বনো বাচ্য-শবেন শ্বাত্মা তেনাবিৰক্ষিতোইপ্রধানীকৃতঃ স্থাত্মা যেনেত্যবিবক্ষিত- 
বাচ্যো ব্যঞ্জকোহর্থঃ। এবং বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যেইপি । ষদ্দি বা কর্মধারয়েণার্থপক্ষে 
অবিবক্ষিতশ্চাসে বাচ্যশ্চেতি । বিবক্ষিতান্তপরশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। তত্রার্থঃ 
কদাচিদনুপপদ্ঠমানত্বাদিন! নিমিত্বেনাবিবক্ষিতো ভবতি। কদাচিছুপপগ্ঠমান ইতি 
কৃত্ব! রিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গ্যপত্যস্তাং তু প্রতীতিং ম্বসৌভাগ্যমহিয়া করোছি। 
অত এবারঘোহত্র প্রীধান্তেন ব্যঞ্জকঃ, পূর্বত্র শবঃ। ননু চ বিবক্ষা চান্তপরত্বং চেতি 
বিরুদ্ধমূ। অন্তপরত্বেনৈব. বিবক্ষণাৎ কে! বিরোধ? সামাস্টেনেতি। 
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হইবে বস্তধবনি। জংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে বস্তুধধনি ও 
অলংকারধ্বনি এবং অসংলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে রসাদিধবনি। 

এখন বলা যাইতে পাঁরে ষে অভাবাদের খগুনের পর ভক্তিবাদের 
ও অনির্বচনীয়তাবাদের খগুডন হওয়া উচিত ছিল। একেবারেই 
ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণীভেদের আলোচন।র মধ্যে যাওয়া সঙ্গত হয় 
নাই। তদুত্তরে শ্রীঅভিনবগুপ্ত বলেন-_-উদাহরণের সাহাষ্যেই 
ভাক্তত্বের আশংক1 ও তাহার নিরসন কর! সহজ ; তাহা বিশদভাবে 
করা হইবে । এখানে এই উদ্দ্যোতে কিছু পরেই তাহা করা হইবে। 
দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিশদভাবে ইহার নিরসন করা হইবে। এখানে 
সাধারণভাবে ধ্বনির প্রভেদ নিরূপণ করিতেছেন । 

অবিবক্ষিত বাচ্য £__-“বাঁচ্য' শব্দের অর্থ হইতেছে নিজের আত্মা 
অর্থা বাচ্য অর্থ। অতএব স্থাত্া বা বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা 
অপ্রধানীকৃত হয় যাহার দ্বারা-_তাহাই হইতেছে অবিবক্ষিত- 
বাচ্যধবনি । বনুত্রীহি সমাসের সাহায্যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির এইবূপ' 
অর্থ হয়। বাচ্যরূপ ধ্বনি এখানে অবিবঙ্ষিত। 

আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ দাড়াইবে ইহা অবিবক্ষিতও 
বটে, বাচ্যও বটে। 

কখন কখন অর্থ সম্যকরূপে প্রতীত ন1! হওয়ায় অবিবঙক্ষিত 
থাকিয়া গেলে-_-অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি হয় । এক্ষেত্রে শব্দ প্রধানভাবে 
ব্যগ্রক। 

বিবক্ষিভাগ্যপরবাচ্যঃ-_বহুত্রীহি সমাসের সাহাষ্যে ইহার অর্থ 
ধাড়াইবে-_বিবক্ষিত বা প্রধানীভূত হয় অন্যপরবাচ্য যাহার দ্বারা 


বস্বলক্কাররসাত্মন! হি ত্রিভেদোহপি ধ্বনিরুভাভ্যাম্‌ এবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ। 
নন তন্নাষপৃষ্টে এতন্নীম-নিবেশনত্ত কিং ফলম্‌? উচ্যতে-_-অনেন হি নামন্বয়েন 
ধ্বননাত্মনি ব্যাপারে পুর্বপ্রসিদ্ধাভিধাতাৎপধ্য-লক্ষপাত্মকব্যাপার-ত্রিতয়াবগভার্থ- 
প্রভীতেঃ প্রতিপত্তৃগতায়াঃ প্রযোজ্,ভিপ্রায়রূপায়াশ্চ বিবক্ষায়াঃ সহকারিত্ব- 
মুক্তমিতি ধ্বনিম্বরূপমেব ন।মভ্যামেব প্রোজ্জীবিতম। নুবর্ণপুষ্পামিতি ৷ সুবর্ণানি 
পৃশ্যতীতি সুবর্ণপুষ্পা। এতচ্চ বাক্যমেবাসস্ভবত-স্বার্থমিতি কৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্‌। 
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(যে ব্যঞ্জক অর্থের দ্বারা ), তাহাই হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ? 
আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ দাড়াইবে-__ইহ] বিবক্ষিতান্যপরও 
বটে, বাচ্যও বটে । 
আবার কখনও কখনো অর্থের প্রতীতি হয় বলিয়া! তাহা বিবক্ষিত 
হয়। “বিবক্ষিত হয়” শব্দের অর্থ-_ 

'আপনার সৌভাগ্যমাহাত্যযে ব্যঙ্গযপর্বস্ত প্রতীতি করায়” এক্ষেত্রে 
অর্থ হইতেছে প্রধানভাবে বাঞ্জক | 

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া] বলিতে পারেন--বিবক্ষা'ও “অন্যপরত্ব' 
এই ছুটি পরস্পরবিরূদ্ধ ভাব। কারণ “বিবক্ষা" শব্দের অর্থই তো 
বক্তার ইহাই বলা উদ্দেশ্য । তাহা হইলে ইহা আবার অন্যপর 
হইবে কি করিয়!? তছুত্তরে আচাধ্য অভিনবগুপ্ত বলেন-__বলিবার 
উদ্দেশ্যই হইতেছে অন্যপর করিয়া বলা। অতএব এখানে পরস্পর- 
বিরুদ্ধতা নাই। 

সামান্যেন'___সাধারণভাবে । এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে ; 
তাহা হইতেছে এইরূপ-_ পূর্বে বস্তরধবনি, অলংকারধবনি ও রসধ্বনি-_- 
ধবনির এই তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে । এখানে 
আবার 'সামান্চেন দ্বিবিধ?-_সাঁধারণতঃ দুই প্রকার এরূপ বলা 
হইতেছে কেন ? এবং--'অবিবক্ষিতব্যচ্যধবনি' ও “বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য- 
ধবনি' এইভাবে ধ্বনির নূতন নামকরণ হইতেছে কেন? তদুত্তরে 
শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদদ বলেন--এই নুতন নামকরণের দ্বারা ইহাই 


ততএব পদার্থমভিধায়াস্বয়ং চ তাতপর্ধ্যপক্ত্যাবগমধ্যৈব বাধকবশেন তমুপহত্য 
সাদৃশ্াৎ সুলভসমৃদ্ধি-সম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। তল্লক্ষণা-প্রয়োজনং শুর কৃত বিদ্যা- 
সেবকানাং প্রাশস্তযমশব্ববাচ্যত্বেন গোপ্যমানং সনায়িকাকুচকলশযুগলমিৰ 
মহার্থতামুপয়দ ধ্বন্ত ইতি । শব্দোহত্র প্রধানতয়া ব্যঞ্জকঃ, অর্থস্ত ততসহুকারি- 
তয়েতি চত্বারে] ব্যাপারাঃ। 

শিখরিণীতি। ন হি নিধিগ্রোত্তমসিহয়োংপি শ্রীপর্বতাদয়ঃ ইাং সিদ্ধিং 
বিদধ্যুঃ । দিব্যকল্পসহত্রাদিশ্াত্র পর্িষিতঃ কালঃ। ন চৈবংবিখধোত্মফল- 
জ্বনকত্বেস পঞ্চাগ্সি-প্রভৃতাপি তপঃ শ্ুতম্‌। তবেতি ভিন্নং পদম্। লষালেন 
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বুঝানে| হইল যে ধ্বননাত্মক ব্যাপারে-_পূর্ব প্রসিদ্ধ অভিধা, তাশুপর্ধ্, 
লক্ষণা, প্রতিপত্তার (রসিক পাঠক বা৷ দর্শক) সহানুভূতি এবং 
প্রযোক্তার ( কবির ) অভিপ্রায়রূপ বিবক্ষা- ইহার সকলেই সহকারী । 
এই নাম দুইটির দ্বারা ধ্বনিস্বরূপকেই উজ্জীবিত করা হইয়াছে। 

অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির উদাহরণস্বরূপ “সুবর্ণপুদ্পাং-'"সেবিতম্‌? 
_ এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হইয়াছে । এই উদাহরণে 
বলা হইয়াছে-তিন শ্রেণীর লোক পৃথিবীর স্বর্ণপুষ্প চয়ন 
করিতে পারেন; এই তিনশ্রেণী হইতেছেন,_শৃর, কৃতবিষ্চ 
ও সেবাপরায়ণ। পৃথিবী পুষ্পবৃক্ষ নহে-_ইহার ফুল তোলাও 
যায় না; অতএব মুখ্যার্থে এই শ্লোকের অর্থবোধে বাধা ঘটে। 
এইভাবে অভিধা ও তাৎপর্য ব্যাপারের সমাপ্তি হইলে স্থসঙ্গত 
অর্থবোধের জন্য লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এখানে 
লক্ষণার সাহায্যে শূর, কৃতবিদ্ভ ও সেবক ব্যক্তিগণ সহজেই পৃথিবীতে 
সমুদ্ধিভাজন হন_-শ্লোকের এই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং 
এই লক্ষণারই সাহায্যে এইরূপ ব্যক্তিগণের প্রশংসারূপ ব্যঞ্জনারও 
প্রতীতি হইতেছে । এই ব্যগ্রন! ব! ধনিই এখানে মুল্যবান । এখানে 
শব্দ হইতেছে মুখ্য ব্যঞ্জক এবং অর্থ হইতেছে-_তাহার সহকারী । এই 
শ্লোকে অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই চারিটি ব্যাপারই 
আছে। 

বিবঙ্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির  উদাহরণরূপে--“শিখরিণি”--প্রভৃতি 
শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে গ্লোকের অভিধেয় অর্থের 


বিগলিততয় প্রতীয়েত, তব দশতীত্যভিপ্রায়েণ । তেন যদাহুঃ-_বৃত্যন্থরোধা- 
ব্দধরপাটলমিতি ন কৃতম্‌ঃ ইতি তদসদেব ; দশতীত্যান্বাদয়তি অবিচ্ছিন্ন 
পরবন্ধতয়া, ন তোৌদরিকবৎ পরং ভুঙ.ক্তে; অপি তু রসজ্ঞোইত্রেতি ততপ্রাপ্তিবদেব 
রসজ্ততাপ্যন্ত তপঃ-প্রভাবাদেবেতি । শুকশাবক ইতি তারুণ্যাদুচিতকাললাভোহপি 
তপস এবেতি। অনুরাগিণশ্চ প্রচ্ছন্ন-স্বাভিগ্রাযখ্যাপন-বৈদগ্্যচাটু-বিরচনাত্মক- 
বিভাবোঙ্গীপনং ব্যঙ্গ্যম্‌। 

অত্র চ ত্রয় এব ব্যাপারাঃ--অভিধা, তাৎপর্য্যং, ধ্বননং চেতি। সুখ্যার্থ- 
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তাশপর্য্য-গ্রহণে কোন বাধা নাই। এতএব লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ 
অনাবশ্যক | কিন্তু অভিধা ও তাৎপর্যের দ্বারাই শ্লোকটির অর্থ 
পরিসমান্টি-লীভ করে নাই; অনুরাগী নায়ক কর্তৃক বাক্চাতুরধ্যজাত 
.চাটুবাক্যের সাহায্যে নায়িকার মনে অভিলাষ উদ্দীপন করা রূপ আর 
একটি অর্থ এখানে প্রধানভাবে গ্োতিত হইতেছে,-_ইহাই ব্যঙ্গ । 
স্বতরাং, লক্ষণা না থাকায় এখানে তিনটিমাত্র ব্যাপার আছে-_ 
অভিধ।, তাশুপর্্য ও ধ্বনন | 

অথবা যদি বল! হয় যে শুক-শাবক-সম্পঞ্কিত প্রশ্ন অসম্ভব ও 
অর্থহীন, সে কারণে মুখ্যার্থবাধ হওয়ায় এখানে অর্থবোধের জন্য 
সাদৃশ্যটজনিত লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও হইতে 
পারে। তাহা হইলে সেই লক্ষণার প্রয়োজন হইবে ধ্বনিরই বিষয় 
এবং সেই প্রয়োজন হইতেছে প্রেমিকের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাজ্ঞাপন। এই 
ভাবে লক্ষণাকে গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় প্রভেদেও অভিধা, তাৎপর্য, 
লক্ষণা ও ব্যপ্রনা--চাঁরিটি ব্যাপারই আছে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে 
লক্ষণাই ধবননব্যাপারে মুখ্য সহকারী এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে 
অভিধাশক্তি ও তাৎপর্ধ্যই প্রধান সহকারী ; তবে একথাও বল। হইল 
যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির সংলক্ষ্যক্রমভেদে লক্ষণার কিছু উপ- 
যোগিতা আছে ; কারণ এখানে বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্য হইতেই ব্যঙ্গের 
প্রতাতি হয়। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে কোন ক্রম লক্ষিত না হওয়ায় 
সেখানে লক্ষণার কোনও অবকাঁশই নাই। 

শিখরিণি ক নু নাম--কোন পর্বতে । শ্রীপর্তাদি স্থানে তপস্যা 


বাধাস্তভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়াং লক্ষণায়াঃ তৃতীয়স্তা অভাবাৎ। বদি বাকশ্মিক- 
বিশিষ্ট-প্রশ্নার্থান্ুপপত্তেমুখ্যার্থবাধায়াম্‌ সাদৃহ্াঙ্গক্ষপা ভবতু মধ্যে। তন্তাস্ত 
প্রয়োজনং ধ্বন্তমানমেব, তত্ধ্যকঙ্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্বত্র লক্ষণৈব প্রধানং 
ধ্বননব্যাপারে সহকারি । ইহ ত্বভিধাতাৎপর্য্যশত্তী। বাক্যার্থ-সৌনাধ্যার্দেব 
ব্যঙ্গ্যগ্রতিপত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোপযোগোহপ্য্তীতুযুক্তম্‌ ৷ 
অনংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্যে তু লক্ষণাসমুন্মেষমাত্রমপি নাস্তি। অনসংলক্ষ্যত্বাদেব ক্রমন্তেতি 
বক্ষ্যামঃ। তেন দ্বিতীয়েংপি ভেদে চত্বার এব ব্যাপারাঃ | (৪২) 
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নিধিদ্ে সম্পন্ন হয় ও উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়; তথাপি এই জাতীয় 
তপঃপরিদ্ধি সেখানে জন্তব নয়। ইহা অন্য কোন অজ্ঞাতনামা পর্বতশিখর 
হইবে । 

“কিয়চ্চিরং"--কতকাল ধরিয়া; এই জাতীয় ফল লাভের পক্ষে 
দিব্যকল্পসহতআাদিও সীমাবদ্ধ কাল। 

কিমভিধানং তপঃ-সেই তপস্থার কি নাম? কারণ পঞ্চামি 
প্রভৃতি তপস্থা। এরূপ সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ঠ নয় । 

তব'-_এটি একটি পুথক পদ । 

দশ্গতি__অব্যাহতভাবে আস্বাদন করিতেছে--পেটুকের ম্ত 
নিঃশেষে ভোজন করিতেছে না। তাহার এই রসাম্বাদক্ষমত। সে 
তপশ্চর্য্যার দ্বারা লাভ 'করিয়াছে। 

শুক-শীবক-_-এতদ্দারা বুঝানো হইতেছে যে শুকশিশুটি তরুণ ও 
সে কারণে যথাসময়ে ফললাভ কর1--তপন্থার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। 


মূল 
৪৩। যদপুযুক্তৎ ভক্তিধ্বনিরিতি তৎ প্রতিসমাধীয়তে-_ 


ভক্ত্যা বিভণ্তি নৈকত্বৎ রূপভেদাছয়ং ধ্বনিঃ। 


অয়যুক্তপ্রকারো ধ্বনিভক্ত্যা নৈকত্বং বিতত্তি, ভিন্ররূপত্বাৎ। 
বাচ্যব্যতিরিক্তন্তার্থন্ত বাচ্য-বাচকাভ্যাৎ তাৎপর্য্েন : প্রকাশনং 
ত্র ব্যঙ্গ প্রাধান্যে স ধ্বনি: । উপচারমাত্রং তু ভক্তি? ॥ 


অনুবাদ 

'ভক্তি ও ধবনি একাত্মক' বলিগ! বাহ! বল! হয়, ভাহার প্রত্যুত্তর 
দেওয়া হইতেছে__ 

স্ব্ূপের বিভিন্নতা বশতঃ ভক্তির সহিত ধ্বনি একত্বলাভ করে 
না। [বূপভেদবশতঃ ভক্তি ও ধ্বনি এক হয় না ]। 

রূপ বিভিল্ন বলয়! “এই' অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি ভক্তির সহিত 
একত্ব লাত করে না। যেখানে বাচ্য ও বাচকের সাহায্যে 
বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের প্রীতি ঘটে এবং বাক্যের ভাগুপর্য (ভোতন। ) 
এই প্রতীয়মান অর্থে থাকে বঙগিয়। ইহার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়, 


১৪২ ধ্গালোকঃ 


সেখানে দেইটি ধ্বনির ক্ষেত্র; পক্ষান্তরে ভক্তি নামক প্রক্রিয়া 
কেবলমাত্র উপচার। | 
বাস্থদ্দেব 

১১ করিকায় বলা হইয়াছে-_ভাক্তমাহুস্তমন্যে, ইহারা অর্থা 
ভক্তি বা লক্ষণাবাদিগণ হইতেছেন-_ধ্বনিবাদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ | 
অতঃপর তাহাদের আপত্তির খণ্ডন কর! হইতেছে । 

শ্রীদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_ _লক্ষণাবার্দিগণ তিন ভাবে বলিতে 
পারেন যে ধ্বনি হইতেছে ভাক্ত অর্থ ; ০১) তীহারা বলিতে পারেন-_. 
ধ্বনি ও লক্ষণ। একই পর্যায়ের শব্দ এবং সে কারণে তাদের রূপ একই ; 
বা! (২) পৃথিবীর পৃথিবীত্ব যেমন অন্য প্রব্য লইতে পাধিব দ্রব্যের 
ভিন্নতাজ্ঞাপক বলিয়া লক্ষণরূপে গণ্য হয়, এখানেও লক্ষণ সেইরূপ 
ধ্বনির ব্যাবর্তক লক্ষণ; কিংবা (৩) কাক কাহারো গুহে বসিলে, তাহা 
ধেমন সেই গৃহের উপলক্ষণ হয় ( যেমন কাকযুক্ত গৃহ ), ভক্তি অর্থ 
সেইরূপ ধ্বনির উপলক্ষণ। আলোচ্য কারিকা ও বুক্তিতে প্রথম 
প্রকারের আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে। 

ধ্বনি ও লক্ষণার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখ] যাইবে 
যে ব্যঞ্জক শব, ব্যঞ্জক অর্থ, ব্ঞঈনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ইহাদের সমষ্টি 
ঘে ধ্বনি কাব্য--এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি ও লক্ষণ স্বরূপতঃ বিভিন্ন । 
ইহারা যে স্বন্নপতঃ বিভিন্ন, তাহ! বুঝাইবার জগ্য বল] হইয়াছে “বাচ্য- 
ব্যতিরিক্ত্তার্থন্ত..স ধ্বনি?” | বাচ্য অর্থ ও বাচক শবের দ্বারা 
' বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের শুধু প্রকাশমাত্র ঘটিলেই ধ্বনি হইবে না। 
তাহাদের 'ভাগপর্ধ্েণ প্রকাশনম্‌? হইতে হইবে। এধানে 'ভাৎপর্ষে্রণ' 
শকের অর্থ হইতেছে--এইখানে আসিয়! অর্থাৎ ধ্বনিতে আসিয়া বাচ্য- 


লোচন টাকা 
অতএবোছঙোদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাছরিত্যনুভাব্য দূষয়তি । অয়ংভাৰঃ-- 
ভক্তিশ্চ ধনিশ্চেতি কিং পধ্যারবত্তাজ্রপ্যম্‌? অথ পৃথিবীত্বঙ্গিব পূর্থিব্যা অন্যতো 
ব্যাবর্ৃকধর্মরূপতয়। লক্ষণম্‌? উত কাক ইব দেবদতগৃছস্ত সম্ভবমাত্রাছুপলক্ষণম্‌? 
তত্র প্রথমং পক্ষং নিবাকরোতি-- 


প্রথমোছে)াতং ১৪৩ 


বাঁচকের দ্বার! প্রকাশিত বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের বিশ্রাস্তি বা পরিসমাপ্তি 
ঘটিতে হইবে। অর্থাৎ এই বাচ্যাতিরিক্ত অর্থকে ব্যঙ্গাপর হইতে 
হইবে, তদ্দারা ব্যঙ্গ্যের প্রকাশ বা ছ্োতন হইতে হইবে এবং বাঙ্গা 
সেখানে প্রধান হইতে হইবে । 

'উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ”-_ভক্তি বাঁ লক্ষণীয় কিন্তু এইভাবে 
“তাতপর্যেণ প্রকাশনম্? এর প্রয়োজন নাই! ইহা কেবলমীত্র 
উপচার। “উপচার' হইতেছে--অতিশয়িত বাবহার অর্থাৎ শব্দের 
প্রসিদ্ধ অর্থকে উল্লঙবন করিয়া তাহার সংগে সম্ন্বযুক্ত অন্য অর্থের 
প্রয়োগ হইলে তাহাকে উপচার বা অতিশয়িত প্রয়োগ বল! যায়। 
উপচার-শব্দের সহিত 'মাত্র' পদের ধোগের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে 
ধে লক্ষণায় শর্ষের অতিশয়িত প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন 
নাই। ধ্বনিতে কিন্তু বাঙ্গার্থকে তাৎপর্ধ্য সহকারে স্োতনার প্রয়োজন 
আছে। অতএব যেখানে ধ্বনি নাই, সেখানে লক্ষণ! থাকিতে পারে 
ও থাকে । স্ঁতরাং ধ্বনি ও লক্ষণ এক হইতে পারে ন1। 


মূল 
881 মা চৈতৎ; স্তা্- ভক্তিলক্ষণৎ ধ্বনেরিত্য।হ__ 


অতিব্যাপ্তেরথাব্যান্তেন্ন চাস লক্ষ্যতে তথা ১৪ 


ন চ ভক্ত্য। ধ্বনির্লক্ষতে। কথম্‌? অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ। 
তত্রাতিব্যাপ্তি ধ্বনিব্যতিরিক্তেহপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্ভবাৎ। ঘত্র 


নি শশী শি তি ০ লিসা পপ পপ শপ 
সপ শসা সপাপপপপাস্প পরসপী পা ২ পা শিপ সপ সপ্ত 


ভক্ত্যা! বিভর্তীতি। উক্তপ্রকার ইতি পঞ্চন্বর্থেযু যোজ্যম্‌। শবেহর্থে ব্যাপারে 
ব্যঙ্গ্যে সমুদ্রায়ে চ। রূপভেদং দর্শয়িতুং ধ্বনেস্তাব্রপমাহ--বাচ্যেতি । 
তাৎপরধে/ণ বিশ্রাত্তিধামতয়া প্রয়োজনত্বেনেতি যাবৎ । প্রকাঁশনং স্োতনমিতার্থঃ। 
উপচারমাত্রমিতি | উপচারোগুণবৃত্তিলক্ষণা।  উপচরণমতিশয়িতো ব্যবহার 
ইত্যর্থঃ। মাত্রশবেনেদমাহ-_যত্র লক্ষণাব্যাপারাততীয়াদ্শ্চতুর্থঃ প্রয়োজন- 
স্বোতনাত্মা ব্যাপারে বস্তদ্থিভ্যা সম্ভবযনপ্যম্পযুজ্যমানতেনানাত্রিয়মাণদ্বাদসৎকল্পঃ। 
“মর্থমধিকৃত্য-ইতি হি প্রয়োজনলক্ষণম্‌। ছত্রাপি লক্ষণান্তীতি কথং 
ধ্বননং লক্ষণ! চেত্যেকং ভত্বং স্যাৎ। (৪৩) 


১৪৪ ধ্বন্তালোকঃ 


হি ব্যঙ্গ্যরুতৎ মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপি উপচরিতশবরত্তা 
প্রসিদ্ধানূুরোধপ্রবন্তিত-ব্যবহারাঃ কবর দৃপ্তান্তে ৷ ঘথা_ 
পরিষ্নীনৎ পীনস্তন-জঘন-সঙ্গাদ্ুভয়ত 
তনোর্সধ্যান্ত; পরিমিলনমধ্রাপ্য হরিতম,। 
ইদৎ ব্যস্তন্যাসং শ্লথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ 
কশাঙ্গ্যাঃ সম্তাপং বদ্তি বিসিনীপত্রশয়নম্‌ ॥ 
তথা-_ 
ুম্থিজ্জই সঅন্থত্ুং অবরূন্ধিজ্জই সহসৃসন্ততচ্নি। 
বিরমিঅ পুণে রমিজ্জই পিও জণে! ণথি পুনরুক্তম, 
[ সং2শতকরুতে।হবরুধ্যতে সহঅকত্বঃ চুন্্যতে । 
বিরম্য পুনারম্যতে প্রিয় জনো৷ নাস্তি পুনরুত্তম, ] 
তথা, 
কুবিআও পসন্নাও ওরনমুহীও বিহসমাণাও। 
জহুগহিও তহ হিঅঅং হরম্তি উচ্ছিন্তমহিলাও ॥ 
[ সং 3 কুপিতাঃ প্রসন্ন! অবরুতদ্িতবদনা বিহসম্ত্যঃ | 
ঘথ৷ গুহীতাস্তথ! হৃদয়ং হরন্তি স্বৈরিণ্যে। মহিলা ঃ | 
তথা 
অজ্জাএ পারে৷ ণবলদাএ দিপ্ো৷ পিএ৭ থণবটুঠে। 
মিউও বি ছুসহে! ব্বিঅ জাও হিঅএ সবভীণম, ॥ 
[ সং 2- ভা্ধ্যায়াঃ প্রহারে। নবলতয়! দত্ত; প্রিয়েন সুনপৃষ্ঠে | 
মুঢকোহপি ঢঃসহ ইব জাতে। হৃদয়ে সপত্বীনাম, ॥ ] 
তথা-_ 
পরার্থে ষঃ পীড়ামন্ুভবতি ভঙ্গেহপি মধুরে। 
যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খল্গু বিকারোহুপ্যভিমত) | 
ন সম্প্রীপ্তে! বৃদ্ধিং ঘি স ভূশমক্ষেত্রপতিতঃ 
কিমিক্ষোর্দোষোহসৌ ন পুনরগুণায়! মরুডূবঃ ॥ 
ইত্যত্র ইন্ষুপক্ষেহন্ুভবতিশব্দঃ | 
ন চৈবংবিধঃ কদাচিদরপি ধ্বনেবিষয়) | 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ১৪৫ 


অনুবাদ 

ইহা (ভাক্তত্ব) ধ্বনির লক্ষণ যাহ।তে হইতে ন! পারে, এই 
উদ্দেস্যে বলিতেছেন-_ 

এবং অতিব্যাপ্তি ও অব্যাণ্তি হেতু উহ। (ধ্বনি) ভাহার দ্বারা 
(লক্ষণার দ্বারা) লক্ষিত হয় না; [ অর্থা ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হয় না 11 

ভক্তি'র দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? অতিব্যান্তি ও 
অব্যাপ্ড দোষের জন্য । তন্মধ্যে ধ্বনি ব্যতীত অন্যবিষয়েও ভাক্তত্ব 
সম্ভব বলিয়। অভিব্যান্তি দোঁৰ হয় । যেখানে ব্যজ্যকৃত মহ সৌন্ঠব 
নাই, সেখানেও দেখা যায় কবিগণ (প্রয়োগের ) প্রজিদ্ধির অনুসরণে 
শবের লাক্ষণিক বৃত্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

যেমন__ 

পল্পপত্রের শব্য। ক্ষীণাঙীর পীনস্তন ও জঘনদেশের সংঘর্ষে 
উভ্তম্নদ্দিকে পরিমান ; দেহের মধ্যভাগের সহিত অন্তর্ভাগ গাঢ়-মিলনে 
সম্বন্ধ না হওয়ায় হরিওবর্ণ; শিথিল ভুজলতা আক্ষিগু হওয়ায় ইহ! 
বিপর্ধ্যস্ত; পঙ্মপত্ররে শয্য। কৃশাঙীর সন্তাপের কথাই বলিতেছে। 

সেইরূপ-_ 

প্রিরজন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহজবার চুম্ষিত হইতেছে; 
বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে__ইহাতে কোন পুনরুক্তি নাই । 

জেইন্দপ-_ 

কুপিতা, প্রসন্ন, অবরুদ্দিতবদনা, হাস্যপরায়ণী- যেভাবেই গ্রহণ 
কর। হউক না, স্বৈরিণী রমণী সেইভাবেই হৃদয় হরণ করে । 

সেইরূপ-_ 

প্রিয় কতৃক কনিষ্ঠা ভার্ধ্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বার। প্রদত্ত প্রহার 
মু হইলেও, সপত্ীগণের হৃদয়ে যেন দুঃসহ হইল ॥। 

সেইবপ-- 

পরের জন্য যে দুঃখ অনুভব করে, ভগ্ন হইলেও যে মধুর থাকে, 
বাহার বিকার জগতে সকলের শ্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু বদি অক্ষেত্রে 
পতিত হুইর! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না! হয়, তাহা! কি ইক্ষুর দোষ, ন। উর 
মরুভূমির দোষ ? 

এখানে “ইক্ষুর' পক্ষে অিন্ুন্তবতি' শব্দ । 

এই ধরণের প্রয্লোগ কখনও ধবনির বিষয় হইতে পারে ল। 


১৩ 


১৪৩৬ ধন্ঠালোকঃ 


বাস্র্দেব 

আলোচ্য কারিকা ও বৃত্তিতে ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে 
না__তাহ! আলোচনা! ও উদাহরণের সাহায্যে দেখানো! হইতেছে । 
বল! হইয়াছে-_-লক্ষণাবাদিগণ তিন প্রকারে ধ্বনিকে লক্ষণারূপে গণ্য 
করিতে পারেন। উভয়ের সারূপ্য যে হইতে পারে নাঁ, তাহা পূর্বে 
দেখানে! হইয়াছে । এখন দেখানো হইতেছে-_ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ 
হইতে পারে না। 

লক্ষণ হইতেছে সেই বিশেষ গুণ (ইতরব্যাবর্তক ধর্ম), যাহা লক্ষিত 
বস্ত্র বা শ্রেণীতে সর্বক্ষেত্রেই বিদ্ভধমান এবং যাহ! অন্য ব্যক্তি বা জাতি 
হইতে ইহাকে পৃথক করে । এই যাবক্লক্ষ্যবত্তিতাই লক্ষণের বিশিষ্ট ধর্ম । 
উদয়নাচার্য তাহার ক্রিরণাবলীতে বলিয়াছেন--“কেবলব্যতিরেকি- 
হেতুবিশেষ এব লক্ষণম্‌।” ইহাকেই বলা হয় “দাধ্যাভাবব্যাপ কত্বং 
হেত্বাভাবন্য যদ ভবেৎ,-_অর্থা হেতুর অভাব হইলেই সাধ্যেরও 
অভাব হইবে | যেমন, পাথিব দ্রব্য কাহাকে বলে--ইহাই যদি সাধ্য 
হয়, তাহা হইলে তাহার লক্ষণ হইবে-_পৃথিবীত্ব ফ্লাহার আছে তাহাই 
পাধিব দ্রব্য। এখানে পৃথিবীত্বই হইতেছে হেতু । পুথিবীত্ব না 
থাকিলে পাধিব দ্রব্যও থাকিবে না_এজন্য ইহাকে “কেবলব্যতিবেকি- 
হেতু” বল! হইয়া থাকে । | 

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধ্যবস্তু হইতেছে-_ধবনি | লক্ষণাবাদি- 
গণ বলিতে চাহেন যে ইঞ্ার ( ধ্বনির ) হেতু হইতেছে- _লক্ষণ1 ; অর্থাু 
লক্ষণ থাকিলে তবেই ধ্বনি থাকিবে, কিংব! একটু ঘুরাইয়! বলিলে 


লোচন 'ীক। 
দ্বিতীয়ং পক্ষং দূয়তি--অতিব্যাপ্তেরিতি । অসাবিতি ধ্বনিঃ তয়েতি ভক্তযা। 
নজু ধ্বননমবস্তৈস্তাবীতি কথং তদ্ব্যতিরিক্তোহস্তি বিষয় ইত্যাহ--মহৎসৌষ্টবম্‌ 
ইতি। অতএব গ্রয়োজনস্যানাদরণীরত্বাদ ব্যঞ্জকত্বেন ন কৃত্যং কিঞ্িদিতিভাবঃ। 
মহুদ্গ্রহণেন গুপমাত্রং ন তত্তবতি | ষথোক্তম্-“সমাধিরন্তধর্মন্ত কাপ্যারোপো 
বিবক্ষিত” ইতি দর্শকতি। নহু প্রয়োজনাভাবে কখং তথা ব্যবহার ইত্যাছ-- 
গ্রলিদ্ধ্য্ছবোধেতি। পরম্পরয়া তখৈৰ প্রয়োগাৎ। 
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বলা ধায়_-লক্ষণার অভাব হইলে (হেত্বাভাব হইলে ) ধ্বনিরও অভাব 
হইবে (সাধ্যাভীব হইবে )) অর্থাত লক্ষণাই হইতেছে ধ্বনির 'কেবল- 
বাতিরেকি হেতু । 

তহুত্তরে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন_-অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপি দোষ 
হেতু ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। কারিকায় ও বৃত্তির “ন চ 
ভক্ত্য -"সংভবাৎ”-_এই অংশে ইহা! বল হইয়াছে । 

ধবণিবাদিগণের মতে ধ্বনির লক্ষণ হইবার পথে লক্ষণার দুইটি বাধ 
_অতিব্যাপ্তি দোষ ও অব্যাপ্তিদোষ ! পূর্বে বলা হইয়াছে যে লক্ষণ 
হইতেছে 'ব্যতিরেকি-হেতু* | কোন হেতুকে “দশ হেতু হইতে হইলে 
তাহাকে তিনটি সর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে; সেই হেতুকে 
পক্ষসত্্, সপক্ষসত্ব এবং বিপক্ষাসত্ব হইতে হইবে ; “পৰতো| বহ্িমান 
ধূম"_-এই উদাহরণে, পর্বত হইতেছে-_পক্ষ, বহি হইতেছে-_ 
সাধ্য ও ধূম হইতেছে-_হেতু; “সন্ধিদ্ধসাধ্যবান্‌ পক্ষঃ অর্থাৎ যাহাতে 
সাধ্যবস্ত আছে কিনা সন্দেহে আছে, তাহা হইতেছে পক্ষ ; 
এখানে পরতে বহি আছে কিন]1 তাহা সন্ধিপ্ধ-বিষয় ; এজন্য এখানে 
পর্বত হইতেছে পঞ্চ। পক্ষে সাধ্যবস্থ বিগ্কমাণ থাকিলে হেতু পক্ষসত্ব 
হয়। “নিশ্চিতপাধ্যবান্‌ পক্ষ; সপক্ষ2”-_যেখানে সাধ্যবস্ত নিশ্চিত 
আছে, তাহা! হইতেছে--সপক্ষ। যেমন--রন্ধানশাল1; এখানে সাধ্য 
বন্ছি নিশ্চিত আছে । এজন্য ইহা সপক্ষ | সপক্ষে হেতুর ( এখানে ধুম ) 
বিচ্ভমানতা হইলে সপক্ষসত্ত্। হয়। “নিশ্চিতসাধ্যাভাববান ঘঃ স 
বিপক্ষ; যেখানে সাধ্যবন্তুর অভাব স্থনিশ্চিত, সেখানে হয় বিপক্ষ । 
যেমন জল ; এখানে সাধ্যবস্তর (অগ্নির) নিশ্চিত অভাব আছে। বিপক্ষে 


বয়ং তু ব্রমঃ_প্রসিদ্ধি ধা প্রয়োজগ্তস্যানিগুঢুতেত্যর্থঃ উত্তানেনাপি রূপেণ 
তৎ প্রয়োজনং চকা সন্নিগুঢ়তাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ। বদতীত্যুপচারে 
হি শ্ছুটীকরণ-প্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনম্।  যণ্গুঢ়ং স্বশকেনোচ্যতে, কিমচারুত্বং 
স্তাৎ? গুঢ়তয়া বর্ণনে বা কিং চারুত্বমধিকং জাতম্‌? অনেনৈবাশয়েন বক্ষ্যতি__ 
যত উক্ত্যন্তরেণাশক্যং বদদিতি। অবরুদ্ধিজ্জই আলিঙ্গ্যতে। পুনরুক্তমিত্যন- 
পাদেয়তা লক্ষযতে, উক্তার্থস্যাসম্ভবাৎ। 


১৪৮ ধবনালোকঃ 


হেতু (ধুম) না থাকিলে বিপক্ষাসত্ব। হয় । ইহা! না হইলে ষথাক্রমে 
লক্ষণের তিনটি দোষ হইবে-_-€ ১) অসম্ভব (২) অব্যাপ্তি ও (৩) 
অতিব্যাপ্তি। “লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণাগমনম্‌ অসম্ভবঠ”_যে লক্ষণ কোন 
লক্ষ্যেই (যাহার লক্ষণ করা যায়, তাহাই লক্ষ্য ) যাইবে নাঁ_-তাহা 
অসম্তবদোষগ্রস্ত ৷ 

“অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমভিব্যাণ্ডিঃ'- যাহা লক্ষ্যবস্তু নহে, যদি 
সেখানেও লক্ষণ গমন করে, তাহ! হইলে তাহা হইবে লক্ষণার 
অতিব্যাপ্তিদোষ | 

লক্ষ্যেকদেশে লক্ষণাঁগমনম্‌ অব্যান্ডিঃ__-লক্ষ্যবস্তর একদেশে 
অর্থাত এক অংশে লক্ষণ যদি ণ1 যায়, ( অর্থাশড লক্ষ্যবস্তুর অনেকক্ষেত্রেই 
লক্ষণের প্রয়োগ করা গেল, কিন্তু এক ক্ষেত্রে বা অংশে প্রয়োগ করা 
গেল না ) তাহ হইলে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইবে। 

আলোচ্য অংশে ধ্বনি হইতেছে সাধ্যবস্ত ও লক্ষণ! হইতেছে তাহার 
হেতু । ঘদি দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে, সেখানে 
সেখানেই লক্ষণা নাই-_তাহা হইলে,_“লক্ষণাই ধনি”--এই 
সংজ্ভাটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইবে ; এবং যদি দেখ] যায়, যেখানে ধ্বনি 
নাই, সেখানেও লক্ষণা আছে, তাহা হইলে উক্ত সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি 
দোষে দু হইবে। ধ্বনিকার বলিতে চাহেন ঘে উক্ত সংজ্ঞ!- এই 
উভয়দোষেই দুষ্ট। 

বিপক্ষীয়গণ বলিতে পারেন-_প্রয়োজনলক্ষণায় তো প্রয়োজনের 
ব্যঞ্জন। থাকিবেই । কাজেই এক্ষেত্রে তো৷ লক্ষণাব্যতিরিক্তু ধ্বনি হইতে 
পারিবেনা। সুতরাং কেন ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইবে না? এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে বৃত্তির “বত্র হি ব্যঙ্যকৃতং-...দৃশ্টান্তে”-এই 





কুপিতাঃ প্রসরা অবরুদিতবদনা বিহসম্ত্যঃ | 
যথা গৃহীতাস্তথ! হৃদয়ং হরন্তি দ্বৈরিণ্যো মহিলাঃ || 
অত্র গ্রথণেনোপাদেয়তা লক্ষযতে | হরণেন তৎপরভস্ত্রাপতিঃ | 
তথা অজ্জেতি। কনিষ্ঠভাধ্যায়াঃ স্তনপৃষ্ঠে নবলতয়া কান্তেনোচিত-ক্রীড়া- 
যোগেন মৃছৃকোহপি প্রহারো দত্তঃ সপস্বীনাং সৌভাগ্যহুচকং ততক্রীড়া-সংবিভাগম 
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ংশে। ধ্বনিকার বলেন--ধ্বনির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে--ব্য্গকৃতং 
মহত সৌষ্ঠবম্”-_ব্যপ্রনাজাত চারুত্বাতিশয্য। কেবল ব্যঞ্জনাই ধ্বনির 
বিষয় নয়, অর্থা্ড ব্যঞ্জনার দ্বার! প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইলেই 
কাব্য ধ্বনিকাব্যের মধ্যাদালাভ করে না; ইহার জন্য প্রয়োজন-__ 
প্রতীয়মান অর্থের চারুত্ব। যেখানে 'ব্যঙ্গ্যকৃতং মহণ্ড সৌষ্ঠবং নান্তি-- 
সেখানে ব্যঙ্গযার্থ গৌণ বলিয়্াই বিবেচিত। অর্থাৎ এখানে লক্ষণা 
(হেতু) থাক সত্বেও ধ্বনি (সাধ্য) হইল না। ভক্তিকে ধ্বনির 
লক্ষণ বলিয়! মানিয়! লইলে এই ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বনির ক্ষেত্র বলিয়া 
স্বীকৃতি দিতে হইত । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের চারুত্বের 
অভাব থাকায়, ইহা'দিগকে ধ্বনির লক্ষণা ক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় 
না। তাই ভক্তিরূপ ধ্বনিলক্ষণ অতিব্যাপ্তিদৌষে ছুষ্ট। 
প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন--এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে ব্যগ্তনাকৃত 
চারুত্বাতিশধ্য নাই, সেখানেও যদি ধ্বনির প্রয়োজন না থাকে, তাহা 
হইলে শব্দের অতিশয়িত ব্যবহার বা লক্ষণা কিরূপে হইবে? অথচ 
দেখা যায়, কবিগণ এরপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-লক্ষণার ব্যবহার করিয়াছেন। 
তহুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন এক্ষেত্রে কধিগণ হইতেছেন-- 
“প্রসিদ্ধ/মুরোধ-প্রবন্তিত-ব্যবহারাঃ”-_যেহেতু পরম্পরাক্রমে শব্দের 
এইরূপ উপচারবৃত্তির ব্যবহার দেখা যায়, সেই কারণেই তীহারা 
এরূপ করিয়া থাকেন ; প্রসিদ্ধির অনুরোধেই তীঙ্ছারা ইহা করেন। 
শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_প্রসিদ্ধি হইতেছে প্রয়োজনের অনিগুটত! 
অর্থাৎ স্থস্প্ প্রকাশ ; ব্যগ্রনায় স্থস্পষ্ট প্রকাশ থাকে না। সেখানে 
ইজিতময় প্রকাশ চারুত্বে মনোহারী হইয়! থাকে । অতএব প্রয়োজন- 
লক্ষণ! যে ধবনি হইতে পারে না ইহ] সুস্পষ্ট । 
'পরিষ্লানং-...বিসিনীপত্রশয়নম্‌*-_ এখানে “বিসিনী-পত্রশয়মস্‌! অর্থাৎ 
পল্লুপত্রের শধ্যার পক্ষে _-বদতি'-কোন কিছু বলা সম্ভব নয়; 





প্রাপ্তানাং হৃদয়ে ছুঃনহে। জাতঃ, যুদুকত্বাদেব | অন্যন্ত দতো! মৃদুঃ প্রহারোহিত্যন্ত 
চ সম্প্ততে ৷ ছুঃসহশ্চ মৃছরপীতি চিত্রম । দানেনাত্র ফলবন্বং লক্ষ্যতে । 
তথা-_পরার্থেতি। বন্পি প্রস্ততমহাপুরুষাপেক্ষয়ান্থভবতি শবো মুখ্য 


১৫৩ ধবগালোকঃ 


এখানে অভিধেয় অর্থের বাধা ঘটায় লক্ষ্যার্থের দ্বারা স্ফ,টতি' অর্থাৎ 
পরিস্ফুট করিতেছে--এই অর্থ করিতে হইল । এখানে প্রয়োজন__ 
সোজাস্থজিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে - কোন নিগুঢ়তা বা ব্যঞ্জনা নাই। 
লক্ষণা ( হেতু ) আছে, অথচ ধ্বনি ( সাধ্য ) নাই। ইহা! অভিব্যান্তি 
দোষের উদাহরণ 

“ুম্বিজ্ঞাই....পুলরুত্তম_ এখানে 'পুনরুক্তম্‌ পদটি লাক্ষণিক | 
ইহার দ্বারা অনুপাদেয়ত1 লক্ষিত হইয়াছে । কারণ এখানে বাচ্য অর্থের 
কোন সম্ভাবন| নাই । সুতরাং ইহা “ব্যঙ্গ্যকৃতং মহণ্ড সৌষ্টবং নাস্তি”-__ 
এই মন্তব্যের উদাহরণ হইল । এখানেও অভিব্যাঞ্ডি দোষ । 

“কুবিআ'"মহিল।ও”-_এখানে “গ্রহণ' ও “হরণ' এই ছুইটি শব্দের 
লাক্ষণিক প্রয়োগ হুইয়াছে। "গ্রহণ শব্দের দ্বারা “ন্বৈরিণী রমণীর 
উপাদেয়তা বুঝান হইয়াছে ও হরণ' শব্দের দ্বারা তাহার বশীভূতত্ব 
বুঝাইতেছে। এখানেও কোন বব্যঙ্যকৃতং মহত সৌষ্ঠবং নাস্তি। 

এক্ষেত্রেও অভিব্যাপ্ডি দোষ । | 

“অজ্জীএ...'বতীগম্‌'”-_এখানে “দিপ্ো বা দান শবটি লক্ষিণিক। 
“দানের দ্বারা বুঝাঁন হইল-_অন্যান্ সপত্বীগণ অপেক্ষা কণিষ্ঠা ভার্ধ্যাতেই 
প্রিয়প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে । কনিষ্ঠ ভার্ধ্যার স্তন-পৃষ্ঠে নায়ক 
কর্তৃক মৃদু প্রহারও সপত্রীগণের পক্ষে দুঃসহ-_-একপ বলায় অর্থাৎ “মৃদু 
প্রহারও দুঃসহ হয়'_-বলায়,কিছু বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু 
নিগুট় ব্যঞ্জনা না থাকায় ধ্বনিকাব্য হয় নাই। এখানেও দোষ 
অতিব্যাপ্তি। 

“পরার্থে.মক্ভুব।- এখানে লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত শর 
হইতেছে-_'অনুভবতি' ; কারণ ইক্ষু অনুভব করিতে পারে না । এখানে 
অনুভবতি শব্দের লক্ষ্যার্থ হইতেছে “পিষ্ট হওয়া” | কিন্তু এখানে 
অর্থের কোন চমণ্কারিতা নাই-__অর্থ বাস্থ পেষণেই' পর্যবসিত 


এব, তথাপ্য-প্রস্ততে ইক্ষো৷ প্রশস্তমানে পীড়ায়া অন্ভবনেনাসম্ভবতা পীড়াবস্ং 
লক্ষ্যতে ; তচ্চ পীড্যযানত্ে পর্য্যবস্ততি । লম্বন্ত্যত্র প্রয়োজনং ৎ কিমিতি 
ল ধ্বন্ত টৃত্যাশক্কযাহছ--নচৈবংবিধ ইতি | (8৪) 


প্রথমোঙ্দযেতঃ ১৫১ 


হইয়াছে । এখানেও ব্যঙ্গ্য নাই অথচ লক্ষণা আছে। এটিও অভিব্যাপ্ডি 
দোষের দৃষ্টান্ত । 

“নম চ এবংবিধঃ বিষয়”-_এই উদাহরণসমূহ ধ্বনির বিষয় 
কদাপি হইতে পারে না। কারণ এই সব উদাহরণে প্রযুক্ত লাক্ষণিক 
শব্দসমূহ-_বদতি, পুনরুক্তম্‌, গ্রহীতা ঃ, হরস্তি, দত্তঃ, অনুভবতি-_ইত্যাদি 
যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অভিধার সাহাযোও প্রকাশ করা যাইত 
এবং তাহাতে সৌন্দর্যের তেমন হানি হইত না। ধ্বনির ক্ষেত্রে কিন্তু 
তাহ! যে সম্ভব নয়, পরবর্তী কারিকায় ও বৃত্তিতে তাহা বলা হুইয়াছে। 

মূল 

8৫1 যত৪-_ 

উক্ত্যন্তরেণাশক্যৎ ঘৎ তচ্চারুত্ব প্রকাশয়ন্‌। 
শব্দে ব্যপগ্রকতাং বিভ্রদ্‌ ধ্বন্যুক্তেবিষয়ী ভবেৎ ॥ ১৫ 
অত্র চোদাহ্ৃতো [বষয়ে নোক্তযন্তরাশক্য-চাকুত্ব-ব্যক্তিহেতুঃ 
শক$। 
ণ অনুবাদ 

যেহেতু 

যে চারুত্ব অগ্ঠ শবের ছ্বার। প্রকাশ করা যায় না, ভা প্রকাশ 
করিয়া শব্দ ব্যঞ্জকতা প্রাপ্ত হইয়! ধবনির বিষয় ছুইয়! থাকে। 

এবং এখানে প্রদত্ত উদাহরণ সমূহে এমন শব নাই, যাহার দ্বারা 
প্রকাশিত চারুত্ব অন্ত শবের দ্বার! প্রকাশিত হইতে পারে ন|। 

বাস্থদদেব 

পূর্বোক্ত বৃত্তিতেই বল! হইয়াছে-_প্রদত্ত উদ্বাহরণসমুহু ধ্বনির বিষয় 
নহে। ব্যাখ্যাতে তাহার ষে কারণ দেখানে! হইয়াছে, এখানে তাহাই 
বলা হুইতেছে। পূর্বের উদ্াহরণসমূহের লাক্ষণিক শব্াবলী যে 
অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়া যে সৌন্দর্য্যস্থষ্ি করিয়াছে, অন্য শব্দের দ্বারাও 


লোচন টীক। 
বত উক্ত্যন্তরেণেতি । উত্ত্যত্তরেণ ধ্বন্যতিরিক্তেন শ্ছুটেন শবার্থ ব্যাপার- 
বিশেষেপেত্যর্থঃ | শব ইতি পঞ্চন্র্থেযু যোজ্যম্‌। ধ্বন্যুক্ে্বিযযীতবেদিতি-- 
ধ্বনিগকে নোচ্যত ইভ্যর্থঃ | উদাহত ইতি । বদতীত্যাদৌ ॥ (৪) 


১৫২ ধবন্গালোকঃ 


সেই অর্থের প্রকাশ ও তদনুরূপ সৌন্দর্সস্থষ্টি হইতে পারে। সে 
কারণেই এগুলি ধ্বনির উদাহরণরূপে গণ্য হয় নাই । 

তাহা! হইলে ধ্বনির বিষয় কি হইবে? আলোচ্য কারিকায় সেই 
প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়] হইয়াছে । অন্য শব্দের দ্বার! অপ্রকাশ্থ চারুত্ব যে 
শবের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং যে শব্দ এইভাবে ব্যগ্কত। প্রাপ্ত হয়, 
কেবলমাত্র সেই শব্দই ধ্বনি বলিয়! কথিত হয়। বুত্তিতে বলা হইয়াছে, 
পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে__-অর্থাণ “বদতি” হইতে “অনুভবতি” পর্য্যন্ত, 
লক্ষ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত চাঁরুত্ব অন্য শব্দের সাহায্যও প্রকাশিত 
হইতে পারে । যেমন 'বদতির' পরিবর্তে '্কটাকরোতি” শব্দ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে! সেই কারণে এগুলি ধ্বনির বিষয় নহে । 

ক্ত্যত্তরেণ'-__শ্রীমদভিনবগ্ডপ্ত এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াঁছেন__ 
ধ্বনির অতিরিক্ত ক্ফুট শব্দার্থময় ব্যাপার-বিশেষের ছ্বার]। 

“শবধ:”-__ইহা--অভিথা, তাৎপর্য, লক্ষণা, ব্যঙ্জন। ও ধ্বনিকাব্য-_ 
এই পাঁচ বিষয়েই প্রযোজ্য । 


মূল 
৪৬। কিংচ,_ 
রূঢ়া যে বিধয়েহুন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি । 
লাবণ্যান্তাঃ প্রযুক্তান্তে ন ভবন্তি পদ্ং ধ্বনেঃ ॥ ১৬ 
তেষু চোপচরিতশব্দরত্তিরস্ভীতি। তথাবিধে চ বিষয়ে ক্কচিৎ 
সম্ভবননপি ধ্বনি-ব্যবহারঃ প্রকারান্তরেন প্রবর্ততে। ন তথাবিধ- 
শব্মুখেন। 
নু বাদ 
আরো | 
লাবণ্যাছি যে সব শব্দ অন্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার। 
নিজ নিজ বিষয় হইতে অন্থাত্র ব্যবহৃত হইলেও ধবনির পদ লাভ করে 
ন।। [ অর্থাৎ সবনিরূপে গৃহীত হয় ন। ] 
তান্ছাক্দের (সেই সব শবের) মধ্যে শব্দের উপচারবৃত্তি (বা 
লক্ষণ। ) আছে; এবং সেইরূপ বিষয়ে কচি ধবনিব্যবহারের সম্তাবন। 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১৫৩ 


থাঁকিলেও তাহু। প্রকারান্তরে ঘটিযা থাকে_সেইরূপ শব্দের দ্বারা 
নহে। 
বাসুদেব 

৪৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে 
যে প্রয়োজনমূল! লক্ষণার ক্ষেত্রে অতিবাণ্তি দোষবশতঃ ভক্তি ধবনির 
লক্ষণ হইতে পারে নাঁ। সেখানে প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহা 
আদরণীয় নয় ; সেইজন্য সেখানে ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে না। 

লক্ষণা যে ধ্বনির লক্ষণ হইতে পাঁরে না, এখন তাহ! বূটিমূলা 
লক্ষণার সাহায্যে প্রমাণ করিতেছেন | ইহ1 আর একটি নুতন প্রমাণ ; 
সেইজন্যই বলা হইল--কিং চ?। 

রূট্রিমূল! লক্ষণায় ব্যঞ্টনার কোন প্রয়োজনই নাই ; কেবলমাত্র 
শবের ওপচারিক বা অতিশয়িত প্রয়োগ আছে; সুতরাং সেখানে 
ধবননব্যাপার থাঁকিতেই পারে না । 

প্রশ্ন হইতে পারে, “লাবণ্য প্রভৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত যে অর্থ 
সেই অর্থে তো তাহাদের ব্যবহার হয় না। 'লাবণ্য' শব্দের বুত্পত্তিগত 
অর্থ হইতেছে__“লবণরসযুক্তত্ক' ; কিন্তু তাহার ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে 
হৃদ । “লাবণ্যাদি শব্দের আদি পদের ছার! সমশ্রেণীর অন্যান্থ 
শব্দকে বুঝাইতেছে | যেমন-_-আনুলোম্য, প্রীতিকুল্য, সবক্ষচারী 
ইত্যাদদি। এগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে (১) আনুলোম্য__ 
লোমের অনুগত অর্থাৎ মর্দিন €২) প্রাতিকৃল্য-_কুলের বিপরীত প্রতিকূল, 


লোচন 

এবং ঘত্র প্রয়োজনং সদপি নাদরাম্পদং তত্র কো ধ্বননব্যাপার হত্যুত্া 
ত্র মূলত এব প্রয়োজনং নান্ডি, ভবতি চোপচারস্তত্রাপি কো ধ্বননব্যাপার 
ইত্যাহ-_কিঞ্চেতি। লাবণ্যাস্ত! যে শব্দাঃ স্ববিষয়াললবণরসযুক্তত্বাদেঃ স্বার্থাদগাত্ 
হৃ্কত্বাদৌ রূঢ়াঃ রূঢত্বাদেব ভ্রিতয়-সন্গিধ্যপেক্ষেণব্যবধানশূন্তাঃ । যদাহ-_ 

'নিরঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সাধর্থযাদভিধানধৎ | 

ইতি। তে তন্মিন্‌ স্ববিষয়াদনততর প্রযুক্তা অপি ধ্বনেঃ পদং ভবস্তি) ন তত্র 

ধ্বনিব্যবহারঃ ; উপচরিতা শব্ন্য বৃত্তিগ্গোণী ; লাক্ষণিকী চেত্যর্থঃ। আর্দি- 


১৫৪ ধ্বন্তালোকঃ 


তাহার ভাব ; (৩) সব্রঙ্গচারী--স (তুল্য বা একই) গুরু যাহার; এই 
সব শব্জের লাক্ষণিক ব্যবহারকে কি আমরা ধ্বনি বলিতে পারি না? 
কারণ ইহারা তো মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করিতেছে । ততুন্তরে 
ধ্বনিকার বলেন-_ 

লাবণ্য প্রভৃতি শব্দাবলীর যে অর্থে ব্যবহার আমর। দেখি, তাহা! এ 
সব শব্দের বুৎপত্ভিগত মুখ্য অর্থ নহে বলিয়! তাহ! উপচার ছারা প্রাপ্ত 
বা! লাক্ষণিক । কিন্তু লক্ষণার ক্ষেত্রে__মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সহিত 
সংযোগ ও প্রয়োজন--এই তিনটি কারণে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, 
এখানে সে সব কারণ অনুপস্থিত! অথচ ইহাদের মুখ্যার্থে প্রয়োগ না 
হইয়! লাক্ষণিক প্রয়োগ হুইয়াছে। এই ভাবে কারণত্রিতয়শৃম্যতা 
সত্বেও লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে রূঢ়ত্ব বা. প্রসিদ্ধির জম্য। এই শব্- 
গুলির এই সব অর্থে প্রয়োগ স্তপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, প্রসিদ্ধির জন্যই এই সব 
ক্ষেত্রে উক্ত কারণত্রয় রহিত হইয়। থাকে । এই জন্যই বল! হইয়াছে-- 
“নিরূঢা লক্ষণ!ঃ কাশ্চিৎ সামণ্থ্যাদভিধানবৎ” অর্থাৎ *প্রয়োগসামর্থবশতঃ 
কোন কোন নিরঢা লক্ষণ! অভিধানব হইয়া থাকে” ; অর্থাৎ 
প্রসিদ্ধিবশতঃ ইহাদের লাক্ষণিক অর্থ অভিধেয় অর্থের মতই হইয়া যায়| 
ফলে ইহাদেরও ব্যগুনা কিছু থাকে না; সর্বত্রই স্ফুটত্ব-প্রতীতি হইয়া 
থাকে। এই কারণে লাবণ্যাদি শব্দসমূহ মুখ্যার্থ হইতে ভিন্ন লাক্ষণিক 
গ্রহণেনাছলোম্যং প্রাতিকুল্যং সব্রক্ষচারীত্যেবমাদয়ঃ শবা লাক্ষণিকা গৃহাস্তে | 
লোয়ামনুগতমন্গুলোমং মর্দনম্‌ । কুলন্ত প্রতিপক্ষতয়া শ্থিতং আোতঃ প্রতিকুলম্‌। 
তুল্যগুরুঃ সব্রক্ষাচারী-_ইতি মুখ্যো বিষয়ঃ | অন্যঃ পুনরুপচরিত এব । ন চাত্র 
প্রয়োজনং কিঞিতৎ উদ্দিপ্ত লক্ষণ] প্রবৃতেতি ন তছ্িষয়ো ধ্বননব্যবহারঃ | ননু 
*দেবড়িতি লুণাহি পলুত্রশ্মিগ মিআলবগুজলং গুমরিকষোন্পপরণ্য* ইত্যাদে 
লাবগ্যাদিশবসন্গিধানেহস্ডি প্রতীয়মানাভিব্যক্তিঃ ; সত্যমৃ, সা তু ন লাবশ্য- 
শব্বাৎ। অপি তু সমগ্রৰাক্যার্থ-প্রতীত্যনস্তরং ধ্বনন-ব্যাপারাদেব । অন্জর ছি 
শ্রিরতমামুখটস্যেৰ সমস্তাশা-প্রকাশকত্বং ধ্বন্যত ইত্যলং বহুনা। তরদ্দাহ__- 
প্রকারাত্তরেণেতি । ব্যঞ্জকত্বেনৈৰ । ন তৃপচরিত-লাবণ্যাদিশবগ্রয়োগাদিত্যর্থ; | 
এবং যত্র হত্রভভিস্তত্র তত্র ধ্বনিরিতি তাবয়ান্তি। (৪৬) 


প্রথমোদ্যোতঃ ১৫৫ 


অর্থে প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিত্বপদ লাভ করে না; এখাঁনে লক্ষণা-প্রবৃত্তির 
কোন প্রয়ৌজনই নাই ; স্বতরাং সে বিষয়ে ধরনন-ব্যবহারও হয় না। 
সেই কারণেই বৃত্তিতে বল হইল-_-“তেষু চোপচরিত-শব্দ-বৃত্তিরস্তি” ; 
কিন্তব-_-“ধ্বনিব্যবহারঃ ন তথাবিধশব্দমুখেন ।” 

এখন আর একটি আশংকার কথা বুত্তিতে বল! হইয়াছে ও “ন 
তথাবিধশব্মুখেন””--বলিয়া তাহার নিরসনও করা হইয়াছে; 
আশংকাটি হইতেছে এই- লাবণ্যাদি রূট্িলক্ষণাযুক্ত শব্দের প্রয়োগ 
হওয়! সত্বেও সে সব ক্ষেত্রে ধ্বনি হইয়াছে__ প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি 
হইয়াছে। যেমন 'শ্রীমদভিনবগুগুপাদাচার্ষ্য কর্তৃক লোচন টীকাঁয় উদ্ধৃত-_ 
দেবড়িতি-"*গুমরিফোল্লপরণ্য__এই শ্লোকাংশে 'লাবণ্য' শবের সান্লিধ্যেও 
প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। অতএব রূটিলক্ষণার ক্ষেত্রে ধবমি- 
বাবহার হইবে না কেন! ততুত্তরে বৃত্তিতে বলা হইয়াছে--“তথাবিধে 
বিষয়ে....শব্দমুখেন |” শ্রীমদ্রভিনবগ্ুপ্তাচাধ্য বলেন- এখানে “লাবণ্য 
শব্দের দ্বারা প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি ঘটে নাই--এই অভিব্যক্তি 
ঘটিয়াছে সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির পর ধ্বনন-ব্যাপার হইতে । এই 
উদাহরণে যাহা ধ্বনিত হইয়াছে তাহ! হইতেছে-_“প্রিয়তমার মুখই 
সমস্ত দিউ মণ্ডলের প্রকাঁশক” ৷ সেইজন্য বল! হইল-_“প্রকারাস্তরেণ” 
অর্থাৎ ব্যঞ্তকত্বের দ্বারা প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে; “ন 
তথাবিধ-শব্দমুখেন”-_- অর্থাৎ উপচরিত লাবণ্যাদি শব্দের প্রয়োগের 
জন্য নহে । এখানে প্রতীয়মানের অভিব্যক্তির কারণ- ব্যঞ্কত্ব, 
উপচরিত শবের প্রয়োগ নহে। 


মূল 
8৭1 অপি চ-_ 


যুখ্যাৎ বৃত্তিৎ পরিত্যজ্য গুণবৃত্যার্থদর্শনম্‌। 
যছ্দ্িস্ঠ ফলৎ তত্র শব্দো নৈব গ্থলদগতিঃ ॥১৭ 
তত্র ছি চারুত্বাতিশয়-বিশিপরার্থ-প্রকাশন-লক্ষণে প্রয়োজনে 
কর্তব্যে বদি শবস্ামুখ্যতা তদা তন্য প্রয়োগে হ&তৈব স্যাৎ। 


ন চেবম্‌॥ 
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অনুবাদ 

আরো-- 

বেখানে শব্দের মুখ্যবৃস্তি পরিত্যাগ পুর্ধক গুণবৃত্তির সাহায্যে 
অর্থবোধ হয়, সেখানে যে কলকে উদ্দেশ্ট করিয়া শব্দের প্রয়োগ হয়, 
তাহাতে (দেই ফলের পক্ষে) শব ব্থলদৃগতি হয় না (অর্থাৎ সেই 
ফলের উদ্দেশ্টো যাইতে শব্দের গতি স্মলিত ব। বাধাপ্রাপ্ত হয় না, শব্দ 
সে উদ্দেশ্টে সছজেই যাইতে পারে )। 

সেখানে প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বাতিশব্যযুক্ত বিশিষ্ট অর্থের 
প্রকাশ; এই প্রয়োজনসাধনের জগ্যই ঘদি শব্দের অমুখ্য ব। গৌণ 
প্রয়ো হয়, তাহা হইলে সেইরূপ প্রয়োগ দোষযুক্ত হইবে। কিন্তু 
সেইরূপ হয় না। 


বাস্থর্দেব 

“অপি চ”__এতদ্বারা আনন্দবর্ধন নূতন আর একটি যুক্তির সাহায্যে 
ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ 'নহে__তাহা দেখাইতেছেন। পূর্বে দেখানো 
হইয়াছে-_অতিব্যপ্তি ও অব্যাপ্ডি দোষের জন্য ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে 
পারে না। এখানে উভয়ের বিষয়ের বিভিন্নতা দেখানে। হইতেছে । 

যদি ধরাঁও যায় যে, যেখানে ভক্তি বা লক্ষণ! আছে, সেখানেই 
ধবনি আছে, তবুও উভয়ের বিষয়ে প্রভেদ আছে অর্থাৎ যাহ! লক্ষণার 
বিষয়, তাঁহ1 ধ্বনির বিষয় নহে! বিষয়ের বিভিন্নতা যেখানে, সেখানে 
ধর্ম ধমিভাব থাকিতে পারে না; এদিকে আবার ধর্মই ধর্মীর লক্ষণরূপে 
গণ্য হয়। 





লোচন 'টীক! 

তেন যদি ধ্বনের্ডক্তিলক্ষণং তদা ভক্কতি-সগ্লিধোৌ সর্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ 
স্যাদিত্যতিব্যাণ্তিং। অভ্যুপগমস্তাপি বমঃ--ভবতু ত্র ষত্রভক্তিন্তত্র তত্র ধ্বনিঃ | 
তথাপি যত্বিষয়ো লক্ষণাব্যাপারো। ন তছিষয়ে! ধবননব্যাপারঃ.। ন চ ভিন্নবিষয়য়ো 
ধর্সধন্সিভাবঃ) ধর্ম এব চ লক্ষণমিত্যুচ্যতে | 

তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ো ব্যাপারঃ ৷ ধবননং চ প্রয়োজনবিষয়ম্‌। 
ন চ তদ্বিযয়োইপি দ্বিতীযো লক্ষণাব্যাপারো যুক্তঃ, লক্ষণাসাহগ্র্যভাবাদিত্যভি- 
প্রায়েণাহ--অপি চেত্যাদি। যুখ্যাং বৃত্তিমভিধাব্যাপারং পরিতাজা 
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উভয়ের অর্থাৎ ভক্তি ও ধবনির বিষয় ষে বিভিন্ন তাহা এইভাবে 
বুঝা যায়। লক্ষণার বিষয় হইতেছে অমুখ্য বা গৌণ অর্থবিষয়ক 
ব্যাপার; আর ধ্বনির বিষয় হইতেছে প্রয়োজন অর্থ1ৎ ঘে প্রতীয়মান 
অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শের প্রয়োগ হয়,সেই প্রভীয়মানের অভিব্যক্তি। 
ঘেখানে এইরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে ধ্বনির লক্ষণ স্থির করার জন্য 
দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপারের প্রয়োগ সঙ্গত নয় ; কারণ সেখানে লক্ষণার 
সামগ্রীই নাই ; বিষয়টি হুপষ্ট করিবার জন্যই আলোচ্য কারিকা ও 
বৃত্তি রচনা করা হইয়াছে । 

“মুখ্যাং বৃত্তিম্”__শবের মুখ্য বৃত্তি বা অভিধা ব্যাপার ; 'পরিভ্যজা” 
সমাপ্ত করিয়া; “গুণবৃত্া”- শব্দের গুণবৃত্তি বা লক্ষণার বার]; 
“ভর্থদর্শনম্” _€ অমুখ্য বা গৌণ ) অথের প্রত্যায়ন ; “দেখানো? অর্থে 
এখানে ণিজন্ত প্রয়োগ হইয়াছে। যু ফলম্‌-_কর্মভূত প্রয়োজনরূপ 
যে ফল; এই প্রয়োজনেই লক্ষণাতিরিক্ত দ্বিতীর ব্যাপার অর্থাৎ 
ব্ঞঞজন। রহিয়াছে । এই প্রয়োজন যে লক্ষণা নহে, তাহা “শব্ধ! নৈব 
'থলদরগতি” এই বাকো বুঝান হইয়াছে । 

ক্খলদংগিতিঃ”_-স্থলন্তী” অর্থাত বাধক-বাপারের দ্বারা গীড়িত 
হইয়াছে “গতিঃ*__অববোধন শক্তি যাহার (যে শব্দের ); এইক্ষেত্রে 
লক্ষণার ব্যাপার থাকে । যেখানে শব্ের দ্বারা প্রয়োজন বুঝা যায়, 
সেক্ষেত্রে শকের বাধক যোগ না থাকায়, লক্ষণার অবকাশ থাকেনা । 





পরিসমাপ্য গুণবৃত্যা লক্ষণারিপরার্থন্তমুখ্যন্ত দর্শনং প্রত্যায়না, সা যংফলং 
কর্মভৃতং প্রয়োজনরূপমুন্দি্ত ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে ভাবদ ঘ্িতীয়ো 
ব্যাপারঃ। ন চাসৌ লক্ষণৈব ; ষতঃ স্থলন্তী বাধকব্যাপারেশ বিধুরীক্রিয়মাণা” 
গতিরববোধনশক্তিন্ত শবন্ত তদীয়ো ব্যাপারে। লক্ষণা । ন চ প্রয়োজনমবগময়তঃ 
শবন্ত বাধকযোগঃ । তথাভাবে তত্রাপি . নিমিতাস্তরন্ত প্রয়োজনান্তরস্ত 
চান্বেষণেনানবস্থানাৎ । তেনায়ং লক্ষণলক্ষণায়া ন বিষয় ইতি ভাবঃ দর্শনমিতি 
গ্ন্তে! নির্দেশঃ। কর্তব্য ইতি। অবগময্মিতব্য ইত্যর্থ। অনুখ্যতেতি। 
বাধকেন বিধুরীরুততেত্যর্থঃ। তন্তেতি শবন্ত। ছুষ্টতৈবেতি। প্রয়োজনাব- 
গমস্ত সুখসম্পততয়ে হি স শবঃ প্রবুজ্যতে তন্দিরমুখ্যার্থে। যদি চ “সিংছো বটুঃ, 
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সেক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা ব্যাপারই থাকে ; অর্থাৎ লক্ষণান্ন মুখ্যার্থ-বাধ আছে ও 
প্রয়োজন আছে, আর ব্যঞ্জনায় কেবল প্রয়োজন আছে; সেই প্রয়োজন 
হইতেছে-_চারুত্বাতিশযায়ুক্ত প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি । 

তণ্সত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে, ধ্বনির ক্ষেত্রেও বাধক যোগ 
আছে, তাহ! হইলে লক্ষণা করিতে হইলে এখানেও প্রয়োজনের বিষয় 
বুঝিবার জন্য নূতন নিমিত্ত ও নূতন প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে 
আবার এই দ্বিতীয় প্রয়োজন বুঝিবার জন্য নৃতন নিমিত্ত ও নৃতন 
প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে ; এইভাবে যুক্তিতে অনবস্থা দোষের 
স্টি হইবে ; স্তুতরাঁং ধ্বণি লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে, প্রয়োজনও 
লক্ষ্য নহে। 

“প্রয়োজনে কর্তব্যে'__ প্রয়োজন দেখাইতে হইলে; “অমুখ্যতা”-_- 
মুখ্যার্থগ্রহণের বাধার দ্বার! শব্দার্থের গৌণতা-প্রাপ্তিকে বুঝাইতেছে। 
'ভস্য”--শব্দের। “ভুষ্টতা এব ইতি”__শব্দের এরূপ প্রয়োগ দুষ্টই 
হইয়া থাকে। কারণ প্রয়োজন ভালভাবে বুঝাইবার জন্যই শব্দ 
অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ধ্বনি প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বা তিশয্য- 
বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশন ; শব্দের অমুখ্বত্তি সেই প্রয়োজন বুঝাইতে 
পারে না। তবুও যদি এই উদ্দেশে শব্দের অনুখ্যতা বা গৌণবৃত্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহ! হইলে সেই গৌণবৃত্তিযুক্ত শব্দের প্রয়োগ 
অবশ্যই দুষ্ট হইবে । সেই কারণেই ধ্বনি অভিধা বা লক্ষণ নহে, 
তাহাদের অতিরিক্ত একটি ব্যাপার । 
ইতি শৌধ্যাতিশয়েহপ্যবগমগ়িতব্যে সবলন্গতিত্বং শবস্ত তি তত্প্রতীতিং নৈব 
কুর্যাদিতি কিমর্থং তশ্ত গ্রয়োগঃ। উপচারেণ করিষ্তীতি চেত্তত্রাপি প্রয়োজনাত্তর- 
মনেষ্যং তত্রাপ্যুপচার ইত্যনবস্থা । অথ ন তত্রব্খপদ্গতিত্বং, তহি প্রয়োজনেহ- 
গমফিতব্যে ন লক্ষণা্যো ব্যাপারঃ তৎসামগ্র্যভাবাৎ। ন চাস্তি ব্যাপার ঃ। 
ন চাসাবভিধা, সময়ভ্ত তত্রাভাবাৎ। যৰ্যাপারাস্তরমভিধা-লক্ষণাতিরিক্তং স 
ধ্বননব্যাপারং | ন চৈবমিতি। ন চ প্রয়োগে ভুষ্টতা কাচিৎ, প্রয়োজনন্তা- 
বিস্বেনৈব প্রতীতেঃ। তেনাভিধৈব মুখ্যেহর্থে বাধকেন প্রবিবিৎনুনিরধ্যমানা সতী 
অচরিতার্থতবাদন্তত্র প্রদরতি । অতএব অমুখ্যোহস্তায়মর্থ ইতি ব্যবহারঃ । তখৈব 
চাঁদুখ্যতয়! সন্কেত গ্রহণমপি তত্রান্তীত্যভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা । (৪৭) 
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“গা চৈবম্”'__ ধ্বনির ক্ষেত্রে এরূপ হয় নাঁ_-অর্থাৎ ধ্বনি নিধিস্ষে 
চারুত্বাতিশয়বি শিক্টার্থ-প্রকাশনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। 


মূল 

8৮। তম্মাৎ 

বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবতির্বযবস্থিত] | 
ব্যঞ্কত্বৈকমুল্ত ধবনেঃ স্যাল্লক্ষণং কথম. ॥১৮ 

তম্মাদ্রন্যে। ধ্বনিরন্য। চ গুণবৃত্তিঃ। অব্যাপ্তিরপ্যন্ত লক্ষণন্ত | 
ন হি ধ্বনিপ্রভেদে! বিবন্ষিতান্য পরবাচ্যলক্ষণঃ, অন্যে চ বহুবঃ 
প্রকার! ভক্তয। ব্যাপ্যন্তে। তম্মাদ্ধ ভক্তিরলক্ষণম.॥ 

অনুবাদ 

অতএব-- 

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গুণবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। ধ্বনির 
একমাত্র মূল হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব বা! ব্যজন। ; অতএব কিন্তাবে গুণবৃ্তি 
ধ্বনির লক্ষণ হইবে? 

অভএব ধবনি ও গুপবৃত্তি পৃথক। এই লক্ষণের (ভক্তিই ধ্বনির 
লক্ষণ _হুহার) অব্যান্তিদাষও আছে। বিবক্ষিান্তপরবাচ্য নামক 
ধ্বনির প্রভেদে ভক্তি বা লক্ষণ! অনুপস্থিত। ইছ। ব্যতীত অন্যান্য 
বহুপ্রকারের ধনিও ভক্তির বা লক্ষণার দ্বারা পরিব্যাণ্ড নয়। সুতরাং 
ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ নহে । 

বাসুদেব 

অভিধার বাধা হইলে তবে লক্ষণার উত্থান হয়। লক্ষণ! যেন 

অভিধার পুচ্ছ; লক্ষণা অভিধার পশ্চাদ্গামী বলিয়া ইহার নাঁম 


লোচন টীকা 
উপসংহরতি- তন্মা্দিতি ৷ যতোই ভিধাপুচ্ছভূতৈবলক্ষণ!, ততো হেতোর্বাচকত্ব* 
মভিধাব্যারমাশ্রিতা তত্বাধনেনোখা নাত্বৎপুচ্ছভূতত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গৌণলাক্ষ ণিক- 
প্রকার ইত্যর্থ:। স! কথং ধ্বনের্ব্যঞনাত্বনো লক্ষণং স্তাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি । 
এতছপসংহরতি--তম্মাদিতি | ষতোহতিব্যাপ্তিরস্তা তত্প্রসঙ্গেন চ ভিন্ন- 
বিষয়ত্বং তশ্মাদ্‌ ধ্বনিরিত্যর্থঃ এবম্‌ “অতিব্যাপ্ডেরথাব্যান্ডতেন্ন চাসো। লক্ষতে হয়া 
ইতি কারিকাগতাতিব্যান্তিং ব্যাখ্যায়াব্যান্তিং ব্যাচষ্টে--অব্যাণ্তিরপ্যন্তেতি । 
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গৌনীবৃত্ি। বিষয়ের বিভিন্নতাঁবশতঃ এই গোঁণীবৃত্তি ব্যঞ্জনাত্মক 
ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। “তন্মা_ শব্দের অর্থ হইতেছে__ 
যেহেতু অতিব্যাপ্তির ও সেই প্রসঙ্গে ভিন্ন-বিষয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে 
-সেই কারণে। 

কারিকায় বল! হইয়াছে-- লক্ষণ! বা গুণবৃত্তি সর্বদাই বাচকত বা 
অভিধাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিধাজাত মুখ্যার্থের বাধা হইলে 
তবেই লক্ষণার উত্থান ঘটে। ধ্বনি কিন্তু অভিধার উপর নির্ভরশীল 
নহে; ইহার মূল আশ্রয় হইতেছে ব্যগ্তকত্ব বা ব্যপ্রন] ব্যাপার | সমানাধি- 
করণত্ব না থাকায় অর্থাৎ একই আশ্রয় ন1 হওয়ায় লক্ষণ। ও ধ্বনি এক 
হইতে পারে না ও সেইজন্ই লক্ষণ! ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে ন]। 
এই কারণে বুত্তিতে বলা হইল-_“তম্মাদন্যো ধবনিরন্যা৷ চ গুণবৃত্তিঃ”, 

অতঃপর বৃত্তিকার এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ দেখাইতেছেন। 
পূর্বে কারিকায় বল! হইয়াছে_-“অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তে নন চাসৌ লক্ষ্যতে 
তথা” । অতিব্যাপ্তিদেষ পুর্বে উদ্লাহরণসহ দেখানো হইয়াছে। 
এখন অব্যাপ্ডিদোষ দেখান হইতেছে। 

যেখানে যেখানে ধ্বনি থাকে, সেখানে সেখানে ভক্তি ও থাকিলে 
অব্যাপ্তি দোষ হইবে না| ধ্বনির কোন প্রভেদে ভক্তি না থাকিলে 
তখন অব্যাপ্তি দোষ হইবে; ধ্বনির ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। যেমন 
অবিবক্ষিত-বাঁচ্যধবনিতে ভক্তি থাকিলেও বিবক্ষিতা ন্যরবাচ্যধবনিতে ভক্তি 


অন্ত গুণবৃত্তি-রূপস্তেত্যর্থঃ। ঘত্তরধত্র-ধ্বনিস্তত্র তত্র যদ্দি ভক্তিরবেন স্তাদব্যান্তি £। 
ন চৈবম্; অবিবক্ষিতবাচ্যেহস্তিভক্তিঃ 'ুবর্ণপুষ্পাং ইত্যাদৌ। শিখরিণি, 
ইত্যাঁদে তু সা কথম্‌। নগ্ু লক্ষণ! তাবদ্‌ গৌণমপি ব্যাপ্পোতি । কেবলং শববস্তমর্থং 
লক্ষরিত্বা তেনৈৰ সহ সামানাধিকরণং ভজতে _-সিংহো বটু' ইতি । বার্থাস্তরং 
লক্ষযিত্বা স্ববাঁচকেন তদ্ধাচকং করোতি। শব্ধার্থো বা যুগপত্বং লক্ষিত্। 
অন্তাভ্যামেৰ শব্দার্থাভ্যাং মিশ্রীভবত ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্‌ গৌণশ্ত ভেদঃ। দাহ 
“গৌণে শবদপ্রয়োগঃ, ন লক্ষণায়াম* ইতি, তত্রাপি লক্ষণান্ত্যেবেতি সর্বত্র সৈৰ 
ব্যাপিকা। সা চ পঞ্চবিধা। তদ্‌ ধথা---অভিধেয়েন সংবোগাৎ ; ছিরেফশবাশ্য 
হি যোইভিবেযে। ভ্রমরশবঃ তৌ বেফৌ ষন্তেতি কৃত্বা তেন ভ্রমরশবেন বন্ত সংযোগঃ 
সন্বন্ধঃ বট্পদলক্ষণত্তার্থম্ত সোহর্থো ছিরেফশবেন লক্ষ্যতে, অভিধেয়সত্বন্ধং 
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নাই। তাহ ব্যতীত অন্য বহু প্রকারেরধ্বনিও ভক্তির দ্বার। পরিব্যাপ্ত 
হয় নাঁ। যে রসর্ধবধণি কাব্যের প্রাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও 
ভক্তি বা লক্ষণা অনুপস্থিত । বিভাবাদির প্রতীতির সংগে সংগেই সহদয় 
সামাজিক কাব্য ও নাট্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করেন। মুখ্যার্থবোধে কোন 
বিলম্ব ঘটে না। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি--ন্থবর্ণপুস্পাম্” ইত্যার্দি উদাহরণে__ 
অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনিতে ভক্তি আছে : কিন্তু এশিখরিণি-” ইত্যাদি 
উদাহরণে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্নতে ভক্তি নাই | কাঁজেই এখানে 
লক্ষণার অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। 

বল! যাইতে পারে গৌণী বৃভ্তি লক্ষণার দ্বারা পরিব্যাণ্ড হয়, 
অর্থাৎ গৌণীবৃত্তিবেগ্ভ অর্থকে লক্ষণাগম্ বলিয়া মানিয়! লইতে পারা 
যায়। সেজন্য গৌণী স্থলেও লক্ষণ! আছে ; কারণ ইহার বাপকত। 
সর্বত্র। এই লক্ষণ পাঁচ প্রকারের হয়_€১) অভিধেয়ের সহিত 
সংযোগের দ্বারা (২) অন্িধেয়ের সহিত সামীপাৰশতঃ (৩) অভিধেয়ের 
সহিত সমবায়সন্বদ্ধবশতঃ (৪) বৈপরীতাবশতঃ এবং (৫) কাধ্য- 
কারণ ভাব হইতে । এই লক্ষণা সবত্র বাপ্ত ; স্থতর]ং “শিখগ্িণি'-_ 
এই উদাহরণে সবন্যুক্ত লক্ষণা আছে; কারণ এখাঁপে যে প্রশ্ন আছে, 


ব্যাখাতরূপং নিমিত্ীরুত্য। সামীপ্যাৎ ক্গায়াং ঘোষ? | সমবায়ার্িতি 
সন্বন্ধাদিত্যর্থঃ “ঠীঃ প্রবেশয়* ইতি যথা । বৈপরীত্যাৎ যথা-_ 

শত্রমুদ্দিন্ত কশ্চিদ্‌ ব্রবীতি_-কিমিবোপকৃতং ন তেন মম ইতি যথা। 
ক্রিযাফোগাদ্দিতি কাধ্যকারণভাবাদিত্যর্থঃ। যথা অন্নাপহাবিপি ব্যবহারঃ প্রাণানম্ং 
হরতি ইতি । এবমনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধস্াা ৰিশ্বমেব ব্যাপ্তম্‌। তথাহি-__-শিখরি ণি” 
ইত্যত্রাকশ্মিক প্রশ্নবিশেধাদি-বাধকাগ্প্রবেশে সাবৃগ্তাল্লক্ষণান্ত্যেৰ | নন্বত্রাঙ্গী রূতৈৰ 
মধ্যে লক্ষণ, কথং তন্ণক্তং বিবক্ষিতান্তপরেতি ? তদছ্েপ্গোহত্র মুখ্যোহ সংলক্ষ্য- 
ক্রমাত্া বিবক্ষিতঃ। তছেদশন্দেন চ রসভাবতদাভাসতংপ্রশমভেদান্তদ বাস্তর- 
ভেদাশ্চ, ন চ তেধু লক্ষণারা উপপত্তিঃ। তথাহি-বিভাবান্ুভা বপ্রতিপাঁদকে 
কাব্যে মুখ্যেইর্থে তাবদ্বাধকাচ্ুপ্রবেশোইপ্যসম্তাব্য ইতি কো পক্ষণাবকাশঃ ? 

নন্গ কিং বাধয়া, ইর়দেব লক্ষণাশ্বরূপম্--“অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতি- 


লক্ষণোচ্যতে' ইতি । ইহ চাঁভিধেয়ানাং বিভাবাহ্ছভাবাদীনামবিনাতৃতা রলাদব 
১১ 
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সেই আকন্মিক প্রশ্নের দ্বারাই বাধকের প্রবেশ হইয়াছে । তবে 
বিবক্ষিতান্যপরবা চ্যধবনিতে লক্ষণ! নাই--একথা! কেন বলা হইল ? 
তদুত্তরে শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-__লক্ষণা প্রবৃত্তির হেতুত্রয়ের মধ্যে 
ুখ্যার্থবাধ প্রথম ও প্রধান ; বিভাবাদির প্রতীতির সময় মুখ্যার্থবাধ 
পরিলক্ষিত হয় না তাই রসধ্বনিরপ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যের 
শ্রেণীভেদে লক্ষণ প্রবৃত্তির প্রশ্ন উঠে ন1। আর বিবক্ষিতান্যপরবাঁচ্য 
ধবনি বলিতে ইহার অসংলক্ষ্যত্রমব্যঙ্গরূপ মুখ্য ভেদকেই লক্ষা কর! 
হইয়াছে | বৃত্তিতে যে “ধ্বনি প্রভেদঃ” বল! হইয়াছে-_তদ্দারা রসধ্বাঁন 
ভাবধ্বনি, তাহাদের আভাস, প্রশম ও অন্যান্য ভেদ বুঝিতে হইবে! 
এখানে লক্ষণাঁর উদ্থানই নাই। 
সাধারণভাবে বিবক্ষিত[ন্যপরবাচাধ্বনিতে ও বিশেষভাবে ইহার 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাভদে অর্থাৎ রসধবনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে কেন লক্ষণর 
উপলব্ধি বা অবকাশ হয় না, সে সম্বন্ধে আচার্য অভিনবগুপ্ত তাহার 
লোচন টাকায় সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার 
আলোচনার সারসংক্ষেপ হইতেছে এইরূপ-_ 


ইতি লক্ষ্যত্তে, বিভাবাম্ুভাবক্সোঃ কারণকার্ধ্যরূপত্বাৎ, ব্যভিচারিণাং চ তৎসহ- 
কারিতাদিতি চে _মৈবম্‌ ; ধূমশব্দাদ্,মে প্রতিপন্ে হাগ্রিস্বতিরপি লক্ষণাকৃতৈব 
স্তাৎ, ততোহগ্নেঃ শীতাপনোদস্মতিবিত্যাদির স্্যবসিতঃ শব্দার্থ; স্তাথ। ধুম- 
শস্য স্থার্থবিশ্রাত্তত্বান তাবতি ব্যাপার ইতি চেং, আয়াতং তি মুখ্যার্থবাধো 
লক্ষণায়া জীবিতমিতি, সতি তন্মিন্‌ স্থার্থবিশ্রান্ত্যভাবাৎ। নচ বিভাবাদি- 
প্রতিপাদনে বাধকং কিঞ্চিদিন্তি | 

নম্বেখং ধূমাবগমনানস্তরাগ্িপ্মরণবহধিভাবাদি-প্রতিপত্যনস্তরং রত্যাদিচিত্বৃত্তি- 
প্রতিপত্তিরিতি শব্দব্যাপাঁর এবাত্র নাস্তি। ইদং তাবদয়ং প্রতীতি স্বরূপজ্ঞে! 
মীষাংসকঃ প্রষ্টব্যং-কিমত্রর পরচিত্ববৃত্তিমাত্রে প্রতিপত্তিরেবক রস- 
প্রতিপত্তিরভিমত। ভবতঃ ? ন চ এবং ভ্রমিতব্যম্‌ ; এবং হি লোকগতচিত্তবৃত্যনু- 
মানমাত্রমিতি কা রলতা? বন্তলৌকিকচমৎকারাত্মা রসাম্বাদঃ কাব্যগত- 
বিভাবাদিচর্বপাপ্রাণো নাসৌ শ্মরণানুমানাদি-সাম্যেন থিলীকারপাত্রী কর্তব্যঃ। 
কিন্ত লৌকিকেন কার্যকারণান্থমানাদিনা সংস্কৃতহদয়ো বিভাবাদিকং 
প্রতিপস্মান এব ন তাটন্থ্েন প্রতিপদ্ভতে, অপি তু হদয়সংবাদ্গাপরপধ্যায়- 
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কাব্য বিভাব ও অনুভাবের প্রতিপাদণ করে ; সেখানে মুখ্যার্থের 
বার্ধক প্রবেশ করিতে পারে না! অতএব যে বসনিষ্পত্তির ক্ষেত্র 
বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব মুখ্য উপাদান, সেখানে লক্ষণার 
অবকাশ থাকে না। বলা যাইতে পারে যে লক্ষণার স্বরূপ হইতেছে 
অভিধেয়ের সংগে অবিনাভূত প্রতীতি ; এখানে অভিধেয় বিভাবাদির 
সহিত রসাদি অবিণাভূতভাবে আছে; কারণ বিভাব ও অনুভাব 
হইতেছে রসের কারণ ও কার্ধ্য এবং ব্যভিচারী ভাব ইহার সহকারী । 
এই যুক্তি গ্রাহ্া করা যায় না। কারণ এইভাবে শব্দের অর্থ করিলে 
অনবস্থা দোষ হইবে | 

আবার রসান্দাদ হইতেছে অলৌকিক ও চম্গ্কারাত্মক | কাবাগত 
বিভাবাদির চর্বণা ইহার প্রাণম্বব্ূপ। লৌকিক স্মরণ ও অনুমানের 
দ্বারা ইহার আস্বাদ হয় না| এখানে প্রতাক্ষাদি বাপারেরও অবকাশ 
নাই। হৃদয়সম্মিলনরূপ জহৃদয়ত্বের দ্বারা বশীভূত হইয়া লৌকিক 
কাধ্য, কারণ ও অনুমান দ্বারা সংস্কতহৃদয় সামাজিক বিভাবাদি উপলব্ি 
করেন। বিভাবাদি হইতেছে পূর্ণরসাম্বাদের অঙ্কুর স্বরূপ; ইহাগা 
আবার তন্ময়ীভবনোচিত চর্বণার প্রাণস্বরূপ | এইজন্য বিভাব 


পা পিস সী লিল শী টি ৩ 


নহয়ন্রপরবনীকৃততর। পুর্ণীভ বিশ্য/প্রসাস্ব। াস্ুরীভাবেনান্তমানস্মরণ| দিপরণিমনারুহোৰ 
তন্ময়ীভবনোচিতচর্বণাপ্রাণতয়া । ন চাসৌ চধণ। প্রমানাস্তরতো জাতা 
পুবং, যেনেদানীং স্থৃতিঃ শ্তাৎ। ন চাধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণান্তরাহুৎপনা, 
অলৌকিকে প্রত্যক্ষাগ্তব্যাপারাৎ। অত এবাঁলৌকিক এব বিভ।বাদিব্যবহারঃ | 
যঙ্লাহ--'বিভাবে!। বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেকভিধীয়তে' ন বিভাবঃ। 
অনুভাবোইপ্যলৌকিৰক এব । ঘদয়মণুভাঁবফুতি বাগঙ্গস বরুতোহভি নয়স্ত'্ম। দন্ত ভাব 
ইতি । তচ্চিত্তবৃত্তি-তন্ময়ীভবনমেব হান্ুভবনম্‌। লোকে তু কাধ্যমেবোচ্যতে 
নানুভাবঃ। অতএব পরকীয়৷ ন চিত্তবৃত্তি্ম্যত ইত্যভিপ্রায়েণ “বিভাবানুভাব- 
ব্যভিচারি-নংযোগাদ্‌ বসনিষ্পতিঃ ইতি সুত্রে স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্। তত্প্রতুযু 
শল্যভূতং স্তাৎ। শ্থায়িনস্ত রমীভাব ওচিত্যাহুচ্যতে, তথা বান্তভাবো চিত চিত্তবৃদ্ভি- 
সংস্কারসুলরচর্বণো দয়াৎ। হয়সংবার্দোপযেগিলোকচিত্তবুত্ভিপরিজ্ঞানাবন্থায়া- 
মুগ্তানপুলকাদিভিঃ স্থায়িভূতরত্যাগ্ভবগমাচ্চ। ব্যভিচারী তু চিত্তবুন্তাম্মত্বেংপি 
মুখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্বযত ইতি বিভাবানুভাবমধ্] গণিতঃ। অতএব 


১৬৪ ধ্ব্ালোকঃ 


অলৌকিক; অনুভাবও অলৌকিক । বাক, অঙ্গ ও সত্তবকৃত অভিনয় 
অনুভব করায় বলিয়! ইহার নাম অনুভাব। সেই চিত্তবৃত্তিতে তন্ময়ী- 
ভবনকেই অনুভবন বলে। 
রসনিষ্পত্তিতে স্বকীয়! চিত্তবৃত্তিরই প্রতীতি হয়, পরকীয়া চিত্তবৃত্তির 
প্রতীতি হয় না। এই কারণেই ভরত মুনির রসসূত্রে স্থায়িভাবের 
রসনিষ্পত্তির কথা না বলিয়া “বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ রস- 
নিষ্পত্তিঃ' ; এরূপ বলা হইয়াছে । তথাপি যে বলা হয় স্থায়ী ভাব রসে 
পরিণত হয়-_ তাহ! শুধু ওচিত্যের জন্য । স্থায়ী ভাব বিভাবানুভাবাদির 
উপযোগী চিত্তবৃত্তিসংস্কীররূপে সামাজিকের হুদয়ে বিদ্বমান। এই 
সমুচিত চিত্তবৃন্তির উদ্বেধনের ফলেই স্ন্দরের চর্বণার উদয় হয়। সেই 
জগ্ই বলা হয় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হৃদয়- 
ংবাদের প্রধান উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিন্তরুত্তির পরিজ্ঞান | 
এই পরিজ্ঞীনের অবস্থায় রত্যাদি স্থায়িভাব উদ্ভানপুলকাদি বিভাবানু- 
ভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়] প্রতীত হয়। ব্যভিচারীভাবও চিত্তবুত্তি- 
মূলক ; তবে ইহার চর্বণা মুখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন হইয়াই ঘটিয়। থাকে 


স্পা পি শপাপড 


রত্তষানতায়া এষৈব নিষ্পত্তি, ষত্গ্রবন্ধপ্রবৃত্তবন্ধুসমাঁগমাদিকাঁণোদিতহর্যাদি- 
লোকিকচিত্তবৃত্তিগ্তগ্ভাবেন চর্বণারূপত্বম। অতশ্চর্বণাত্রাভিব্যঞ্জনমেব, ন তু 
জাপনম্‌, প্রমাণব্যাপারবৎ। নাপুযুৎপাদনম্‌, হেতুৰ্যাপান্নবৎ। 

নল যি নেয়ং জ্প্তিরে্ন বা নিষ্পত্তিঃ, তহি কিমেততৎ? নত্বয়মসাবলৌকিকো। 
রূলঃ। নদ বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো। হেতুঃ,» উত কারকঃ? ন জ্ঞাপকো 
নকারকঃ) অপিতু চর্যগোপযোগী । নন্ধু কৈতদ্তৃষ্টমন্তত্র । যত এব ন দৃষ্ং 
তত এবালৌকিকমিত্যুক্তম্‌ । নম্বেবং রসোহ প্রমাণ স্তাৎ ;' অন্ত, কিং ততঃ? 
তক্চর্ণাত এব আজ্রীতিব্যুৎপত্তিসিন্ধেঃ কিমন্তদর্থনীয়ম্‌। নন্বপ্রমাণকমেতৎ ; ন, 
্ব-সংবেদনসিদ্বত্বাৎ। জ্ঞানবিষন্তৈব চর্বণাত্মত্বাৎ ইত্যলং বনছুনা। অতশ্চ 
রসোইয়মলৌকিকঃ। যেন ললিতপক্ষানুপ্রীসস্তার্থাভিধানান্ুপযষোগিনোইপি 
রসং প্রতি ব্যঞ্জকত্বম কা তত্র লক্ষণায়াঃ শঙ্কাপি 1 কাব্যাত্বকশব্নিষ্পীড়নেনৈব 
তন্চর্বণা দৃষ্ঠতে | দৃশ্ততে হি তদ্দেব কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠংশ্চর্যমাণশ্ট সহ্ৃদয়ে! 
লোকঃ, ন তু কাব্যস্ত তত্র; “উপাদায়াপি বে হয়া, ইতি ন্যায়েন কৃত- 
প্রতীতিকস্তানুপযোগ এবেতি শবাপীহ ধ্বননব্যাপারঃ। অত এবালক্ষ্যক্রমত]। 


প্রথমোদ্দযোতঃ ১৬৫ 


সে কারণে ইহাকে বিভাব ও অনুভাবের মধ্যেই গণনা করা হয়। 
অতএব দেখা যাইতেছে রম্যমানত1 হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক চিত্তবুত্তিকে 
আচ্ছন্ন বা গৌণ করিয়াই চর্বণারূপত্ব লাভ করে । 

বিভাবাদির এই চর্বণা প্রমাণ ব্যাপারের মত জ্ঞাপন নয় ; হেতুমূলক 
ব্যাপারের মত উতপাদনও নয়__ইহ1 অভিব্যঞ্জন স্বরূপ । বিভাবাদি 
হইতেছে এই ব্যঞ্জনার উপযোগী উপাদান । সহদদয় শ্রোতা ব1 দর্শকের 
হৃদয়ে ব্যতীত অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব না থাকায় ইহা অলৌকিক। ইহা 
সহগদয়ের অনুভূতি-সিদ্ধ ও সে কারণে ইহার অস্তিত্বের জন্য অন্থ্ প্রমণের 
প্রয়োজন হয় না। তাছাড়ী অবাচক শব্দ ও ললিত-পরুষ অন্ুপ্রাস 
(যাহার দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় না) রসের বাঞ্জনা দিতে পারে । এখানে 
লক্ষণার কোন অবকাশই নাই । 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে-_কাব্যাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির 
দ্বারা রসচর্বণা হয়! কাব্যের প্রতীতি হইলেই এই সব শব্দের অনুপ- 
যোগিত] হয় শা। সেই জন্য কাব্যে শবের ধ্বনি-ব্যাপার থাকে। 

অনেকে বলেন--ধবনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় ব্যঞ্জনা 
স্বীকার করিলে শাস্ত্রে ও লৌকিক ব্যাপারে বাক্যভেদ হয় বটে। 


যন্তুবাক্যভেদ স্তাদিতি কেনচিদ্ুক্তম্, তদনভিজ্ঞতয়! | শাস্ত্ং হি সবুত্বচ্ছারিতং 
সময়বলেনার্থ২ং  প্রতিপাদয়ছ্যগপঘ্ধিকুদ্ধানেক-সময়স্মত্যযোগাৎ কথমর্থন্বয়ং 
প্রত্যায়য়েৎ। অবিরুদ্ধত্বে বা তাবানেকো। বাক্যার্থঃ শ্তাৎ। ক্রমেনাপি 
বিরম্যব্যাপারাযোগঃ । পুনরুচ্চারিতেহপি বাক্যে স এব,সময়প্রকরণাদেক্তাদবন্থ্যাৎ । 
প্রকরণসময়প্রাপ্যার্থতিরস্কারেণার্থাস্তর-প্রত্যায়কত্বে নিয়মাভাৰ ইতি তেন 
"অগ্নিহোত্রং ভূভুয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইতি শ্রুভৌ খাদেচ্ছবমাংসমিত্যেষ নার্থ ইভ্যত্র 
ক! প্রমেতি প্রপজ্যতে । তত্রাপি ন কাচিদিয়ত্েত্যনাশ্বাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদো 
দূষণমূ। ইহ তু বিভাবাগ্েব প্রতিপাগ্ঘমানং চর্বণাবিষয়তোনুখম্‌ ইতি 
সময়াছ্যপযোগাভাবঃ | ন চ নিষুক্তোহহমত্র করবাণি কতার্থোহমিতি শান্তীয়- 
প্রতীতিনদৃশমদঃ। তত্রোত্তরকর্তব্যোনুুখ্যেন লৌকিকত্বাৎ। ইহ তু খিভাবাদি 
চর্বপাদ্‌ভূতপুষ্পবত্তৎকালসারৈবোদিতা ন তু  পূর্বাপরকালাম্বন্ধিনীতি- 
লৌকিকাদাস্বাদাগ্যোগিবিষয়াচ্চান্ত এবায়ং রপান্বাদঃ। অভএব শিখরিশি' 
ইত্যাদাবপি মুখ্যার্থবাধাদিক্রমমনপেক্ষ্যেব সহদয়া বক্ত,ভিপ্রায়ং চাটুগ্ীত্যাত্বকং 


১৬৬ ধবহালোকঃ 


কারণ শব্দের প্রকরণ ও সংকেত সেখানে প্রধান । কিন্তু এই নিয়ম 
ব্ঞগ্জনার ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এখানে বিভাবাদি রসচর্যণার 
উপযোগী হইয়াই প্রতিপাদিত হয় ও সেই কারণে এখানে সংকেতের 
উপযোগিতা নাই | বিভাবাদির চর্বণা তণকাঁলিক সারবন্ত! সহকারে 
আবির্ভূত হয়। ইহাতে কালের ক্রম থাকে নাঁ। সেইজন্য রসাস্বাদ 
অসংলক্ষাক্রম ; সেই কারণেই “শিখরিণি' ইত্যাদি উদাহরণে মুখ্যার্থ- 
বাধাদি-ক্রমের ( অর্থাশ লক্ষণার ) অপেক্ষা না রাখিয়াই চাটু-রসাত্মক 
ধ্বনির উপ্লন্ধি হয়। গ্রন্থকার যে বৃত্তিতে সাধারণভাবে বিবক্ষিতা ন্য- 
পরবাচাধবনিতে ভাক্তত্ব নাই বলিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাই | 

ধরা যাক যে, বিবঙ্ষিতান্যপরবাচা ধ্বনির সংলক্ষব্রমব্যঙ্গাভেদে 
লক্ষণ! আছে, কিন্তু ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ভেদে তে! লক্ষণা নাঁই। 
তাহ! হইলেও-_ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ-এই লক্ষণের অবাপ্তি দোষ 
ঘটে। শ্রীমদভিনবগুগুপাদ অবশ্য মনে করেন যে “ম্থবর্ণপুষ্পাম__ 
ইতাদি উদ্াহরণে অবিবক্ষিতবাচাধবনিতেও্ লক্ষণার মুখ্যার্থ-বাধা 
প্রভৃতির অপেক্ষা ন। করিয়াই বাঙ্গার্থের প্রতীতি হয়: 

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা দেখানো হইল “ভক্তিরলক্ষণম্”,__ 
ভক্তি ধবনির লক্ষণ নহে । 


মূল 
৪৯। কত্যচিৎ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্তাঢুপলক্ষণম্‌ ॥ 


স। পুনঃ ভক্তিক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাদন্যতমত্য ভেদস্যা যি 
নামৌপলক্ষণতয়া সম্তাব্যতে ৷ 


সংবেদয়স্তে। অতএব গ্রন্থকারঃ সামাণ্যেন বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যেধ্বনে 
ভক্তেরভ্ভাবমভ্যধাৎ। অন্মাভিস্ত দছু'রুটং প্রত্যায়য়িতুমুক্তম-_ভবত্বত্র লক্ষণ" 
অলক্ষ্যক্রমে তু কুপিতোইপি কিং করিষ্যসীতি । যদি তু নকুপ্যতে “ম্থবর্ণপুষ্পাং 
ইত্যাদাববিবক্ষিতন্বাচ্যেছপি মুখ্যার্থবাধাদিলক্ষণাসামগ্রীমনপেক্ষ্যেব বাঙ্গার্থ- 
বিশ্রান্তিরিত্লং বছুন!। উপসংহরতি-_তশ্মাদ্‌ ভক্তিরিতি। (৪৮) 


প্রথযোঙ্গেযাতঃ ১৬৭ 


অনুবাদ 
তাহা (লক্ষণ) কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ হইতে 
পারে। 
আবার, ধবনির যে সব প্রভেদের কথা! বল। হইবে, সেই লক্ষণ 


তাহাদের কোনটির উপলক্ষণ হইতে পারে। 
বাসুদেব 
পূর্বের আলোচনায় ভক্তি ঘে ধ্বনির সহিত এক নয় বা ধ্বনির 


লক্ষণ নয়, তাহা দেখান হইয়াছে । অতঃপর দেখানো হইতেছে যে 
যদি কোন কোন ধ্বনির ক্ষেত্রে ভক্তি থাকেও, তাহা হইলে সেই 
ভক্তি হইতেছে উপলক্ষণ । উপলক্ষণের দ্বারা-_-ভভ্তি ধবনির লক্ষণ-_ 
ইহ] সিদ্ধ হয় না। 

উপলক্ষণের সংজ্ঞ। হইতেছে, “ব্যাবর্তকম্‌ অবর্তমানং বিধেয়ান্বস্ি 
উপলক্ষণম্” ৷ উপলক্ষণ হইতেছে সাময়িক চিহ্ন ; যেমন গৃহে উপবিষ্ট 
কাকরূপ উপলক্ষণের দ্বার! গুহটি চিহিন্তি হইয়াছে ; এক্ষেত্রে অন্য গুহ 
হইতে এই গৃহের পার্থক্যের কারণ হইতেছে--এখানে কাকের 
উপবেশন । 

উপলক্ষণের সাহায্যে ধাহারা ধ্বনির লক্ষণ করিতে চাহেন, 
তাহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, যেখানে ধ্বনি সেখানেই বদি ভক্তি 
থাকে, তাহ! হইলে এইভাবে লক্ষণার দ্বারা ধবনি উপলক্ষিত হয়। 
ইহার বিরুদ্ধে বৃন্তিতে বল! হইয়াছে, ধ্বনির একটি ভেদে-_অবিবক্ষিত- 
বাচ্যধবনিতে--এই উপলক্ষণ আছে, সর্বত্র নাই । স্ৃতরাং এই উপলক্ষণ 
স্বীকারের দ্বারা ধবনির ভক্তি-বাদও সিদ্ধ হইল না, ধ্বনি ঘষে ভক্তি 
নহে-_এই সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল ন]। 


লোচন টাকা! 
নু মা ভূদ্ধবনিরিতি ভক্তিরিতি চৈকং রূপম্। মা চ ভূত্ুক্তিধবনেলক্ষিণম্‌ । 
উপলক্ষণং তু ভবিষ্যাতি ; যন্ত্র ধ্বনির্ভবতি, তত্র ভক্তিরপ্যন্তীতি ভক্ত্যপলক্ষিতে। 
ধ্বনি । ন তাবদেতৎ সর্বত্রান্তি, ইয়তা চ কিং পরস্ সিদ্ধং ; কিং বা নঃ ক্রুটিতং ? 
ইতি তদাহ-__কন্তচিৎ ইত্যাদি । নম ভক্তিস্তাবচ্চিরস্তনৈরুক্তা, তদৃপলক্ষণ- 
মুখেন চ ধ্বনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষয়িয্য্তি জ্ঞান্তত্তি চ। (৪৯) 


১৬৮ ধন্তালোকঃ 


মুল 

৫০ ঘদি চ গুণরৃত্ত্ৈব ধ্বনির্লক্ষ্যিতে ইতুচ্যতে, তদভিথাব্যা- 
পারেণ তদিতরোহলংকারবর্গ সমগ্র এব লক্ষ্যত ইতি প্রত্যেক- 
মলংকারাণাৎ লক্ষণ করণ বৈযর্থ্য প্রসঙ্গঃ 

অনুবাদ 

বদি বল। হয় যে, গুণরৃত্তিই ধবনির লক্ষণ, ভবে উত্তর দেওয়া যায় 
ঘে, তাহা হইলে অভিধাব্যাপারের সাহায্যেই সমস্ত অলংকারসমূহই 
লক্ষিত হইয়। যায়। স্মৃতরাং (পৃথকৃভাবে ) প্রত্যেক অলংকারের 
লক্ষণ করা ব্যর্থ হইয়। পড়ে। 


বাস্ুর্দেব 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভক্তির কথা প্রাচীন আচার্য্যগণ 
বলিয়াছেন। সেই ভক্তির উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বশিরও লক্ষণ করা 
যাইবে এবং ধ্বনির বিষয় জানাও যাইবে । কারণ উপলক্ষণও লক্ষণের 
মতই “ইতরব্যাবর্তক”-_অন্য বস্থু হইতে উপলক্ষিত বস্তুর পার্থক্য 
নির্দেশক | স্তরাং ধ্বনির লক্ষণে প্রয়োজন নাঁই, উপলক্ষণের দ্বারাই 
কার্ষাসিদ্ধি হইতেছে । 

এই আশংকাঁর উত্তর বৃত্তির-_“তদভিপা....বৈয়র্থ্যপ্রসঙঃ”__এই 
অংশে বল! হইয়াছে । বৃত্তিকার বলিতেছেশ-_যে যুক্তিতে উপলক্ষণের 
সাহাযোই লক্ষণের কার্ধ/সিদ্ধি কা হইড্ছছে, সেই যুক্তি তাহ! হইলে 
অলংকাঁরসমুহের লক্ষণকরণ প্রসঙ্গে অনুস্থত হইতে হইবে । অভিধাঁন- 
অভিধেয়-ভাব সকল প্রকার অলংকারের ব্যাপক ; বৈয়াকরণ ও 
মীমাংসকগণ কর্তৃক অভিধার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে? তাহা হইলে 


লোচন 'টীক। 
কিং ভল্লক্ষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ-যদ্দি চেতি । অভিধানাভিধেয়ভাবে। হলঙ্কারাণাং 
ব্যাপকঃ : ততশ্চাভিখাবৃন্তে বৈয়াকরণমীঙ্াংসকৈনিরূপিতে কুত্রেদানীমলঙ্কার- 
কারাণাং ব্যাপারঃ। তথা হেতুবলাৎ কার্ধাং জায়ত ইতি তাকিকৈরুক্কে 
কিমিদানীমীশ্বরপ্রভৃতীনাং কর্তণাং জ্ঞাতূণাং বা কৃত্যমপূর্বং শ্তা্দিতি স্বো 
নিরারস্তঃ স্তাৎ। তরদাছ--লক্ষণকরণবৈয়র্ধাপ্রসঙ্গ ইতি । (৫*) 


প্রথমোঙ্দোতঃ ১৬৯ 


আর অলংকারসমূহের কি ব্যাপার থাকিল? তজ্প নৈয়ায়িকগণ 
বলিয়াছেন_ হেতু হইতেই কার্ধ্য হয়; সেক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রভৃতি কর্তার বা 
জ্কাতার কোন অপূর্ব কাজই থাকিতে পারে না। অতএব অলংকার- 
সমূহের প্রত্যেকের লক্ষণ নিরূপণ করার কোন সার্থকতা থাকে না। 
এই যুক্তি অনুসারে এইরূপ লক্ষণকরণ বার্থই হয়। স্বতরাং এই যুক্তি 
অচল। গোঁণী বৃত্তি পানর লক্ষণ হইতে পাঁরে না_উপলক্ষণের দ্বারাও 
লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। 


মূল 
৫৯। কিৎ চ-- 
লক্ষণেহন্যৈ2 কৃতে চাঁস্ত পক্ষ-সংসিদ্ধিরেব নঃ ॥ ১৯ 


কুতেহপি বা পুর্বমেবান্যৈধ্ববনিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ। 
যস্মাদ্‌ “্ধ্বনিরস্তীতি” নঃ পক্ষঃ। সচ প্রীগেব সংসিদ্ধ ইতি 
অযত্ব-সম্পন্ন-সমীহিতার্থাঃ সংবৃভাঃ স্মঃ ॥ 

যেহপি সহ্বদয়-হৃদয়-সংবেছ্ভমনাখ্যেযমমেব ধ্বনেরাত্মা 
ন মান্নাসিষুস্তেহপি ন পরীক্ষ্যবাদিন;ঃ। যত উক্তয়া নীত্যা 
বক্ষ্মাণয়া চ ধ্বনেঃ সামান্য-বিশেষলক্ষণে প্রতিপাদিতেহপি 
য্ভনাখ্যেয়তং তৎ সর্বেষামেব বন্ঠুনাৎ তৎ প্রেসক্তম.। দি 
পুনধ্বনেরতিশয়োক্ত্যানয়! কাব্যান্তরাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাধ্যা- 
য়তে, তৎ তেহপি যুক্তাঁভিধায়িন এব ৷ 


ঘন্গুবাদ 


অপর পক্ষে 

এবং বদি অপর কেহ ধবনির লক্ষণ করিয়া থাকেন, ভাহ হইলে 
আমাদের পক্ষই জিদ্ধ হুয়। 

অথবা বদি পুর্বে ই তন্ কেহ ধ্বনির লক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা! 
হইলে আমাদের পক্ষই জিদ্ধ হয়, যেহেতু আমাদের পক্ষ হইতেছে__ 
“ধ্বনি আছে”। এবং বদি তাহা! পুর্ধেই সিদ্ধ হুইয়1 থাকে, তাহা 
হইলে বিন চেষ্টার আমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। 


১৭৩ ধ্ন্তালোকঃ 


পুজশ্চ হাঁহার! সহদয়ন্যদয়সংবে ধ্বনির আত্মাকে অনির্বচনীর় 
বলিতে ইচ্ছ,ক, ভাহারাও বিষয়টি পরীক্ষা না করিয়াই একূপ বলিতে 
চাছেন। যে সকল নিয়মের কথ। বল। হইয়াছে ও বল! হইবে, 
তদচুসারে ধবনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদিত হইলেও যদি 
ইহাকে অনির্বচনীয় বল। হয়, তাহ! হইলে সকল বস্ততেই তাহার 
প্রসঙ্গ আঙজিবে (সকল বস্তই অনির্চিনীয় হইবে)। আর যদি এই 
অতিশয়োক্তির দ্বারা ষ্ভাহার! বলিতে চাহেন যে ধ্বনির স্বরূপ অন্য 
কাব্য ( গুণীভূতব্যজ্য ) হইতে অতিরিক্ত কিছু, তাহ। হইলে গ্ভাহার। 
যুক্তি-ঙ্গত উক্তি করিয়াছেন । 

বাসদের 

আবার, ষদ্দি একথা বলা হয় যে, প্রাচীন আচার্যগণ ভক্তিকে 
একটি অতিরিক্ত শব্দব্যাপাররূপে গ্রহণ করিয়া এবং পধ্যায়োত্ত, 
অগ্রস্তত প্রশংসা ইত্যাদি অলংকারের ক্ষেত্রে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া ইতিপূর্বেই ধ্বনির লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তো! 
আমাদের মতই সমধিত হইল--এই কথা গ্রস্থকার কারিকায় 
বলিয়াছেন। ইহাতে হয়তে! কেহ কেহ এরূপ ইঙ্গিত করিতে চাহেন যে 
গ্রন্থকার তাহা হইলে এমন কি অপূর্ব বস্তুর উন্মীলন করিলেন! প্রাচীন 
মতবাদকেই পুনরায় বিবৃত করিলেন মাত্র। ততুস্তরে বল! হইয়াছে, 
যে বস্তু পূর্বে ছিল, তাহারই ঘদি উন্মীলন হয়, তাহাতেই বা দৌষ কি! 
যে বস্তু পূর্বে আভাসে মাত্র ছিল, যাহার পরিপূর্ণ বিচার ও প্রত্যক্ষ 
প্রতিষ্ঠ। পূর্বে হয় নাই, আমরা-_ধ্বনিবাদিগণ-__তাহাকেই দৃঢ়ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ; আর যদি ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার ও সংজ্ঞা" 
নির্ণয় আমাদের পূর্বেই করা হইয়া থাকে, তাহা! হইলে তো বিনা 


লোচন টাকা 
মাতৃন্বাংপুর্বোন্মীলনং পুর্বোন্নীলিতমেবান্মাভিঃ সম্যঙনিরূপিতং, তথাপি 
কো! দোষ ইত্যভিগ্রায়েনাহ--কিং চেত্যার্দি | প্রাগেবেতি । অন্মত-প্রযদ্বা দিতি- 
শেষঃ। (৫১) 
এবং ত্রিপ্রকারমভাববাদং, ভক্তযন্ততূর্ভতাং চ নিরাকুর্বতা অলঙ্ষণীয়ত্ব- 
মেতন্মধ্যে শিরাকৃতমেব । অভঞএব মূলাকারিকা সাক্ষাত্বন্লিরাকরণার্থা ন শ্রুয়তে। 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ১৭১ 


চেষ্টায় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়| গিয়াছে। আমাদের অভীষ্ট 
হইতেছে__ধ্বনি আছে” বা “কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি”-_ইহা 
প্রমাণ কর!; পূর্বাচার্ধ্যগণ তাহা হইলে আমাদের পক্ষই সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। 

এইভাবে ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ পক্ষের--তিন প্রকারের অনস্তিত্ববাদের 
ও লক্ষণান্তর্ভাববাদের-_নিরসন হইলে, বাকী থাকিল আর একটি 
বিরুদ্ধ পক্ষ__অনির্বচনীয়তাবাদ--“কেচিদ্ধ বাচাং স্থিতমবিবয়ে 
তত্বমুচুস্তদীয়ম্‌” ৷ ভিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের ও লক্ষণাস্তর্ভীববাদের 
নিরাকরণের দ্বারাই অনির্বচনীয়তাবাদও নিরাকৃত হুইয়াছে। এই 
কারণেই এই মতবাদের মিরসন করিয়া কারিকায় কিছু বলা হয় নাই। 
তথাপি পাঁচপ্রকার প্রতিপক্ষের কথা পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় ও তন্মধ্যে 
চারিপ্রকার অভিমত খণ্ডিত হওয়ায়, বৃত্তিকার অবশিষ্ট সংখ্যাটি পরিপূর্ণ 
করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিতে ইহার উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। 
বৃত্তির “বেহপি“"যুক্তাভিধায়িন এব” এই অংশে অনির্বচনীয়তাবাদের 
থগ্ডন আছে। 

বৃন্তিকার প্রথমে বলিতেছেন যে অনির্বচনীয়তাবাদিগণ “ম পরীক্ষ্য- 
বাদ্দিনঃ? অর্থাৎ বিচার ও পরীক্ষা করিয়! কথা বলেন না। কারণ 
ধ্বনি সাধারণতঃ কি ভাবে নির্নীত হইবে, তাহ “ঘত্রার্থঃ শব! বাঁ 
(১৩)-__কারিকায় বলা হইয়াছে । ইহা হইতেছে “উক্ত নীতি” বা 
যুক্তি; আবার (২১) কারিকায়__(অর্থান্তরে সংক্রমিত) ইত্যাদিতে 
ধ্বনির বিশেব লক্ষণ কিভাবে সূচিত হইবে, তাহা বলা হইবে। তাহা 


বৃত্তিরুত, নিরাকৃতমপি প্রমেয়শধ্যাপূরণায় কণ্ঠেন তৎপক্ষমনৃগ্ত নিরাকরোতি-- 
যেহপীত্যাদিনা। উক্তয়া নীত্যা ঘত্রার্থথ শকো বা” ইতি সামান্যলক্ষণং 
প্রতিপাদিতম্‌। বক্ষ্যমাণয়া তু নীত্যা বিশেষলক্ষণং ভবিষ্ততি অর্থাস্তরে 
সংক্রমিতং, ইত্যাদিনা। তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে ধবনেঃ সামান্তলক্ষণমেব কারিকা- 
কারেণ কৃতং। দ্বিতীয়োঙ্দ্যোতে কারিকাকারোহুবাস্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং 
চ বিদধদনুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং সচিতবান্। তদীশয়ানুসারেপ তু 
বৃত্তিকদত্ৈবোগ্যোতে মৃলবিভাগমবোচৎ-*স চ দ্বিবিধঃ ইতি সর্বেষাম্‌ ইতি। 


১৭২ ধ্বগ্ালোকঃ 


হইবে “বক্ষ্মাণ নীতি” | গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে কারিকাঁকাঁর ধ্বনির 
সাধারণ লক্ষণ ও মূল বিভাগ (“স চ ছ্বিবিধ£) করিয়াছেন । দ্বিতীয় 
উদ্দ্যোতে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তরবিভাগপমূহ দেখানো! হইবে। 
অতএব “উক্ত” নীতি ও “বক্ষ্যমাণ” নীতি বা যুক্তির সাহায্যে ধ্বনির 
সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাঁদিত হইয়াছে ও হইবে। তশুসত্বেও 
যদি কেহ বলেন যে ধ্বনি বস্তুটি অনির্বচনীয়, তাহ! হইলে পৃথিবার সমস্ত 
বস্ই অনিবচনীয় হইবে । 

'র্বেধাম্‌?_শব্দের অর্থ হইতেছে লৌকিক ও শাল্তীয় 
বিষয়সমূহের 

“যদি পুন:.""যুস্তাভিধায়িন এব”--আর ঘদি, “ধ্বনি অনির্বচনীয়” 
এই অতিশয়োক্তির দ্বারা অনির্চচনীয়তাৰাদিগণ একথা বলিতে চাহেন 
যে, ইহা গুনীভূভব্যঙ্গ্য কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু ও ইহার সৌন্দর্ধ্যা 
তিশয্য ও মাধুষ্য এরূপ যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ও সেই 
কারণেই ধ্বনির স্বরূপ অনাখোয়,__তাহ! হইলে অবশ্য তাহারা যুক্তিযুক্ত 
কথাই বলিয়াছেন। কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের কথিত ধ্বনির আস্তিত্ব, 
চারুত্বাতিশয্য ও সারভূতত্বই প্রমীণিত হইতেছে । 

“অতিশয়োক্ত্যানয়।”- এই পদের বাখায় শ্রীমদভিনবগ্ুপ্ত- 
পাদাচার্ধা বলিয়াছেন-_““তান্যক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি স্ফুরস্তি”-_সেই 
অক্ষরগুলি হৃদয়ে কি অনির্বাচনীয় বস্তুই না স্ফুরিত করিতেছে” ;_-এই 
উদ্দাহরণে যেমন অতিশয়োক্তির ছার! সারভূতত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেস্টে 
অনির্বচনীয়তার কথা বলা হইয়াছে, ধ্বনি সম্বন্ধেও তন্রপ, অর্থাৎ 
এখানেও অনির্বচন্ীয়তার দ্বারা ধ্বনির সারভূতত্বই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । 

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্য্যবিরচিত-ধব্ালোকে প্রথম 

উদ্দ্যোতঃ ॥ 


লৌকিকানাং শাস্ত্রীয়াণাং চেত্যর্থঃ। অতিশয়োক্ত্েতি । যথ] “তান্তাক্ষরাণি 
হৃদয়ে কিমপি শ্ফুরস্তি ইতিবদতিশয়োক্যানাখ্যরতোক্তা সাররূপতাং 
প্রতিপাদদ্বিতুমিতি দণিতমিতি শিবম্‌ | (৫১) 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১৭৩ 
লোচনটাকার প্রথম উদ্দ্যোতের সমান্তিষ্লোক। 


*কিং লোচনং বিনালোকো। ভাতি চক্দ্রিকয়াপি হি। 
তেনাভিনবগুপ্তোহুত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ। 
বছুল্নীলনশ্ত্যৈব বিশ্বমুন্ীলতি ক্ষণাৎ ॥ 

স্বা্ায়তনবিশ্রাস্তাং তাং বন্দে প্রতিভ।ং শিবাম্‌ ॥ ইতি শিবম্‌ ॥ 


ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচাধ্যাভিনবগুপ্তোন্নীলিতে সহৃদয়ালোকলোঁচনে ধ্বনি- 
সংকেতে প্রথম উদ্দ্যোতঠ। 

*তলোচন ব্যতীত কেবল চক্দ্রিকার (জ্যোগুল্সার ) দ্বারাই কি জগৎ 
উত্তামিত হয়? সেই কারণে অভিনবগুপ্ত এখানে লোচনোন্নীলন কাধ্য 
করিতেছেন। যে উন্মীলনশক্তির দ্বারাই ক্ষণক।লমধ্যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, 
আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ সেই মঙ্গলময়ী প্রকাশ-শক্তিকে আমি বন্দনা করি। 

*লোচনং বিনা₹ লোচনটাকা বতীত ; চন্দ্রিকয়।--চন্দ্রিক! নাম ধ্বগ্ালোকের 
অপর টীকার দ্বারা; কিম আলপোকো ভাতি--ধবন্তালোক কি উদ্ভাসিত হয়? 
অর্থাৎ “লোচন'টাকা রচিত না হইলে কেবলমাত্র চন্ত্রিকা টাকার দ্বারা কি 
ধ্ন্তালোকগ্রন্থের সম্যক প্রকাশ বা ব্)াখ্যা হইতে পারে ? 


হননি 
হক ইরা ক্েতাভিত 


এুন্য)া্লোম্কঞ 
॥ শ্রীরস্ত ? দ্বিতীয় উদ্দ্যোত? ॥ 


মল 
১। এবমবিবন্ষিতবাচ্য-বিবক্ষিতান্পরবাচ্যত্বেন ধ্বনিদ্বি 
প্রকারঃ প্রকাশিত;। তনত্রাবিবক্ষিতবচ্যন্ত প্রভেদ-প্রতিপাদ- 
নায়েখযুচ্যতে-_- 
অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্ত২ ব। তিরঙ্কঁতম.। 
অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধা মতম্‌ ॥ ১1 
তথাবিধাভ্যাৎ চ তাভ্যাং ব্যঙ্গন্তৈব বিশেষ? | 


অনুবাদ 
এইভ্ভাবে অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতাগ্তপরবাচ্যভেদে ধ্বনি ছুই- 
প্রকার ইহ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির 
গ্রভেদ প্রতিপাদনের উদ্দেস্টে ইহ! বলা হইতেছে-__ 
অবিবক্ষিতবাচ্যধবনির বচ্য অর্থ দুইপ্রকারের বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে; ইহা অর্থান্তরে সংক্রমিত হয় ব| অত্যন্তরূপে তিরস্কত বা 
আচ্ছন্ন হয়। 
এবংবিধ ভে্ছয়ের দ্বারা ব্যঙ্গোরই বিশেষত্ব সূচিত হইল। 
বান্ুদেব 
প্রথম উদ্দ্যোতে বুত্তিকাঁর সাধারণভাবে ধবনির দুই বিভেদের কথা 
বলিয়াছেন ও তাহাদের উদ্বাহরণও দিয়াছেন । এই উদ্দ্যোতে এই 
লোচন টীকা 
ষা ন্মর্যমান! শ্রেয়াংসি হতে ধ্বংসয়তে কুজঃ | 
তামভীষ্টফলোদারকল্পবল্লীং স্তবে শিবাম্‌ || 
ইত্তিকারঃ সদগতিসুদ্গ্যোতন্ত কুর্বাণ উপক্রমতে--এবমিত্যাদি। প্রকাশিত 
ইতি। ময়! বৃত্বিকারেণ সতেতি ভাবঃ,। নটৈতন্ময়োৎসুত্রমুক্তম, অপিতু 


আনসার 
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দুই প্রধান বিভেদের বিভিন্ন অবান্তরভেদের আলোচন। কর1 হইবে। 
--এবম+ শব্দের দ্বার বৃত্তিকার প্রথম উদ্দ্যোতের সহিত দ্বিতীয় 
উদ্দে্যোতের সঙ্গতি দেখাইতেছেন । 

প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনির শ্রেণীবিন্ভাগ সম্বন্ধে কারিকাকাঁর কিছুই 
বলেন নাই- বুত্তিকারই দুইটি প্রধান বিভেদের কথ! বলিয়াছেন । এখানে 
বৃত্তির “প্রকাশিত” শব্দের দ্বারা বৃত্তিকাঁর বলিতেছেন-_-'আঁমি প্রথম 
উদ্দ্যোতে ধ্বনির যে ছুইটি প্রধান বিভাগ করিয়াছি, তাহা 'উৎসূতর' 
অর্থাৎ সুত্র লগ্ন করিয়া নহে ; কারিকাঁকারের ইচ্ছানুসারেই তাহা 
কর] হইয়াছে । 

“ত্র” শব্দ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের মধ্যে সঙ্গতি 
দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথম উদ্রোতে বৃত্তিকার 
কর্তৃক প্রকাশিত ধ্বনির দুই প্রকার প্রভেদের মূলীভূত কারণ সম্গদ্ধেই 
এই দ্বিতীয় উদ্দ্োতে আলোচনা আরম্ত করা হইতেছে--এইভাবে 
গ্রন্থসঙ্গতি করিতে হুইবে। 

অথবা, “তত্র' শবের অর্থ হইতেছে__পূর্বালোচনার পরে । “তত্র 
অর্থাৎ প্রথমোদ্দ্যোতে বৃত্তিকার অবিবক্ষিতবাচাধ্বনির যে প্রভেদ ও 
অবাস্তরভেদের কথ! বঙগিয়াছেন, তাহা প্রতিপাদন করার জন্ক পরবর্তী 
কারিকাটি বল হইতেছে । গ্রীমদভিনবগ্ুপ্ত বলেন-_অবিবশ্ষিতবাচ্য- 
ধ্বনির আলোচনা ও অবাণ্তরভেদ প্রতিপাদনের দ্বার! বিবক্ষিতান্য* 
পরবাচ্য হইতে ইহার পার্থক্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ইহা বল! হইতেছে । 
বৃন্তিকারের বক্তব্য হইতেছে-__ধ্বনির যে দুইটি মুখ্যভেদ আছে বলিয়। 
রত্তিকার প্রথম উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন, তাহা কারিকাকারেরও 
অনুমেদিত | '“সংক্রমিতম্”-__-শব্দটিতে ণিজন্ত প্রয়োগ আছে। 


কারিকাকারাভি প্রায়েণেত্যাহ--তত্রেতি । তত্র দ্বিপ্রকার-প্রকাশনে বৃত্তিকার- 
কৃতে হল্সিমিতং বীজভূতমিতি সন্বন্ধঃ। যদি বা_-তত্রেতি পুবশেষঃ। তত্র 
প্রথমোদ্গ্যোতে বৃদ্ধিকারেণ প্রকাশিতঃ অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত ষঃ প্রভেদোহবাস্তর- 
প্রকারস্ততপ্রতিপাদলায় ইদমৃ উচ্যতে। তদবাস্তরভেদ প্রতিপাদনদ্বারেশৈব 
চাক্বাকদ্বারেণাবিবঞ্ষিতৰাচ্যন্ত ষঃ প্রভেদে! বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যাৎ প্রতিনত্বং 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ত 


“অত্যন্ত তিরপ্কৃতম্*__বিশেষভাবে তিরস্কৃত বা আচ্ছন্ন। 
'সংক্রেমিত' ও “তিরস্কৃত' শবের দ্বারা ইহা বল! হইতেছে যে, ব্যঞ্জক- 
ব্যাপারে সহকারিবর্গের ( সাহাধ্যকারী উপাদানসমূহের ) প্রভাবেই এই 
অর্থান্তরে সংক্রমণ হইয়। থাকে । 

অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি সেখানে হয়, যেখানে বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত নহে । 
এই অবিবক্ষিতবাচ্য দুই প্রকারের হয়, (১) অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য 
ধ্বনি এবং (২) অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধবনি | 

অর্থাস্তর-সংক্রমিতধ্বনি-_-যদি কোন অথথ বাচ্যভাবে উৎপন্ন হয়, 
অথচ সেই অর্থ সমগ্র বাক্যের উপযোগী হয় না এবং তাহার ফলে 
উপযোগী অর্থের প্রয়োজনে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য কোন ধর্মের সহিত 
মিশ্রিত হয় ও সে কারণে লক্ষণ! শক্তির দ্বার] অন্য অর্থ লক্ষিত করে, 
তাহ! হইলে সেই বাচ্যার্থকে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচাপবনি বলে । এখানে 
বাচ্যার্থ লক্ষিত অর্থের অনুগত হওয়ায় সুত্রের মত বিগ্কমান থাকে । 
তাহা হইলে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনিতে--(১) বাচ্যার্থ থাকিবে 
(২) সেই বাচ্যার্থ সমগ্রের সহিত উপযোগী হইবে না! (৩) সে কারণে 
তাহাকে বাচ্যাতিরিত্ত অন্য কোন ধর্মের সহিত সংমিশ্রিত হইতে হইবে 
(8) লক্ষণ! শক্তির দ্বার লক্ষিত অর্থের সহিত এই বাচ্যার্থের মিশ্রণ 
ঘটিতে হইবে এবং (৫) বাচ্যার্থ এইভাবে লক্ষ্যমাণ অর্থান্তরে সংক্রমিত 
হইলেও সূত্রের মত এখানে বর্তমান থাকিবে। সহজভাবে বলা যাইতে 
পারে-_,এখানে বাচ্যার্থ রূপান্তরিত হইয়াছে । 

অত্যন্ততিরক্কতবাচ্যধবনি--যদি কোন বাচ্য অর্থের উপপত্তিই ন! 
হয় এবং তাহা! যেন অর্থান্তর-গ্রহণের উপায়মাত্র হইয়াই পলায়ন 
করে বলিয়া! মনে হয়, তাহা হইলে সেই বাচ্য অর্থ অত্যন্ততিরস্কৃত 


তত্প্রতিপাদনায়েদমুচ)তে | ভবতি মুলতে। দ্বিভেদত্বং কারিকাকারস্তাপি সম্মতমে- 
বেতি ভাবঃ। সংক্রমিতমিতি ণিচ1। বঞরনাব্যাপারে যঃ সহকারিবর্ন্তস্যায়ং প্রভাব 
ইত্যুক্তং তিরস্কতশব্দেন চ। যেন বাচে)নাবিবক্ষিতেন সতা২বিবক্ষিতবাচ্যে। 
ধ্বনির্ব/পদিশ্ততে তথ্বাচ্যং ছ্বিধেতি সন্বন্ধঃ। যোহর্থ উপপদদ)মানোহইপি তাবতৈ- 
বান্ুপযোগাদ্ধর্মাস্তর সংবলনয়াগ্ততামিৰ গতো৷ লক্ষ্যমাণো২নুগতধর্মীনুত্রন্তায়েনান্তে 
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হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অতএব অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিতে 
(১) বাচ্য অর্থ থাকে (২) সেই অর্থের উপপন্তিই হয় না (৩) তাহা 
অর্থান্তর-গ্রহণের উপায়মাত্রই হইয়া থাকে এবং (৪) তশুক্ষণাশুই তাহা 
তিরোহিত হয়। 

এখন ধ্বনির প্রভেদ নিরূপণ করিতে গিয় 'বাচ্যং দ্বিধা মতম্‌? 
অর্থাৎ বাচ্যের দুইটি ভেদের কথা কেন বলা হইতেছে? ইহাঁর উত্তরে 
বৃন্তিতে বলা হইয়াছে-_তথাবিধাভ্যাং চ....বিশেবঃ_ এখানে 'চ' শব্দ 
বেহেতু'--এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এখানে বাচ্যের দুইটি ভেদের 
কথা বলিবার কাঁরণ এই যে, ব্যপক অর্থের এই বৈচিত্র্যের দ্বারা 
ব্যঙ্গেরই বৈচিত্র্য হয়। এখানে ব্যঞ্জক অর্থে ধ্বনি” শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে । সে কারণে কারিকাঁয় বাচে;র ভেদের কথা বলায় কোন 
দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ বাচ্য ধ্বনিরই ব্যঞ্ক; সেই কারণে 
ব্যঙ্গযপ্রকাশকারী ধ্বনিরই এই শ্রেণীভেদ | 


মূল 
২। তত্রার্থান্তর-সংব্রমিত-বাচ্য, ঘথা__ 


স্িপ্ধ শ্ামলকান্তিলিগ্তবিয়তো৷ বেল্পদবলাকাঘনা 
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদমুহৃধামানন্দকেকাঃ কলাঃ। 
কামং সন্ত ঢং কঠৌরহৃদয়ো রামোহন্সি সর্ব সহে 
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যাতি হহ। হা দেবি! ধীর! ভব ॥ 


ইত্যত্র 'রাম' শব্দ; । অনেন হি ব্যঙ্গযধর্সাস্তরপরিণতঃ সংজী 
প্রত্যায়তে, ন সংজ্ঞিমাত্রম. ॥। 


ম রূপাস্তরপরিণভ উত্তঃ। বন্তৃনুপপত্তমান উপায়তামাত্রেণার্থীস্তরপ্রতিপত্ভিং 
কৃত্বা! পলায়ত ইব স তিরস্কৃত ইতি । নন ব্যঙ্র্যাত্মনেো যদ ধ্বনেভেছে নিরূপ্যতে 
তদ1 বাচ্যন্ত দ্বিধেতি ভেদকথনং ন সঙ্গতমিত্য।শক্কযাহ-_-তথাবিধাভ্যাং চেতি। 
চো বশ্মাদর্থে। ব্যঞজকবৈচিত্র্যাদ্ি যুজং ব্যঙ্গযবৈচিত্র্যমিভি ভাবঃ। 

ব্যজকে তর্থে যদি ধবনিশব্বত্তদ। ন কশ্চিজদোধ ইতি ভাবঃ। ১। 
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অনুবাদ 

তন্মধ্যে অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য, যেমন-_ 

লিদ্বশ্ামলকান্তিলিগ্ত আকাশ; মেখসমূহে শব্দায়মান বলাকা 
শ্রেণী বিচরণ করিতেছে; বাতা জলকণায় পরিপূর্ণ ; মেঘের সুহৃদ 
মযুরবৃন্দ সানন্দে মধুর কেকাধ্বনি করিতেছে; ইনার যেমন ইচ্ছ। 
তেমনই থাকুক; আমি অভি কঠোরহৃদয় রাম বীঁচিয়। আছি ও 
সমস্ত সহ্য করিতেছে; কিন্তু বৈদেহীর কি হইবে? হাহা! হ। দেবি, 
তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর। 

এখানে 'রাম-এই শব । এতদ্বারাঁ_-বাঙ্গ্য ধর্মাস্তরের ছার। 
রূপান্তরিত সংস্ীকেই বুঝাইভেছে, কেবলমাত্র সংজ্ীকে (রামকে নহে)। 

বাসদের 

অবিবক্ষিতবাচ্য-ধবনির প্রথম গ্রভেদ হইতেছে-_অর্থান্তর-সংক্রমিত- 
বাচ্যধবনি। এখানে উদাহরণের সাহায্যে তাহা পরিস্ফট করা 
হইতেছে । প্রশ্ন হইতে পারে, প্রথমে অর্থান্তরসংক্রমিত- বাচোর লক্ষণ 
ন] দিয় কেন উদাহরণ দেওয়! হইল? উত্তরে বলা ঘায়, ভেদ-প্রতি 
পাঁদক বস্ত্র সার্থকনাম। হইলে তদ্দারা লক্ষণও সিদ্ধ হয়। উদাহরণের 
সাহায্যেই ভেদ-প্রতীতি হইবে বলিয়৷ লক্ষণের কথা বল! হয় নাই। 

“বিয়ও--আকাশ ; “বেল্লদ্বলকাঃ ঘনাঃ”- বেল্লন্তঃ বলাকাঃ যেষু, 
এবংবিধাঃ ঘনাঃ ( মেঘাঃ )--শব্দায়মান ও ততুসহ উভ্ভীয়মান বলাকা 
সমুহ যাহাতে সেইরূপ মেঘাবলী | 'কলা+'_ বড়জস্যর-প্রকাশক 


সস শসা সপ অসি স্পা পাই সা শা শীীপেশিসপিস্টিজপ | পিপস্পপী  শাশীশশশিিটিশাশিশিশিশিশীশান 


লোচন টীকা 

ভেদ-প্রতিপারদকেনৈবানর্থনায়! লক্ষণমপি সিদ্ধমিত্যভি প্রায়েনোদহরণমেবাহ 
--অর্থাস্তরসংক্রমিত-বাচ্যো যথেতি । অত্র শ্লোকে রাম শব ইতি সঙ্গতিঃ। 
নিগ্ধয়া জলপন্বন্বসরসয়া শ্রামলয়্া দ্রবিড়বনিতোঁচিতাসিতাবর্ণয়া কাস্ত্যা চাকচক্যেন 
লিগ্তমাচ্ছরিতং বিয়ন্নভো যৈঃ। বেললস্ত্যো বিজ্স্তমাণাস্তথা চগস্ত্যঃ পরভাগবশাৎ 
প্রহ্র্ষবশাচ্চ বলাকাঃ পিতপক্ষিবিশেষা যেযুত এবংবিধা মেঘাঃ। এবং নভভ্তাবদ্‌ 
দূরালোকং বর্ততে । দ্রিশোইপি ছুঃসহাঃ ৷ যতঃ সুক্মজলকণোদ্গীরিণো বাতা 
ইতি মন্দমন্দ হমেধামনিয়তপ্দিগাগমনং চ বনুবচনেন হুচিতম্। তথি গুহান্থ কচিৎ 
প্রবিসশ্তান্যতামিত্যত আহ--পয়োদানাং যে সুহৃদন্তেযু চ সতস্থ যে শোভননদয়া 


পচ আর পাশপাশি পিপি | পাপ সাপ 


ঙ ধবন্গালোকঃ 


বলিয়া! মধুর । আকাশের স্িগ্ধ শ্যামল কান্তি, শব্বায়মান বলাকাঁপরি- 
শোভিত মেঘসমৃহ,সূন্মম জলকণাবাহী বাতাঁস,মযুরের মধুর কেকাধবনি-- 
এই সব উদ্দীপনাবিভাবের দ্বার! রামচন্দ্রের বিপ্রলম্ত-শৃঙ্গাররস উদ্বোধিত 
হইতেছে । শুঙ্জাররসের স্থায়ীভাব রতি-_নায়ক ও নায়িক! উভয়ের 
মধ্যেই বিদ্বমাঁন ; বিভাবসমূহও স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ রাম ও সীতা 
উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য । স্থতরাং প্রিয়তম! সীতার কথা 
মনে রাখিয়াই শ্রীরামচন্দ্র এখানে নিজের কথা৷ বলিতেছেন । দৃঢ়ম” 
অতিশয়; “কঠোরহাদরঃ"- সর্বপ্রকার দুঃখ সহ করিতে সমর্থ ইহাই 
এই বিশেষণের গোতনা ; “রাম'-_- শব্দটির যাহাতে বিশেষ একটি অর্থ 
ব্যঞিত হয়, সেই জন্যই এই বিশেষণের প্রয়োগ কর! হইয়াছে ; সেই 
বিশেষ অর্থ হইতেছে-_সকল-ছু:খভাজনত্র, রাজ্যনির্বাসনত্ব, সীতাবিরহ- 
ভাজনত্ব প্রভৃতি | 'অস্মি--আমি তো সেই বামই আছি। 
ভবিষ্যতি__ভু” ধাতুর সাধারণ অর্থ ধরিলে শব্দটির অর্থ হইবে-_তিনি 
(সীতা) কি করিবেন ; আর মুখ্য অর্থ ধরিলে শব্দটি অর্থ হইবে__তিনি 
বাঁচিয়। থাকিবেন (ভবন )কি করিয়া। এইরূপে স্মরণোদ্দীপক শব্দ 
ও সংশয় প্রভৃতি পরপর উদ্দিত হওয়ায় বাম যেন মনে করিতেছেন যে, 
প্রিয়া সীতা তাহার সম্মুখে বি্বমান এবং বেদনায় তাহার হৃদয় ফাটিয়া 
যাইবে ; সেই কারণেই তিনি তীহাকে ধৈর্যধারণ করিতে উপদেশ 
দিতেছেন। 

এই উদাহরণে অর্থান্তর-সংক্রমিতবাঁচ্যধবনির উদাহরণ হইতেছে 
রাম" শব্টি। 'অনেন' অর্থাৎ 'রামশবের বুৎপত্তিগত অর্থ এখানে 
অনুপযোগী হওয়ায় । 








ময়ুরাস্তেযামানন্দেন হর্ষেন কলাঃ ষড় জসংবাদিস্তো মধুরাঃ কেকাঃ শব বিশেষাঃ তাশ্চ 
সর্বং পয়োদবৃত্তাস্তং হুঃসহং শ্মারয়স্তি ) স্বয়ং চ ছুঃসহা ইতি ভাবঃ | 
এবমুজ্দীপনবিভাবোত্বোধিতবিপ্রলস্তঃ পরম্পরাধিষ্ঠানত্বাদ্রতেঃ বিভাবানাং 
সাধারণভামভিমন্তমান ইত এব প্রভৃতি প্রিয়তমাঁং হৃদয়ে নিধায়ৈব স্মাত্ববৃত্তাস্তং 
তাবদাহ--কামং সম্তিতি। দৃঢ়মিতি সাতিশয়ম কঠোরহৃদয় ইতি । রাম- 
শব্দার্থধ্বনিবিশেষাবকাশদানায় কঠোরহদয়পদম্‌। যথা, “তদ্গেহং' ইত্যুক্রে- 
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“ব্যঙ্গযধর্মাস্তরপরিণতঃ সংজ্জী প্রত্যায়তে”_ এখানে “সংজজী' রাম- 
শব নির্বাসন প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়া নৃতন ধর্ম গ্রহণ 
করিতেছে । শব্দের এই ধর্মাস্তরই এখানে ব্যঙ্গ্য ; এতদ্বারা সংজ্জী “রাম' 
নুতন রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। এই ব্যঙ্গযের জন্য আবশ্যক 
প্রয়োজনসমূহ অসংখা হওয়ায়, তাহারা কেবল অভিধালভ্য নহে; 
অভিধার দ্বারা এই অর্থসমূহ একটির পর একটি পাওয়া! গেলেও সেগুলি 
যুগপৎ বুদ্ধিগ্রাহা না হওয়ায়, সেগুলির বিচিত্র চর্বণ1ও তজ্জাত চারুত্বাতি- 
শয়ের উপলব্ধি হয় না। অথচ পানকরসের ম্যায় বিচিত্র চর্বণাই প্রতীয়- 
মানের বৈশিষ্ট্য এবং এই চর্বণার জন্যই প্রতীয়মানের দ্বারা প্রয়োজন 
উত্কর্ষলাভ করে । এখানেও তাহাই হইয়াছে । 

“্সংজ্ভিমাত্রম্”- এখানে “মাত্র' শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়'ছে যে 
সংজ্ঞী রাম" শব্দ “তিরস্কত” বা আচ্ছন্ন হয় নাই। 


মূল 
৩। ঘযথ! চ মমৈব বিষমবাণলীলীয়াম_ 

তাল! জাঅন্তি গুণ! জালা দে মহিঅএলিং ধেপপান্তি। 

রইকিরণানুগ গহিআই" হোন্তি কমলাই" ॥ 
২পি 'নতভিত্তি' ইতি । অন্যথা] রাঁমপদং দশরথকুলোপত্তবত্ব-কোৌশল্যান্সেহপাত্রত্ব- 
বাল্যচরিত-জানকীলাভাদি-ধন্মাস্তর-শরিণতমর্থ,ৎ কথং ন ধ্বনেদিতি । অন্মীতি। 
স এবাহ্‌ং ভবামীত্যর্থঃ | ভবিষ্যৃতীভি ক্রিয়াসীমান্তম্‌ । তেন কিং করিষ্যৃতীত্যর্থঃ। 
অথ চ ভবনমেবাস্ত। অসস্ভাব্যমিতি । উক্তপ্রকারেণ হৃদয়নিহিতাং প্রিয়াং প্মরণ- 
শব্দবিকল্পপরম্পরয়৷ প্রত্যক্ষীভাবিতাং হৃদ্য়স্ফোটনোনুখীং সসংভ্রমমাহ--হুহা 
হেতি। দেবীতি। যুক্তং ধৈর্য/মিত্যর্থঃ | অনেনেতি। রামশবেনাম্থপযুজ্য- 
মানার্থেনেতি ভাবঃ। ব্যঙ্গ্যং ধর্মাস্তরং প্রয়োজনরূপং রাজ্যনির্বাসনাভ্সংঙ্যোয়ম্‌। 
তচ্চাসংখ্যস্বাদদভিধাব্য/পারেণ[শক্যসমর্পশম্‌। ক্রমেণার্্যমাণমপ্যেকধী-বিষয় 
ভাবাভাবান্ন চিত্রচর্বণাপদমিতি ন চাকরুত্বাতিশয়রকৎ। প্রতীয়মানং তু তদসংখ্য- 
মন্ুতিন্রবিশেষত্বেনৈব কিং কিং রূপং ন সহত ইতি চিন্রপানকরসাপৃপগুড়মোদক- 
স্থানীয়বিচিত্রচর্বণাপদং ভৰি । যথোক্তম্-_উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎ। এষ এব 
সবত্র প্রয়োজনন্ত | 

প্রতীয়মানত্বেনোৎকর্ষহেতুর্মস্তব্যঃ | মাত্রগ্রহণেন সংজ্ী নাত্রতিরস্কৃত ইত্যাহ।১। 


৮ ধ্বন্ঠালোকঃ 


[ সং তদা জায়ন্তে গুণ! ঘা তে সহদয়ৈ গৃহান্তে। 
রবিকিরণানুগুহীতানি ভবন্তি কমলানি কমলানি ॥ 
ইত্যত্র দ্বিতীয় কমলশব্দঃ ॥ 


অনুবাদ 
এবং যেমন আমারই বিবমবাণলীলাক্-_ 


যখন সন্দয় ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন, তখনই গুণসমুহ গুণ হইয়া 
থাকে ) সূর্য্যকিরণের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াই কমল কমলপদ্রবাচয হয়৷ 


বাস্থদ্দেব 
'ভালা”__-তদা, তখন; জালা-_যদা, যখন। ধেবপ্লস্তি--গৃহীত 
হয়। এই শ্লোকে দ্বিতীয় “কমল' শব্দ সৌন্দর্য, সৌকুমার্য, সৌরভ প্রভৃতি 
বনধর্মযুক্ত হইয়া ষে রূপান্তর ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে-_তাহাই 
ধ্বনিত করিতেছে । এখানে কমল শব্দের মুখ্য অর্থে বাধা হওয়ায় 
লক্ষণার সাহায্যে ব্যঙ্য অর্থের প্রীতি হইতেছে। বিশুদ্ধ বাচ্য অর্থ 
এখানে বিবক্ষিত না হওয়ায়, ইহা যে অবিবক্ষিতবাচ্য-_তাহ] প্রদশিত 
হইল। আবার বাচ্য অর্থের যে বিশিষ্ট ধর্মীরূপ, এখানে তাহাও 
তিরস্কৃত হয় নাই। কারণ লক্ষণা-ব্যঞনার দ্বার! প্রাপ্ত অর্থ বাচ্য 

অর্থের সহিত সংযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে। 
শ্লোকটি লাটানুপ্রাসের উদাহরণ ; কারণ এখাঁনে “কমল এই একই 


লোচন টাকা 

যথ1 চেত্যাদি। তালা- তদা। জালা-_যদা। ধেপ্পস্তি-- গৃহান্তে ।অর্থাস্ত রন্টা- 
সমা রবিকিরণেতি । কমলশব্দ ইতি। লক্ষ্মীপাত্রত্বাদি-ধর্মাস্তর-শতচিত্র- 
তাপরিণতং সংজ্িনমাহেত্যর্থঃ। তেন শুদ্ধের্থে যুখ্যে বাধানিমিত্বং তত্রার্থে 
তন্বর্মসমবায়ঃ। তেন নিমিত্েন রামশবদো ধর্মাস্তরপরিণতমর্থং লক্ষ্যতি। 
ব্ঙ্গ্যান্তসাধারণান্যশবববাচ্যানি ধর্মীস্তরাণি। এবং কমলশবঃ। গুণশবস্ত 
সংজ্ঞিমাত্রমাহেতি | তত্র-_বন্বলাৎ কৈশ্চিদীরোপিতং তর্দপ্রাতীতিকম্‌। অন্প- 
যোগবাধিতো হার্থোহস্ত ধবনেধিষয়ো লক্ষণা মূলং হৃত্ত। ৩। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৯ 


শব্দ দুইবার উচ্চারিত হইলেও তাৎপর্য্যভেদবশতঃ পৌনরুজ্ঞ্যদোষে দুষ্ট 
হয় নাই। শ্রোকটির দ্বিতীয় পংক্তিতে অর্থান্তরন্তাস অলংকার আছে। 


মূল 
৪ | অত্যন্ততিরস্কতবাঁচ্যে। যথাদ্িকবের্বাল্সীকে?_ 
রবিসংক্রান্ত সৌভাগ্যস্তারারতমণ্ডলঃ। 
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশন্দ্রম। ন প্রকাশতে ॥ ইতি। 
অত্রান্ধশব্দঃ | 


অনুবাদ 
অত্যন্ত-ভিরস্কতবাচ্যধবনি, যেমন-আদিকবি বান্সীকির__( এই 
ক্লোকে )- 
যাহার সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রমিত হইয়াছে, যাহার মুখমণ্ডল 
তুষারের দ্বারা আর্ত, সেই চক্র নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের মত প্রকাশিত 
হইতেছে ন|। 
এখানে অন্ধ শব্দ । 
বাসুদেব 
অতঃপর অত্যন্তুতিরস্কতবাচ্য ধ্বনির উদাহরণ দেওয়া! হইতেছে । 
উদ্ধৃত শ্লোকটি বাল্মীকি-রাঁমায়ণে হেমন্তবর্ণনায় পঞ্চবটীতে রামের উত্তি। 
উদ্ধৃত উদাহরণে আদর্শ বা দর্পণকে “অন্ধ' বল! হইয়াছে । এই 
'অন্ধ' শব্দ “দর্পণে' কোন ক্রমেই প্রযুক্ত হইতে পারে না; এমনকি 
আরোপের দ্বারাও নহে। স্থতরাং অন্ধব্যক্তির দৃষ্টিনাশকে নিমিত্ত করিয়া 
লক্ষণার সাহায্যে অন্ধ শব্দের অর্থ করিতে হইতেছে ও এইভাবে ইহ! 


লোচন টাক। 
যত্ত, হৃদয়দর্পণ উক্তম্-_“হহা হেতি সংরস্তার্োহয়ং চমৎকার" ইভি। তত্রাপি 
সংবস্ত আবেগে বিপ্রলস্তব্যন্ডিচারীতি রসধ্বনিস্তাবছুপগতঃ। ন চ রামশব্দাভি- 
ব্যক্তার্থসাহায়কেন বিনা সংরস্তোল্লাসোহপি । অহ্‌ং সহে ভম্তাঃ কিং বর্তত 
ইত্যেবমাস্সা হি সংরভ্ভঃ। কমলপদে চ কঃ সংরম্তঃ ইত]ান্তাং তাবৎ । অন্ুপ- 
যোগাত্মিকা চ মুখ্যার্থবা ধাত্রাস্তীতি লক্ষণামূলত্বাদ বিবক্ষিতবাঁচ্যভেদতা ত্বন্তোপ- 
পনৈব শুদ্ধার্থন্তাবিবক্ষণাৎ। ন চ তিরস্ৃতত্বং ধর্সিরূপেণ, তস্যাপি তাবতান্থগমাৎ। 


১০ ধ্বন্তালোকঃ 


দর্পণের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এইভাবে শব্দের ব্যঞ্জনা দর্পণের 
শোভাহীনতা, অনুপযোগিতা' প্রভৃতি ধর্মাস্তরসস্ভঁত বন্ুপ্রকারের প্রয়োজন 
প্রকাশ করিতেছে । শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন-__ভট্টনারকের মতে 
এখানে “ইব' শব যুক্ত হওয়ায় গৌণ অর্থ মোটেই হয় নাই। “ইব' শব্দ 
এখানে “নিংশ্বাসান্ধঃ' শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া অর্থ করিতে হইবে । 
অভিনবগুপ্াচার্ধ্যের মতে--ইব' শব্দ দর্পণ ও চন্দ্রের মধ্যে সাদৃশ্বকেই 
ব্যঞ্জিত করিতেছে । ভট্টরনায়কের মতানুসারে “ইব" শবটি এনিঃশ্বাসান্ধ 
শব্দের সহিত যুক্ত করিলে উদাহরণটির অর্থ হইবে-_দর্পণই চন্দ্র! 
এইভাবে 'ইবশবের যোজনা হইলে তাহা কঞ্টকল্পনা কর! হইবে | 
সে ক্ষেত্রে অর্থ হইবে নিঃশ্বাসের দ্বারা যেন অন্ধ, এরূপ ষে আদর্শ ও 
তাহারই মত চন্দ্রমা। অভিনবগুগ্তপাদ মনে করেন-_-এরূপ কল্পণা 
অসঙ্গত; ইহা মীমাংসাদর্শনে প্রযোজ্য হইলেও কাব্যে প্রযোজ্য 
নহে। 

অত্যন্ততিরকৃতবাচ্যধবনি জ হতস্বার্থ-লক্ষণ। বা লক্ষণলক্ষণাকে আশ্রয় 
করিয়! থাকে ; কারণ এখানে স্বার্থ অর্থাৎ স্ব বা নিজের অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যক্ত হয়। 


অতএব চ পরিণতবাচোযুক্ত্যা ব্যবহৃতম্‌-_আদিকবে-রিতি । ধ্বনেলকক্ষ্য- 
প্রসিদ্ধতামাহ-_রবীতি । হেমস্তবর্ণনে পঞ্চবটযাং রামস্তোক্কিরিয়ম । অন্ধ ইতি 
চোপহতদৃষ্টিঃ। জাত্যন্বম্তাপি গর্ভে দৃষ্টপঘাতাৎ। অন্ধোইয়ং পুরোহপি ন 
পশ্ঠতীতি তিরম্কারোইন্ধার্থন্ত ন ত্বত্যন্তম। ইহ ত্বাদশন্তান্ধত্বমারোপ্যমাণমপি ন 
সহমিতি। অন্ধশবোহত্র পদার্থপ্কুটাকরণাশক্তত্বং নষ্টদৃষ্টিগতং নিমিত্তীকৃত্যাদশং 
লক্ষণয়া প্রতিপাদ্য়তি। অসাধারণ-বিচ্ছানবত্বান্ুপযোগিত্বাদিধর্জাতমসংখ]ং 
প্রয়োজনং ব্যনক্তি। ভট্টনায়কেন তু যহক্তম--ইব শণ্দযোগাদ্‌ গৌণতাপ্যত্র ন 
কাচিৎ, ইতি তত শ্লোকার্থমপরামৃশ্য । আদরশচন্ত্রমসোহি সাদৃশ্তমিবশবে। 
স্কোতয়তি। নিশ্বালান্ধ ইতি চাদর্শবিশেষণম্। ইবশবান্তান্ধার্থেন যোজনে 
আদর্শশ্জমা ইত্যুদাছরণং ভবেৎ। ষোজনং চৈতদিবশবন্ত ক্রিষ্টম। ন চ 
নিঃস্বাগেলাম্ধ ইবাদর্শঃ স ইব চন্দ্র ইতি কল্পনা যুক্তা। জৈমিনীরম্ত্রে হেবং 
যোজ্যতে, ন কাবে/২পীত্যলম্‌। ৪। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১১ 


্‌ মূল 
৫1 গঅণত চ মত্তমেহং ধারালুলিঅজ্জুণাই' অ বনাই'। 
নিরহঙ্কারমিঅঙ্ক! হরন্তি নীলাও বি ণিসাও ॥ 


[ সং গগনৎ চ মত্তমেঘং ধারালুলিতাজু নানি চ বনানি। 
নিরহঙ্কারমূগাঙ্ক। হরন্তি নীল! অপি নিশা ॥ ] 


অত্র“মত-নিরহৎকার'শব্দৌ ॥ 


অনুবাদ 
গগন মন্তমেঘে পরিপুর্ণ ; বনানীর অজ্জুনরক্ষসমূহ বৃষ্টিধারায় 
কম্পিত; মৃগানক্কের অহংকার বিনষ্ট ; কৃষ্খবর্ণ হইলেও এরপ রাত্রিসমূহ 
মনোহরণ করিতেছে । 
প্রখানে- “মস্ত এবং নিরহংকার' শব্দ দুইটি । 


বাসুদেব 
এখানে শ্লোকন্থ চ' শব্দ “তথাপি অর্থে ব্যবত হইয়াছে। 
শ্লোকটির অর্থ হইতেছে, তারকাখচিত না হইয়! কৃষ্ণা রজনীতে যদি 
গগন মত্ত মেঘে আচ্ছন্নও হয়, মলয়বায়ুর দ্বার1 আত্মবৃক্ষের আন্দোলনের 
পরিবর্তে যদি এইরূপ রাত্রিতে বনসমুহের অজ্জুনবৃক্ষগুলি প্রবল 
বৃষ্টিতে কম্পিত হইয়াও উঠে, এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ রজনীতে যদি চন্দ্রের 


লোচন টাকা 
গগনং চ মত্তমেঘং ধারালুলিতার্জরনানি চ বনানি 
নিরহঙ্কারমূগাঙ্কা হরস্তি নীলা অপি নিশাঃ ॥ 
ইতি-চ্ছায়।। চ শব্দোহপিশব্দার্থ।। গগনং মত্তমেঘমপি, ন কেবলং 

তারকিতম্‌। ধারালুলিতার্জুনবৃক্ষান্তপি বনানি, ন কেবলং মলয়মারুতান্দোলিত- 
সহকারাণি। নিরহঙ্কারমূগাস্কা নীলা অপিনিশা ন কেবলং সিতকরকর-ধবলিতাঃ। 
হরস্তি উৎস্থকয়ন্তরীত্যর্থঃ । মত্তশব্দেন সর্বথৈবেহাসম্ভবৎম্থার্থেন বাধিতম্চোপ- 
যোগক্ষী বাত্মকমুখ্যার্থেন সাদৃশ্ঠন্মেঘাল্লক্ষয়তাসামঞ্জ নকারিত্বছুপ্ি বারত্বাদিধর্ম- 
সহমত ধন্তে ! নিরহঙ্কারশবেনাশি চন্দ্র লক্ষন্নত| তৎপারতত্ত্র। বিচ্ছায়স্বোজ্জি- 
গমিষারূপজিগীষাত্যাগপ্রভৃতিঃ ॥ ৫ | 


১২ ধ্বন্ালোকঃ 


অহংকার বিনষ্ট ও হয়, তাহা হইলেও-_-এইরপ রাত্রি কৃষ্ণা হওয়া 
সত্বেও--মনকে আনন্দে উত্স্থক করিয়া! তোলে । 

এখানে 'মন্ত' ও “নিরহংকার, শব্দ দুইটি অত্যন্ততিরন্কতবাচ্য 
'বনির উদাহরণ পূর্বেই বলা! হইয়াছে “এই শ্রেণীর ধ্বনি-_জহতম্থার্থ- 
লক্ষণামূলা” ; শব্দ এখানে মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে । এমত্ত' শবের অর্থ 
হইতেছে “মগ্তপান হেতু উন্মান্ত' । অগ্রাণিবাঁচক 'মেঘ' শব্দে এই "মত্ত" 
শবের মুখ্যার্থে প্রয়োগ অসম্তব। স্তৃতরাং এই অর্থের সহিত সাদৃশ্য" 
বশতঃ মেঘকে লক্ষিত করিয়] “মত্ত'শব্দ-_অসংযম,দুনিবারত্ব প্রভৃতি অন্য 
সহত্্ অর্থ ধ্বনিত করিতেছে 

অনুরূপভাবে “নিরহস্কার” শব্দ মৃখ্যার্থে অপ্রাণিবাচক “চন্দ্র' শবে 
অপ্রযোজ্য হওয়ায় চন্দ্রকে লক্ষিত করিয়া তাহার মলিনতা,শোভাহীনতা 
জিগীষাত্য।গ প্রভৃতি গ্োতিত করিতেছে। 


মূল 
৬। অসংলক্ষ্যক্রমোদ্দযাতঃ ক্রমেন গ্যোতিতঃ পর ৷ 
বিবন্িতাভিধেয়ন্ত ধ্বনেরাত্ম। দ্বিধা মতঃ | ২ 


যুখ্যতয়া৷ প্রকাশমানে ব্যাঙ্গ্যোহর্থো ধ্বনেরাত্মা। স চ 
বাচ্যার্থাপেক্ষয়। কশ্চিদলক্্যক্রমতয়। প্রকাশতে, কশ্চিৎ ক্রমেণেতি 
দ্বিধ৷ মত ।। 

জন্বুবাদ 

বিবক্ষিতবাচ্যধবনির আত্মা দুই প্রকারের- ইহাই সুসম্মত; একটি 
হইতেছে-_ অসংলক্ষ্যব্রমোন্দ্যোত অর্থাৎ যেখানে ক্রমের উদ্দ্যোত বা 
প্রকাশ সম্যকবূপে লক্ষ্য কর| যায় ন। ও অপরটি হইতেছে-_ ক্রমানুসারে 
স্কোতিত বা প্রকাশিত। (অর্থাৎ অসংলক্ষ্যত্রম ও সংলক্ষ্যব্রম__ 
ই্ছাই হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির ছুই প্রন্েদ )। ধ্বনির 
আত্মা হইতেছে__মুখ্যভাবে প্রকাশমান ব্যজ্য অর্থ । ইহা! বাচয অর্থের 
অপেক্ষা রাখে বলিয়। কখনও কখনও অলক্ষ্যক্রম রূপে প্রকাশিত হয়, 
কখনও ভ্রমসহকারে প্রকাশিত হয় ; এইভাবে ইহ। যে দুই প্রকারের 
--ইছ। সুসম্মত। 
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বাস্থদেৰ 

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে অবিবক্ষিত-বাচ্যধ্বনির অবান্তরভেদ প্রদর্শন 
করিয়! গ্রন্থকার এখন বিবক্ষিতান্থপরবাচাধ্বনির বিভিন্ন প্রভেদের 
কথ! বলিতেছেন । প্রশ্ন কর! যাইতে পারে-_পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে 
অবিবক্ষিতবাচ্যদ্বনির ছুই ভেদের কথা বলিয়া কেবল তাহাদের 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । এতদ্বারা কিভাবে বিবক্ষিতান্তপরবাচয 
ধ্বনির সহিত অবিবক্ষিতবাচোর পার্থক্য সিদ্ধ হইল? তত্রন্তরে বলা 
হইয়াছে যে এই পার্থক্য দেখাইবার জন্ঠ বর্তমান কারিকাটি দেওয়া 
হইয়াছে । এটি হইতেছে বিবক্ষিত-বাচ্য ও ূর্বেরটি ছিল অবিবক্ষিত- 
বাচ্য ; অবিবক্ষা ও বিবক্ষার মধোই বিরোধ রহিয়াছে। কাজেই 
বিবক্ষিতবাচ্যের ভেদ বুঝাইলে অবিবক্ষিতবাচ্যের পার্থকা সিদ্ধ 
হইবে। ইহাকে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য বলিবার কারণ এই যে, পবনি- 
শব্দের নিকট থাকায় বাচ্যার্থের বিবক্ষা'র দ্বার! অন্যপরত্ব এখানে আঙ্ষিণ্ত 
হইতেছে। সেকারণে গ্রন্থকার নিজে স্পৰ্ট করিয়া অন্যপরস্থের কথা 
বলেন নাই। 

মুখ্যতয়ারাত্ম।__পুর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে ষে বাচ্যের দ্বার! 
ব্যঙ্গ্ের ভেদ হয়; এখানে বলা হইতেছে ঘে ব্যঞ্জনা ব্যাপারকে অবলম্বন 
করিয়া ব্যঙ্গের ভেদ হইয়া থাকে । এইরূপ মুখ্যভাবে প্রকাশমান, 


লোচন টাক। 

অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত প্রভিন্নত্বম্‌ ইতি যহুক্তং তৎকুতঃ? ন হি ম্বরূপাদেব ভেদে 
ভবতীত্যাশন্ক্য বিবক্ষিতবাচ্যাদেবাস্ত ভেদো ভবতি, বিবক্ষা তদভাবয়োর্থিরোধাদি- 
ত্যভিপ্রায়েণশ আহ অসংলক্ষেযেতি। সম্যঙ. ন লক্ষপ্নিতুং শক্যঃ ভ্রমো যন্তয 
ভাদৃশ উদ্দ্যোত উদ্দোতনব্যাপারোইস্তেতি বহুত্রীহিঃ ৷ ধ্বনিশবসানিধ্যাত্বিবক্ষিতা- 
ভিবেয়ত্বেনান্তপরত্বমত্রাক্ষিগুমিতি স্বকঞ্ঠেন নোক্তম্। ধ্বনেরিতি। ব্যঙ্গা- 
স্তেতার্থঃ। আত্মেতি। পূর্বক্লোকেন ব্যঙ্গযন্ত বাচ্যমুখেন ভেদ উক্তঃ। 
ইদ্দানীং তু গস্োতনব্যাপারমুখেন স্লোত্যন্ত স্বাআ্মনি্ঠ এবেত্যর্থ; | ব্যঙ্গ্যস্ত 
ধ্বনেগ্তেতনে শ্বাত্সনি কঃ ক্রম ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_-বাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি । বাচ্যোহর্থে 
বিভ্ভাবাদিঃ ॥ ৬ 


১৪ ধ্বন্তালোকঃ 


ব্যঙ্গযার্থ ধ্বনির আত্ম। অর্থাৎ ইহা আত্মনিষ্ঠ বা নিজের মধ্যেই 
পরিসমাপ্তি লাভ করে । 

“বাচ্যার্থাপেক্ষযা'--এথানে ব্যঙ্গ্যাথ বাচ্যার্থের অপেক্ষা করে। 

“স চ কশ্চিদ....মতঠ- _বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থের ক্রম কোথাও লক্ষিত 
হয় না_সেখানে ধ্বনি হইতেছে অসংলক্ষ্যক্রম ; কোথাও কোথাও 
লক্ষিত হয় ; সেখানে ধ্বনি হইতেছে সংলক্ষ্যক্রম। রস, ভাব, রসাভাস, 
ভাবাঁভাস, ভাবোদয় ভাবশান্তি, ভাবশবলতা প্রভৃতি-_প্রথম শ্রেণীতে 
পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে-_বস্ত্রধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি । 


মূল 
৭। তত্র 
রস-ভাব-তদদাভাস-তৎ-প্রশান্ত্যাদিরক্রম2 
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানে। ব্যবস্থিতঃ ॥৩ 
রসাদিরর€৫ধো হি সহ্বে বাচ্যেনাবভাসতে । সচাঙ্গিত্বেনাব- 
ভাসমানো ধ্বনেরাত্মা | 
অন্ুবাজ 


তম্বাধ্যে-_ 
রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশান্তি প্রভৃতি ইহারা হইতেছে 
অক্রম। ইহারা যদি অঙ্গীভাবে ভাসমান হয়, তাহ হইলে ধ্বনির 
আ'ত্মারূপে ব্যবস্থিত হয় । 
রসাদি অর্থ যেন বাচ্যের সহিতই ( অর্থাশ একসঙ্গেই ) অবভা নিত 
সয়। এবং অঙ্গীরূপে ভাসমান হইলে তাহা ধ্বনির আত্ম হয় । 





লোচন টাক! 
তত্রেতি ! তয়োর্মধ্যাদিত্যর্থঃ। যো রসাদিরর্৫থঃ স এবাক্রমে| ধ্বনেরাত্ম! | 
নত্বত্রম এব সঃ। ক্রমত্থমপি হি তত্ত কদাচি? ভবতি। তদা চার্থশকতযত্তবানু- 
স্থানরূপভেদতেতি বক্ষ্যতে। আত্মশন্ষঃ স্বভাববচনঃ প্রকারমাহ। তেন 
রসাদির্যোহর্থঃ স ধ্বনেরক্রমে! নাম ভেদঃ। অসংলক্ষ্যক্রম ইতি যাবৎ। 
নম কিং সবদৈব রসাদিরর্৫থে! ধ্বনেঃ প্রকারঃ? নেত্যাহ কিন্ত যদা্জিত্বেনাব- 
ভাসমানঃ। এভচ্চ সামান্তলক্ষণে “গুণীকুতম্বার্থা” বিত্যত্র যস্তপি নিবপিতম্‌, 


দ্বিতীয় উদ্দোযোভঃ ১৫ 


বাসুদেব 
£পর অসংলক্ষ্য-ক্রমধধনির প্রধান প্রধান ভেদের বিষয় 

আলোচিত হইতেছে। 'অন্ত্র-_-শব্দের অর্থ হইতেছে--সেই দুইটির 
মধ্যে-_অসংলক্ষ্যক্রম ও সংলক্ষাক্রম ধ্বনির মধো | 

“রস-ভাব"" প্রশান্ত্যাদি”__রস, ভাব, রসাভাস, রসশীস্তি,ভাবশাস্তি 
ইত্যাদি ; ইত্যাদি শকের দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতাকে 
বুঝাইতেছে। 

রসধবনি-_কাব্যপ্রকাশ-কার বলেশ-__“বাক্তঃ স তৈবিভাবাষৈঃ 
স্থায়ী ভাবো রসঃ স্বুতঃ”-_স্থায়ী-ভাব হইতেই রসধ্বনি হয়। 

ভাবধবনিঃ_-পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেন-_“বিভাবা দিব্যজ্যমা ন- 
হ্যাস্ভন্যতমত্বং তত্বম্” অর্থাৎ ভাবধ্বনিত্বম্‌ ; অর্থাৎ বিভাবাদির দ্বারা 
হর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারিভাঁবের ব্যঞ্জনা হইলে ভাবধবনি হয়। 

ভাব কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে সাহ্িতাদর্পণকার বলেন__ 


সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। 
উদধ-মাত্ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ 


অর্থাণড প্রধান প্রধান সঞ্চারীভাব, দেবাদিবিষয়ক রতি এবং 
উদ মাত্র স্থায়ীভাবকে ভাব বলা হইয়! থাকে। 
রসাভা ও ভাবাঁভীস-_-এবিষয়ে সাহিত্যদর্পণকার বলেন__ 
অনৌচিত্য-প্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ ॥ 
অর্থাৎ অনৌচিত্য সত্বেও রস ও ভাব বর্তমান থাকিলে, রস ও 
ভাবের আভাস হয়। 


তথাপি রসবদাগ্ঘলঙ্কারপ্রকাশনাবকাঁশদানায়ানুদিতম্‌। স চ রসাদিধ্বনিব্যবস্থিত 
এব) নহি তচ্ছন্তং কাব্য কিঞিদন্তি। যগ্থপি চ রসেনৈব সর্বং জীবতি কাব্যম্‌ 
তথাপি তন্ত রসঠ্তৈকঘনচমৎকারাত্বনোইপি কুশ্চিদংশাৎ প্রযোজকীতৃত।- 
দধিকোহসৌ চমৎকারো ভবতি। যদা কশ্চিছুপ্রিক্তাবস্থাং প্রতিপন্নো ব্যভিচারী 
চমতকারাঁতিশয়-প্রযোঁজকে| ভবতি, তা ভাবধ্বনিঃ। যথা 

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং সা কুপ্যতি 

সবর্গীয়োৎপতিত। ভবেন্ময়ি পুনর্ভাবার্রমস্তা মনঃ ॥ 

তাং হর, বিবুধদ্ধিষোইপি ন চ মে শক্তাঃ পুরোবতিনাম্‌ 

সা চাত্যস্তমগোচরং নয়নযোর্য(ভেতি কোহয়ং বিধিঃ ॥ 


১৬ ধন্তালোকঃ 


ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাীবশবলতা_-এগুলির সম্বন্ধে 

সাহিত্যদর্পণকার বলেন 
ভাবস্ত শাস্তাবুদয়ে সদ্ধিমিশ্রিতয়োঃ ক্রমাৎ। 
ভাবস্ত শাস্তিরুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা মতা ॥ 

অর্থাৎ ভাবের উপশম, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণ হইলে যথাক্রমে ভাঁব- 
শান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলত। হয়। 

বিভাবাদির দ্বারা এই সব বিষয়ের ব্যগ্তন! হইলে তত্তবিষয়ক ধ্বনি 
হইবে। 

“অক্রমঃ ধবনেরাত্ম।-_ পূর্বোক্ত রসাদি, যাহা ধ্বনির বিষয়, তাহা 
ক্রমশূহ্য হইয়াই ধ্বনির আত্মা হয়। এখানে “আত্মা শব্দ ধ্বনির শ্রেণী 
নির্দেশ করিতেছে । এই কারিকাঁয় বল! হইয়াছে__রস-ভাবাদি বিষয়সমূহ 
অক্রম বা অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির বিষয়। স্থুতরাং বুঝা যাইতেছে যে 
রস প্রভৃতি শুধু ক্রমবিহীন হয় তাহা! নহে, কখন কথন ক্রমযুক্তও 
হয়। তখন ইহা অর্থশক্তন্তব-ধবনিরূপে প্রকাশিত হয়। তখন তাহা 

লক্ষ্যক্রমব্যঙ্য হয়! “অক্রমঃন ক্রমঃ_-ইঈষতক্রমঃ ; এখানে ঈীষদর্থে 
নঞ্ঞের' ব্যবহার হইয়াছে । 

ভাসমানে। ব্যবস্থিতঃ”--এখানে এই শব্দ ছুইটি প্রয়োগের কারণ 
হইতেছে যে রসাদি বিষয় সর্বক্ষেত্রেই ধ্বনির প্রকার হয় না| যেখানে 
এগুলি অঙ্গিভাবে অর্থাণড প্রধানরূপে ভাসমান হয়, সেখানেই তাহ! 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্দ্ের দৃষ্টান্ত হইয়! থাকে। প্রথম উদ্দোতে ১1১৩ 
কারিকায় ইহা বলা হইয়াছে । 





অত্র হি বিপ্রলস্তরসসত্তাবেপীয়তি বিতর্ক্যাখ্যব্যভিচারিচমৎ্রিয়া প্রযুক্ত 

আম্বাদাতিশয়ঃ। ব্যভিচারিণ উদয়শ্থিতাপায়ত্রিকধর্মকাঃ।  যদাহ-_বিবিধ- 
মাভিমুখ্যেণ চরস্তীতি ব্যভিচাঁরিণ ইতি । তত্রোদক়্াবশ্থাপ্রযুক্তঃ কর্দাচিৎ। 

যথা-_ 

যাতে গোত্রবিপর্য্যয়ে শ্রুতিপথং শব্যামনুপ্রাপ্তা 

নির্ধ্যাতং পরিবর্তনং পুনরপি প্রারব্মঙ্গীকৃতম্‌ ॥ 

ভূষব্তৎ প্রকৃতং কৃতঞ্চ শিথিলক্ষিপ্তকদোলে থিয়া 

তন্বঙ্গযা নতু পারিতঃ স্তনভরঃ ভ্রুটুং শ্রিয়ন্তোরসঃ ॥ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৭ 
“রসভাব."প্রশান্ত্যাদিঃ-_শ্রীমদভিনবগুগুপাদ নানা উদ্াহরণের 
সাহায্যে এইগুলিকে বিশদ করিয়াছেন। আচার্য্য বলেন-_ 
+ সকঙ্গ কাব্যেই রস প্রভৃতি থাকে, রসাদিশুম্ত কোন কাব্যই 
হইতে পারে না। | রসই কাব্যের প্রাণ *ও ইহা একঘনচমত- 
কারাতঝী। তথাপি দেখা যায়, কোন কোন কাব্যে রসের প্রযোজক কোন 
ংশ হইতে অধিক চমণ্কার উৎপন্ন হয় । যেখানে ব্যাভিচার্রিভাব 
অতিরিক্ত পুষ্ট হইয়া ( শবলতালাভ করিয়া) চমত্কারাতিশয্য সি 
করে, সেক্ষেত্রে ভাবধবনি হয়ঃ যেমন-_লোচনটাকাঁয় উদ্ধৃত 
'তিষ্ঠেখ কোপবশাৎ ইত্যাদি প্লোকে (বিক্রমোর্বশী হইতে উদ্ধৃত ); 
এখানে রস হইতেছে বিপ্রলস্ত শুঙ্গার, কিন্তু চমণ্কৃতি ও স্বাদাধিক্যের 
কারণ হইতেছে বিতর্ক নামক ব্যভিচারী ভাব। এখানে ভাবের 
স্থিতি আম্বাছ্ভতা লাভ করিয়াছে । 
ব্যভিচারী ভাবের তিন প্রকারের ধর্ম উদয়, স্থিতি ও নাশ। 
বাভিচারী ভাবের উদয় হইলে ভাবোদয় ও উপশম হইলে ভাবশাস্তি 
হয়। লোচনটীকায় উদ্ধৃত “যাতে গোত্রবিপর্ধ্যয়ে শ্রুতিপথম্”ঃ ইত্যাদি 
প্লোকটি ভাবোদয়ের দৃষ্টান্ত ; এখানে প্রণয়কোপ উদগত ন] হইয়া 
উম্মুখী অবস্থায় অবস্থান করায় ইহ শ্লোকটির আস্বাস্ঘমানতার প্রাশস্বরূপ 
হইয়াছে। “একম্মিন্‌ শয়নে পরাহ্খতয়া” নামক যে শ্লোকটি প্রথম 
উদ্দ্যোতের ১1৪ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেছে ভাব- 
প্রশান্তির উদীহরণ। লোচনটীকায় উদ্ধত “ও স্ক্রু স্ুভিট....তেণ” 


অত্র হি শ্রণয়কোপস্তোজ্জিগমিষৈব যদবন্থানং ন তু পারিত ইত্যুদয়াবকাশ- 
নিরাকরণাত্বদেবাম্বাদজীবিতম্‌। স্থিতিঃ পুনরুদাহৃতা-_পতিষ্ে২ কোপৰশাৎ” 
ইত্যাদিনা। কৃচিত্তু ব্যভিচারিণঃ প্রশমাবন্থয়া প্রযুক্তশ্মমৎকারঃ।. যথোদা- 
হতং প্রাক্‌--“একন্মিন্‌ শয়নে পরাব্মুখতয়া ইতি। অয়ং তত্প্রশম ইতুযুক্তঃ। 
অত্র চের্য্যাবিগ্রলস্তন্ত বূসন্তাপি প্রশম ইতি শক্যং যোজপ্লিতুম্‌ । 
কচিভূ*ব্যভিচারিণঃ সন্ধিরেব চর্বপাস্পদ্ম্‌। যথা 
ওস্রু সুতিট আইং মুন চুদ্িউ জেণ। 
অমিয়বসঘোণ্টাণং পড়িজাণিউ ভেণ ॥ 


১৮ ধ্বন্তালোক: 


এই শ্লেকটি ভাঁবসন্ধির নিদর্শন ; এখানে চমশ্ুকারের বিষয় হইতেছে--- 
ন্যায় আরক্তিমবদন রোদন-পর! নায়িকার মুখচুন্বন-জনিত গুসন্নতার 
ধ্বনিত কোথাও এক ব্যভিচারীর'সহিত অস্থা ব্যভিচারীর শবলতাই 
€ মিশ্রণ ) চর্বণ।র বিশ্রান্তিস্থান ; সেখানে হয় ভাবশবলত। ; যেমন-_ 
“কাকাধ্যং শশলক্ষণঃ-_” ইত্যাদি শ্লোকে ; এখনে বিতর্ক, ওত স্থৃক্য, 
স্মরণ, শঙ্কা, দৈন্যা, ধৃতি ও চিন্তা একত্র অবস্থিত হইয়া পরস্পরের প্রতি 
বাধ্যবাধকতাবে মিলিত হইয়াছে; শেষে চিন্তা প্রাধান্য লাভ করায় 
তাহাই পরম আস্বাদস্থান হইয়াছে । 
এখন, আপত্তি হইতে পারে ঘষে, বিভাব ও অন্ুভাবকেই তে ধ্বনি 
বল! উচিত ; কারণ বিভাব ও অনুভাবের সাহাধ্যেই চমণ্কারাধিক্যের 
আম্বাদ হয়। শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলেন-_ইহ1 হইতে পরে না; 
কারণ বিভাব ও অনুভাব প্রত্যক্ষভাবে স্বশব্দ-বাচ্য ; চিত্তবৃত্তিসমূহের 
মধ্যেই তাহাদের চর্বণা পর্যবসিত হয় ; সেকারণে তাহারা রস ও ভাব 
হইতে অধিক চর্বণীয় হয় না। তাছাড়া বিভাব ও অনুভাব হুইতে 
রতির আভাসের উদয় হইলে, বিভাবানুভাবের আভাস চর্বণারও 
আভাস হইবে ও তাহ হইবে রসাভাসের বিষয় । 
উপযুক্ত আলোচনা হইতে দেখা! গেল বে, ভাবধবনি প্রভৃতি রসধ্বনি 
হইতেই নিষ্যন্দিত হইয়া আস্বাদব্যাপারের মুখ্য প্রযোজক অংশরূপে 
ইত্যত্র শ্রুত্যুক্তে তু কোপে কোপকযায়গদ্গদমন্মরুদিতায়া যেন মুখং 
চুদ্ষিতং তেনামুতরসনিগরণবিশ্রান্তিপরম্পরাণাং তৃপ্তিজ্ঞাতেতি কোপপ্রসাদ- 
সন্ধিশ্চমতকারম্থানম্‌ 1 
কৃচি্্য ভিচার্যস্তরশবলতৈৰ বিশ্রাস্তিপদম্‌। যথা-_- 
কাকা ধ্যং শশলক্ষণঃ ক চ কুলঃ ভূয়ো২পি দৃশ্তেত লা। 
গোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহে! কোপেহপি কান্তং মুখম ॥ 
কিং বক্ষ্যস্ত্যপকল্মযাঃ কৃতথিয়ঃ স্বপ্লেইপি সা ছল ভা! 
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপেহি কঃ খলু যুৰা ধন্তোহ্ধরং ধান্ততি ॥ 
অত্র হি বিতর্কোৎনুকে), মতিশ্মরণে, শঙ্কাদৈন্তে, ধৃতিচিস্তনে পরম্পরং বাধ্য- 
বাধকভাবেন হুন্দথশো! ভবস্তী, পর্যাস্তে তু চিন্তায়! এব প্রধানতাং দদতী পরমাস্থাদ- 
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পৃথকভাবে ব্যবস্থাপিত হয়। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের 
সশ্মিলনে স্থায়ী ভাবের উদয় হইলে আস্বাদনকারী সহৃদয় স্থায়ী অংশের 
চর্বণ| করিয়া আম্বাদাতিশয্য উপলব্ধি করেন ; এই আস্বাদ্দের উতুকর্ষই 
হইতেছে রসধবনি ; ইহা] হইতেই ভাবধ্বনি প্রভৃতি নিষ্যন্দিত হয় । 

“রসাদিরর্৫থঃ'- রসাদির অর্থ বা! বিষয় যাহা, অর্থাণ ধবনি। 

“বাচ্যেন”--বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা । 

ইব- শব্দের অর্থ হইতেছে__ধ্বনি যেন ক্রম থাকিলেও অলক্ষিত 
হইয়া ঘোতিত হয়। পূর্বে “আক্রমণ শব্দের ব্যাখ্যাম্থলে বল! হইয়াছে__ 
এখানে ক্রম ঈষত থাকে । 

“স চ অঙ্গিত্বেন....আত্ম।”- ধ্বনির আত্ম। বা বিষয়রূপে তখনই 
স্বীকৃত হইবে, যখন তাহ] অঙ্গিরূপে অবভাসিত হইবে । অর্থাৎ যখন 
রসাদি বিষয় অঙ্গিরূপে গ্োতিত হয়, তখনই তাহ] অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গয- 
ধ্বনি হইয়া থাকে । 


মূল 


৮। ইদানীং রসবদলংকারাদলক্ষ্যক্রমগ্তোতনাত্মনো ধ্বনে 
বিভক্ত! বিষয় ইতি প্রদর্শ্যতে-_ 


বাচ্য-বাঁচক-ারুত্ব হেতুনাং বিবিধাত্বনাম,। 
রসাদিপরতা ঘত্র স ্যনেহিবরে। মতঃ ॥৪ 


রস-ভাব-তাভাস-ততপ্রশমলক্ষণৎ মুখ্যমর্থমনুবর্তমানা ত্র 
শবদার্থালঙ্কারা গুণাশ্চ পরমস্পরৎ ধ্বন্যুপেক্ষয়। বিভিন্নরূপা ব্যবহ্ি- 
তাস্তত্র কাব্যে ধ্বনিরিতি ব্যপদেশ2 |. 


স্থানম্‌। এবমন্তদপুযুতপ্রেক্ষ্যম্‌। এতানি চোদয়সন্ষিশবলত্বাদিকানি কারিকায়া- 
মা্দিগ্রহণেন গৃহীতানি ! 

নম্বেবং বিভাবানুভাবমুখেনাপ্যধিকশ্চমৎকারো দৃশ্তত ইতি বিভাবধবনি- 
রনুভাবধ্বনিশ্চ বক্তব্যঃ। মৈবম্) বিভাবান্ুভাবে! তাবৎ ম্বশব্ববাচ্যাবেব। 
তচ্চবর্ণাপি চিত্তবৃত্তিঘ্বেব পর্য্যবস্ততীতি রসভাবেভ্যো নাধিকং তর্বণীয়ম্‌। 
যদ! তু বিভাবান্থভাবাবপি ব্যঙ্গ! ভবতন্তদ| বন্তধ্বনিরপি কিং ন সহাতে ? 
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অন্ুবা 
এখন দেখানে। হইতেছে যে রমবদলংকার হইতে অসংলক্ষ্যক্রম- 
ধবনির বিবয় বিভিন্ন-_ 
যেখানে (যে কাব্যে) বাচ্য-বাচকের চারুত্বের বিভিন্ন হেতু- 
সমূহের রসাদিনির্ভরতা আছে, সেখানে ভাহ। (দেই কাব্য ) ধবনির 
বিষয় হয়-_ইহাই আলংকারিকগণের অভিমত । 
যেখানে, রস, ভাব এবং তাহাদের আভাস ও প্রশান্তিরপ লক্ষণ- 
সমন্বিত মুখ্য অর্থকে অনুসরণ করিয়া শব্দালংকার, অর্থালংকার এবং 
গুণসমূহ পরস্পর ধ্বনির উপর নির্ভর করার জন্য বিভিক্নরূপে ব্যবন্ছিত 
থাকে, সেই কাব্যের ধ্বনি? নামে ব্যপদেশ হয় (সেই কাব্য ধবনিকাব্য 
বলিয়া অভিন্থিত হয় )। 
বাসুদেব 
শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ তাহার লোচন টাকায় বলিয়াছেন যে, যদিও 
ধন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতে ১১৩ কারিকায় ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ 
নির্দেশকালে 'উপসর্জনী-কৃতম্বাথৌ” বলা হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের ২৩ ও ২1৪ কারিকায় পুনরায় তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা 
হইতেছে ; তাহার কারণ-_রসাদি ধ্বনি হইতে রসবদাদি অলংকার- 
সমূহের পার্থক্য প্রদর্শন । ২৪ কারিকার বৃত্তিতে সে কথা স্পষ্টভাবে 
বলা হইয়াছে। 

“ইদানীং” দগ্যতে”__ প্র কারিকায় বলা রর ভাব, 
তাহাদের আভাস, তাহার্দের প্রশান্তি প্রভৃতি অঙ্গিভাবে,ভাসমান হইলে 
তবে ধ্বনির বিষয় হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কি রস-ভাবাদি 
অন্গরূপেও কাব্যে থাকে ? তদুত্তরে বল! হইতেছে-_রসবদাদি অলংকারে 
রঙ, ভাব ইত্যাদি অঙ্গরূপে থাকে বলিয়। তাঁহাদের বিষয় ও ধবনির বিষয় 


ধা তু বিভাবাভাসাদ্রত্যাভাসোদয়ন্তদা বিভাবান্ুভাসাচ্চর্পাভস ইতি 
বসাভাসন্ত বিষস্বঃ$। যথ! রাব্ণকাব্যাকর্ণনে শৃঙ্গারাভাসঃ। বগ্কপি "শ্জারানু- 
কতির্ধা তু স হান্তঃ ইতি মুনিনা নিরূপিতং, তথাপেটাত্রকালিকং তত্র হাস্ত- 


সলত্বন্‌। 
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স্বতন্ত্র। রসবদার্দি অলংকারসমূহ হইতেছে-_রসবত, প্রেয়ঃ উর্জস্থি 
ও সমাহিত । তন্মধ্যে ৃ 
গুণীভূতো রসং রসবগ ; গুণীভূতো। ভাব প্রেয়ঃ; গুগীভুভৌ 
রসভাবাভাসৌ- উ্জস্থি, গুণীভূতা ভাবশান্তিঃ_সমাহিভঃ। 
সাহিত্যদর্পণকারও বলেন-_ 
“রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্ প্রশমস্তথা। 
গুণীভূতত্বমায়াস্তি যদালংকৃতয়স্তদ] | 
রসবত-প্রেয়-উর্জন্বি-সমাহিতমিতিক্রমা ॥ ১০1৯৫ 
অর্থাশু যখন রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস ও ভাবের প্রশম 
গুণীভূতত্ব অর্থাৎ অঙ্গত্ব লাভ করে, তখন তাহার! অলংকার হয়; 
ক্রমানুসারে ইহ! রসবশ, প্রেয়, উর্জন্মি ও সমাহিত অলংকার হয়। 
রসবদাদি কেন ধবনি হয় না,কেবল অলংকাররূপে গণ্য হয়, 
তাহার কারণ স্বরূপ বল! হইয়াছে যে ইহার! কাব্য অঙ্গিরপ থাকে না, 
থাকে অক্জরূপে। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে--এই একই কারণে 
সমাসোক্তি প্রভৃতিতেও বস্তুধ্বনি হয় না। 


দুরা কর্ষণমোহমন্ত্র ইব মে তন্নাকি যাতে শ্রুতিম্‌ 
চেতঃ কালকলামপি প্রকুরুতে নাৰশ্থিতিং তাং বিনা ॥ 
ইতাত্র তু ন হান্তরসচর্বণাবসরঃ। ননু নাত্র রতিঃ স্থায়িভাবোহস্তি। পরম্পরা- 
গ্বাবন্ধাভাবাৎ। কেনৈতদুক্তং রতিরিতি। রত্যাভাসে হি সঃ। অতশ্চা- 
ভাঁসতা যেনান্ত সীতা ময্যুপেক্ষিকা ঘ্িষ্টা বেতি প্রতিপত্ভিহ্বদিয়ং ন স্পূশত্যেব | 
ঘৎস্পর্শে হি তন্তাপ্যভিলাষেো! বিলীয়তে । ন চ মন্বীরষনুরক্তেত্যপি নিশ্চয়েন 
কৃতং, কামকতাম্মোহাৎ। অতএব তরদাভাসত্বং বস্ততব্বত্রাবস্থাপ্যতে শুক্তৌ৷ রজতা- 
ভাসবৎ। এতচ্চ শৃঙ্গারানুকতিশ্ববং প্রযুগ্তানো মুনিরপি সুচিতবান্। অনু- 
কতিরমুখ্যতা আভান ইতি হোকোইর্থঃ। 'অতএবাভিলাষে একতরনিষ্টেংপি 
শূঙ্গারশবেন তত্র তত্র ব্যবহারস্তদাভাসতয়া মন্তব্যঃ। শূঙ্গারেণ বীরাদীনা- 
মপ্যাভাসরূপতোপলক্ষিতৈব | এবং রসধবনেরেবামী ভাবধ্বনিপ্রভৃতয়ো 
নিষ্যন্দা ঘআম্মাদে প্রধানং প্রযোজকমেবমংশং বিভজ্য পৃথগ্্যবস্থাপ্যতে । 
বথা গন্ধবুক্তিজ্রেকরসসংমৃদ্থিতামোদদোপভোগেহপি শুনধমাংসাদি প্রযুক্ত মিদং 
মৌরভমিতি । রসধ্বনিস্ত স এব যোহর মৃখ্যতয়! বিভাবানভাবব্যদ্ধিচারি- 
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'বাচ্য-বাচক-চারুত্বহেতৃণাম্?__ছন্ঘসমাস-_বাচ্য, বাচক ও তাহাদের 
চাঁরুত্বের হেতৃসমূহ ৷ বৃত্তিতে প্রযুক্ত শব্দার্থালংকারাঃ পদটিও শব্দ, 
অর্থ ও অলংকার-_এইভাবে ঘদ্্সমীসনিষ্পন্ন হইবে। 

কারিকায় উল্লিখিত “মতঃ” শব্দটির ব্যাখ্যায় শ্রীমদভিনবগুগ্তপা্ 
রসোশুপত্তির বিভিন্ন মতবাদের-_ভ্টলোল্লট-কৃত উৎপত্তিবাদ। ভট্টুশংকুক- 
কৃত অনুমিতিবাদ এবং আচার্য্য ভট্টনায়ককৃত ভুক্তিবাদের স্থুদীর্ঘ বিচার, 
বিশ্লেষণ করিয়া স্বীয় মত অভিব্যক্তিবাদের প্রতিষ্টা পূর্বক বলিয়াছেন_ 
প্রতীয়মান অথই হইতেছে রস এবং বিশিষ্ট প্রকারের আম্বাদই 
হইতেছে প্রতভীতি | ইহা অলৌকিক হইলেও কাব্যে এই প্রতীতি 
লৌকিক শব্ধের উপর নির্ভরশীল । এই প্রতীতিতে কিন্তু অভিধার 
অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা থাকে। ভট্টনায়ক-কথিত ভোগীকরণব্যাপার 
প্রকৃতপক্ষে কাব্যাত্বুক রসের বিষয় ও ধ্বননাত্বক। সমুচিত গুণালং- 
কারের গ্রহণ ভাবকত্বব্যাপারেরও মুলে । ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বার! 
সমুচিতগুণালংকারের সহযোগিতায় কাব্য ভাবকত্ব প্রাপ্ত হয় ও 
রসভাবনা আনে । রসভাবিত হইলে তাহার ভোগ বাঁ আস্বাদ হয়; 
ম্বতরাং রসভাবনার তিনটি অংশ--অভিধা, সমুচিত গুণালংকারের 
সহকাঁরিতা ও ব্যপ্রনাব্যাপার-_থাঁকিলেও, ইহার করণঅংশে অর্থাৎ 
প্রধান সাহাধ্যকারীরূপে ধবনন ব] ব্যঞ্জনাই থাকে । অতএব রসের 
সংযোজনোদিত-স্থায়ি-প্রতিপত্তিকন্ত প্রতিপত্,ঃ স্থায্যংশচর্বণাপ্রযুক্ত এবাম্বাদ- 
প্রকর্ষঃ। যথা--- 

কম্ছেণোরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রাত্বা নিতন্বস্থলে 
অধ্যেইস্ান্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিংস্পন্দতামাগতা৷ ॥ 
মদাদৃ্টিভূষিতেব সম্প্রতি শনৈরার্হা তৃে! স্তনে 
সাকাজ্জং যুহরীক্ষতে জললবশ্প্রস্তন্দিনী লোচনে ॥ 
অত্র হি নায়িকাকারানুবপ্যমানস্বাবপ্রতিক্কতিপবিত্রিত-চিত্রফলকাবলোকনা্বৎ- 
সয়াজন্ত পবুম্পরাস্থাবন্ধরূপো। . রতিগ্থায়িভাবো বিভাবান্থভাবসংষোজনবশেন 
চর্বপারূঢ়ু ইতি। ঘদলং বছুনা। স্থিতমেতত-_বসাদিরর৫োঁহঙ্গিত্বেনে ভাস- 
মানোংসংলক্ষযক্রমব্যঙ্গান্ত ধ্বনেঃ প্রকার ইতি। সহবেতি। ইবশবেনাসংলক্ষ্যতা 
বিদ্াষানদ্েংপি ক্রমন্য ব্যঙতা। বাঁচ্যেনেভি। বিভাবাস্থভাবাদিলা | (৭) 
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ভোগীকরণ তখনই সিদ্ধ হয়, যখন রসের ধবননীয়ত্ব সিদ্ধ হয়; যাহা 
রস্তমান বা! আস্বাভ্ভমান, তাহ! হইতে উদ্দিত হয় যে চমত্কৃতি-_তাহাই 
ভোগ; ইহা চিত্তের ভ্রতি, বিস্তার ও বিকাশাত্মক। ম্বতরাং দেখা 
যাইতেছে যে প্রভীতির দ্বারাই রস অভিব্যক্ত ও রস্থামান হয়। 

এখন এই অভিব্যক্তি__প্রীধান ও অপ্রধান-_-এই দুইভাবে হইতে 
পারে ; প্রধানভাবে ভাসমান হইলে হইবে-ধ্বনি ও অপ্রধানভাবে 
ভাসমান হইলে হইবে-_রসবদাদি অলংকারসমূহ। | 

“রসভা স....ব্যবস্থিতা”-_এই অংশে করিকার 'রসাদিপরত। ষঞ্জ' 
এই অংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এখানে শব, অর্থ ও অলংকার 
মুখ্য অর্থকে অনুসরণ কৰিলেও “ধন্যাপেক্ষয়া বিভিন্নরূপাঃ ব্যবস্থিভাঃ” 
অর্থা তাহাদের অপেক্ষা বা নির্ভরতা থাকে ধ্বনির উপর ; অর্থাৎ ধ্বনি 
এখানে শব, অর্থ ও অলংকারকে গৌণ করিয়া মুখ্যভাবে গ্োোতিত হয় ও 
এই ধ্বনিকে অবভাজিত করিবার জন্যই শব, অর্থ ও অলংকার কাব্যে 
বিভিন্নরূপে ব্যবশ্থিত হয় । 


মূল 
৯।| প্রধানেহন্যত্র বাক্যার্থে ত্রাঙৎ তু রসাঘয়ঃ। 
কাব্যে তল্মিন্ললংকারে! রসাদিরিতি মে মতি ॥৫ 
যগ্তপি রসবদলংকারত্তান্যৈদ্'শিতো৷ বিষয় ভখাপি হন্মিন্‌ 
কাব্যে প্রধানতয়ান্যোহর্থে। বাচ্যার্থীভূততন্ত চাগভূত] যে রসাদয়ন্তে 
রসাদেরলংকারস্ত বিষয়া ইতি মামকীন; পক্ষঃ। তদ্‌ যথ৷ চাটুঘু 
প্রেয়োহলংকারস্ বাক্যার্থত্বেহপি রসাছয়োহঙগভূতা দৃশ্যন্তে । 





লোচন টাকা | 
ননবঙ্গিত্বেনাবভাসমান ইতুচ্যতে তত্রাঙ্জত্বমপি কিমন্তি রসাদেখে৷ ন তন্লিরাকরণাৈ- 
তদ্বিশেষণ দিত)ডিপ্রায়েণোপক্রমতে-_ইদানীমিত্যাদিনা ৷ অলত্বনন্তি রসার্দীনাং 
রসবতপ্রেক্উর্জন্থি সমা ছিতালঙ্কাররূপতায়ামিতি ভাবঃ। অনয়া চ ভঙ্গ্যা রল- 
বদাদিখলঙ্কারেযু রসাদি-ধবনের্লাস্তর্ভাব ইতি হৃচয়তি। পুর্বং লমাসোজ্যা দি 
বন্তধ্বনের্নান্র্ভাব ইতি দপিতমূ। বাচ্যং চ বাচকং চ তচ্চারুত্বছেতবশ্চেতি ছম্থঃ। 


২৪ ধ্স্তাপোকঃ 


অনুবাদ 

বাক্যের প্রধান অর্থ বেখানে অন্াত্র থাকে, কিন্তু রসাদি যেখানে 
অজরাপে থাকে, সেই কাব্যে রসার্দি অলংকার হয়-__ইহা। আমার 
আভিমত। 

যদিও অপর আলংকারিকগ্ণণ রসব অলংকারের বিষয় দেখাইয়া" 
ছেন, তথাপি যে কাব্যে অন্ত অর্থ প্রধান ভাবে বাচ্যার্থীভূত হইয়াছে 
এবং রসাদি অঙভূত হইয়াছে, সেখানে সেগুলি (সেই রসাদি) 
অলংকারের বিষয় হয়-ইহ। হইতেছে আমার অভিমত। তাহা 
(অঙ্গত্ব) যেমন-_চাটুবাক্যসমূহে প্রেয়; অলংকার ৰোক্যার্থত্ব লাভ 
করিলেও, (সেখানে ) রসাদি অঙ্গভূত হইয়াছে দেখা যায়। 


বাসুদেব 

রসবত প্রভৃতি যে ধ্বনি নয়, অলংকার--এই কারিকায় ও বৃত্তিতে 
তাহা! বলিতেছেন। প্রাচীন আচাষধ্যগণ যেভাবে রসবদাদি অলংকারের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন--তাহাতে এইগুলিও ধ্বনির অন্তর্গত বলিয়া মনে 
কহুইবে। ধ্বনিকাঁর সেই অভিমত গ্রহণ না করিয়া-কেন রব 
প্রভৃতি ধবনি নয়--সে বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন । 

'তন্থযত্র'-_অভিনগুগ্তবাদ এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_“রসম্থূপেন 
বস্তমাভ্রেহলংকারযোগ্যে বা; অর্থাশ রসস্বরূপে, বস্তমাত্রে ব! 
অলংকারাদিতে । 
বৃত্তাবপি শব্দাশ্চালঙ্কারাশ্ার্থালঙ্কারাশ্চেতি হন্দঃ। মত ইতি। পূর্বমেবৈ- 
ততুক্তমিত্যর্থ; ৷ 

ননুক্তং ভট্টনায়ফেন--'রসে! ঘদা পরগততয়া প্রতীয়্তে তি তাটস্থ্যমেব 
স্যাৎ। ন চ ম্বগতত্বেন রামাদিচরিতময়াঁৎ কাব্যাদসে, প্রতীয়তে। স্বাত্বগতত্বেন 
চ প্রতীতৌ স্বাত্মনি রসন্তোৎপত্তিরেবাত্যুপগতা স্তাৎ। সা চাযুক্তা সীতায়াঃ। 
াখাজিকং প্রত্যবিভাবত্বাৎ ! কাস্তাত্বং সাধারণং বাসনাবিকাসহেতুবিভাবতায়াং 
প্রযোজকর্গিতি চেৎ-_দেবভাবর্ণনাদৌ তদপি কখম্? ন চ ন্বকান্তান্রণং 
ম্ষ্যে সংবেদ্ততে । জআলোকসামান্তানাং চ রাষাদীনাং যে সমুদ্রসেতৃবন্ধাদয়ো 
বিভাবান্তে কথং সাধারণ্যং ভজেখুঃ 1 নচোৎসাহাদিমান্‌ রাষ? শ্বর্ধ্যতে | অনন্ু- 
তিতত্বাৎ। শব্াদপি তৎগ্রতিপতৌ ন রসোপজনঃ। প্রতাক্ষাদিব নায়ক- ' 
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“যভপি রসবদলংকা রস্যা্যৈর্্সিতে। বিষয়ঃ”-_-যদিও ভামহ, উন্তট, 
দণ্ডী প্রভৃতি আচার্গণ রসব অলংকারের বিষয় কি তাহা 
দেখাইয়াছেন। 

তথাপি.."মামকীনঃ পক্ষঃ _গ্রীমদভিনগুপ্ত বলেন-_-বাঁকাটি সঙগতি- 
হীন হওয়ায় এইভাবে এটি সংযোজিত করিতে হইবে--ফস্মিন কাব্যে 
তে পূর্ধোক্তা' রসাদয়োহঙগভূতা, বাক্যার্থাভূতশ্চান্যোহর্ঘঃ, তশ্য কাবাস্ত 
ঘে রসাদয়োহলভূতাস্তে রসাদেরলংকারস্ত বিষয়াঃ ; অর্থাৎ যে কাব্যে 
পূর্কিত রসাদি অঙ্গরূপে অবস্থান করে, কিন্তু অন্য অর্থ 
অর্থাৎ অন্য রস, বস্তু বা অলঙ্কার বাক্যে প্রধানরূপে ব্যবস্থিত থাকে, 
সেই কাব্যের সহিত যুক্ত যে রসাদি অঙ্গভৃত অবস্থায় থাকে, সেগুলিই 
হইতেছে রসার্দি অলংকাঁরের বিষয় । 

অর্থাু রসার্দি অঙ্গীরূপে ব্যবস্থিত না হইয়! যদি অঙ্গরূপে থাকে 
ও প্রধান অর্থ কাব্যের অন্থাত্র থাকে, তাহ! হইলে তাহারা রসাদিধবনি 
হইবে না--হইবে রপাদি অলংকার | কারণ যাহা অঙ্গভূত তাহাই 
অলংকারশব্দবাচ্য ; যাহ! অলী, তাহা! অলংকারশব্দবাচ্য নহে। ইহ 
হইতেছে গ্রন্থকারের পক্ষ বা সিদ্ধান্ত। শ্রীম্ প্রতীহারেন্দুরাজ তশ-কৃত 
উন্তটাচার্য্যের কাব্যালংকা1রসারসংগ্রহ গ্রন্থের টীকায় এ বিষয়ে আলোচন। 
করিয়া! বলিয়াছেন-__ 

“ন খলু কাব্যস্ত রসানাং চ অলঙ্কার্ধ্যালংকারভাবঃ, কিন্ত আত্মশরীরভাবঃ। 
রসা হি কাব্যন্তাত্মত্বেনাবস্থিতা£, শব্দাথোৌ্চ শরীররূপতয়া । 

যথা হি আত্মাধিষ্টিতং শরীরং জীবতীতি ব্যপদিশ্যতে, তথা রসাধিষ্টিতস্ত 
কাব্যস্ত জীবদ্রপতয়া ব্যপদেশঃ ক্রিয়তে। তশ্মা?্‌ রসানাং কাব্যশরীরভূতশব্ার্থ- 
বিষয়তয়৷ আত্মত্বেনাবন্থানং, ন তু অলংকারতয়া |” 


জপপস্পা সা পি ৭ আপস শশা মাপ জজ প্রা 


মিথুন-প্রতিপত্ৌী৷ উৎপত্তিপক্ষে চ করুণন্তোৎপাদাদ ছুঃথিত্বে করণাপ্রেক্ষান্থ 
পুনরপ্রবৃত্তিঃ স্তাৎ। তন্ন উৎপত্তিরপি, নাপ্যভিব্যক্তিঃ, শক্তিরূপস্য হি শৃঙ্গারশ্যা- 
ভিব্যক্তৌ বিষক্ার্জনতারতম্যপ্রতীতিঃ স্তাৎ। তত্রাপি কিং স্বগতোহভিব্যজ্যতে 
রসঃ পরগতো। বেতি পূর্ববদেব দ্োষঃ। তেন ন প্রতীয়তে, নোৎপগ্ধতে নাতি- 
ব্জ্যতে কাব্যেন রসঃ1 কিত্তৃন্তশববৈলক্ষণ্যং কাব্যাত্মনঃ শবন্ত ত্রযংশতা- 
প্রসাদাৎ। তবাভিধায়কত্বং নাচ্যবিষয়মূ, ভাবকত্বং রসাদিবিষয়ম। ভোগ- 





৬ ধ্ন্ালোকঃ 


'তঙ যথা'__এখানে “তৎ" শব্দের অর্থ হইতেছে অঙ্গত্ব । “যথা 
শব্দের অর্থ হইতেছে---যে উদাহরণ দেখানে। হইতেছে সেইখানে ও যেমন, 
অন্থাত্রও তেমন । 

“চাটুষু-দৃশ্যন্ডেঃ_ -ভামহের মতে- ঘদি “চাটুযু----দশ্ঠান্তে” . এটিকে 
একবাক্য ধরা হয়, তাহ! হইলে বাক্যটির অর্থ হইবে চাটুবচনস্থলে 
প্রেয় অলংকারই বাক্যের মুল অর্থ হওয়ায়, এখানে রসাদি অঙ্গভূত 
হইয়াছে। ভামহ বলেন__গুরু-দেব-নৃপতি-পুত্র-বিষয়-শ্রীতিবর্ণনম 
হইতেছে প্রেয়োলংকার | অভিনবগুগুপাদ বলেন-__এখানে ( ভামহের 
উক্তিতে ) প্রেয়োলংকারের সমাস বাক্য হুইবে--প্রেয় অলংকার 
যেখানে ; তাহা হইলে প্রেয়ঃ শব্দের দ্বার] দ্বারা. অলংকর ণীয় অন্য কিছু 
বুঝবাইতেছে। স্থৃতরাং একথা! বল! সঙ্গত নহে যে এখানে অলংকারই 
বাক্যের মূল অর্থ। 

অথবা! এখানে বাক্যার্থত্ব বলিতে 'প্রধানত্বব বা “চমণকারিত্ব' 
বুঝিতে হইবে 

উন্চট-মতামুসারিগণ এই বাক্যটিকে দুইভগে ভাগ করিয়া অর্থ 
করেন ; ঘথা--“চাটুষু বাক্যাথত্বেহপি প্রেয়োলংকারশ্য বিষয়ঃ” এবং 
রসাদয়োহঙ্গতৃতা দৃশ্যান্তে”, ৷ “চাটুষু বাক্যার্থত্বে প্রেয়োহলংকারন্তাপি 
বিষয়ঃ__এইভাবে যৌজন1 করিতে হইবে । অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অর্থ 
হইবে-_চাটু উক্তিসমূহের মধ্যে বাক্যের অর্থ থাকিলে তাহা -প্রেয় 
অলংকারেরও বিষম হইবে। উদ্ভটের মতে ভাবালংকারই প্ররেয় 


কত্বং সহ্ৃদয়বিষয়মিতি ত্রয়োইংশভূতা ব্যাপারাঃ | তত্রাভিধাভাগো যদি শুদ্ধঃ স্য্যাত্- 
তঙ্জাদিভ্য শীস্তরন্যায়েভ্যঃ শ্লেষাগ্তলঙ্কারাণাং কো ভেদঃ? বৃত্তিভেদবৈচিত্র্যং 
চাকিঞ্চিংকরম্‌। শ্রতিহ্ষ্টাদিবর্জনং চ কিমর্থম্‌? তেন রসভাবনাখ্যো দ্বিতীয়! 
ব্যাপারঃ। বন্ধশাদভিধাবিলক্ষণৈব তচ্চৈতভ্তাৰকত্বং নাম রসান্‌ প্রতি বৎ- 
কাব্যন্ত তদ্ধিভাবাদীনাং সাধারণত্বাপাদনং নাম । ভাবিতে চ রসে তন্ড ভোগঃ 
যোহজ্ভবশ্বরণপ্রতিপতিভ্যো৷ বিলক্ষণ এব দ্রুতি-বিভ্তরবিকাসাত্মা রজত্তমো- 
বৈচিত্র্যান্তুবিদ্ধসব্বমন়্নিজ চিৎম্বভাবনিবৃত্তি-বিশ্রান্তিলক্ষপঃ পরক্রহ্গান্বাদনবিধঃ। 
স্‌ এব চ প্রধানভূভোংংশঃ সিদ্ধরূপো! ইতি । ব্যুৎপত্বির্নামীপ্রধানমেষেতি। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ২৭ 


অলংকার ; কারণ প্রেমের দ্বারা সকল ভাঁবই উপলক্ষিত হয় । এইভাঁবে 
ধৰিলে বৃত্তিতে প্রযুক্ত "অপি? শব্দের অর্থ হইতেছে-_কেবল রসবদলং- 
কারেরই বিষয় নহে, প্রেয়ঃ অলংকারেরও বিষয় । “রসবশু' ও “প্রেয়ঃ 
শব্দের দ্বার] রসবদার্দি সকল অলংকাঁরই উপলক্ষিত হইল । সেইজন্যই 
বৃত্তিতে বলা হইয়াছে-__“রসাদয়ো হজভূভ। দৃশ্টন্তে” । 


মূল 
১০। সচ রসাদিরলৎকাঁরঃ শুদ্ধঃ সংকীর্ণ! বা। তত্রান্তো। 
যথ।-- 
কিৎ হান্তেন ন মে প্রষান্তসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরাদ, দর্শনং 
কেয়ং নিফরুণ! প্রবাসরুচিত! কেনাসি দুরীকৃত)। 
স্প্রান্তেঘিতি তে বদ্ন্‌ প্রিয়তমব]া সক্ত-কণ্গ্রহে। 
বৃদ্ধা রোদিতি রিক্তবান্বলয়স্তারৎ রিপুন্ত্রীজনঃ ॥ 
ইত্যত্র করুণরসন্ শুদ্ধান্তাঙ্গভাবাৎ স্প৪মেব রসবদলংকারত্বম। 
এবমেবহবিধে বিষয়ে রসান্তরানাৎ ম্প8 এবাঙ্গভাবঃ ॥ 


সংকীর্ণে রসাদিরঙ্গভূতো, থা__ 
ক্ষিপ্ডে। হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতোহপ্যাদানোইৎশুকাস্তিং 
গৃহনন কেশেঘপাস্তশচরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সংভ্রমেণ। 
আলিঙ্গন্‌ যোহ্বধূতন্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ 
কামীবাদ্রপরাধঃ স দহতু ছুরিতং শাস্তবে। বঃ শরাগ্িত ॥ 


লোঁচন টীকা! 
অত্রোচ্যতে-_রসন্বরপ এব তাবদ্িগ্রতিপত্তয়ঃ প্রতিবাদিনাম্‌। তথাছি-- 
পূর্বাবস্থায়াম্‌ যঃ স্থায়ী স এব ব্যভিচারিসম্পাতাদিনা প্রাগুপরিপোযোহছুকাধ্যগত 
এব রমঃ। নাট্যে তু প্রযুজ্যমানত্বারাট্যরস ইতি কেচিৎ। প্রৰাহধর্মিন্তাং চিত্তে) 
চিত্তবতেঃ চিতবৃত্যস্তরেণ কঃ পরিপোষার্থঃ। বিশ্ময়শোকক্রোধাদেশ্চ ক্রমেন 
ভাবল পরিপোষ ইতি নান্ুকার্যে বূসঃ ৷ অন্থকর্তরি চ গপ্তাবে লয়াগ্চননুসরণং 
স্তাৎ। লামাজিকগতে বা কশ্চমতকার$। প্রত্যুত করুণাদৌ হুঃখপ্রান্তিঃ। 


২৮ ধবন্তালোকঃ 


ইত্যত্র ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্ত বাক্যার্থত্বে ঈরধ্যাবিপ্রলস্তত্ত 
শ্লেষসহিতগ্ঠাঙ্গভাব ইতি । এবংবিধ এব রসবদাগ্ালংকারস্ত 
হ্যায্যো বিষয়। অতএব চ ঈর্ধ্যাবিপ্রলম্তকরুণয়োরঙ্গত্বেন 
ব্যবস্থানাৎ সমাবেশে! ন দৌঁষঃ। ঘত্র হি রসম্য বাক্যার্থভাবস্তত্র 
কথমলংকারত্বমম। অলংকারো। হি চার্ত্বহেতুঃ প্রসিদ্ধাঃ। ন 
তসাবাস্্বৈবাত্মনশ্াক্ুত্বহেডুঃ। 


অনুবাদ 

এবং সেই রসাদি অলংকার শুদ্ধ ব৷ সংকীর্ণ (মিশ্রিত) (হইতে 
পারে)। তন্মধ্যে প্রথম, যথা 

প্ছান্তের দ্বারা কি হইবে? বছদ্ধিন পরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, 
আর আমার নিকট হইতে চলিয়া বাইতে পারিবে ন।। হে নিক্রুণ ! 
প্রবাসে থাকিবার জন্য কেমন এই কুচি! কেন ভুমি আমার নিকট 
হইতে দুরে গিয়াছ ?”-_ এই কথ। বলিয়া! প্রির়তমের কণ্ঠে নিবিড়বাহু- 
বন্ধনবন্ধ রিপুস্ত্ীব্দ্দ নিদ্রীভঙ্গে বুঝিতে পারিয়া শুষ্যবান্ছবলয় হুইয়! 
উচৈঃস্বরে ক্রন্দন করে। 

এখানে শুদ্ধ করুণরসের অঙ্গভাব হওয়ায়, ইহ! ম্পষ্টতঃই রসবদলং- 
কারের বিষয়। এইভাবে অনুনূপ বিষয়ে ভন্যান্ট রসের স্পষ্টই 
অঙ্গভাব হুইয়। থাকে । 

মিশ্রণের ক্ষেজ্ে রসাদি ঙভূত হয়; যেমন- যাহা সাশ্ুচনেতা 
জিপুরযুবভীগণকে স্পর্শ করিলে, তাহাদের দ্বার দুরে নিক্ষিপ্ত হয়, 
তাহাদের বস্ত্ান্তভাগ গ্রহণ করিলে সঞ্জোরে বিতাড়িত হয়; কেশ 








তশ্মাকায়ং পক্ষঃ। কন্তছি? ইহানস্ত্যান্লিয়তন্তানুকারো ন শক্যঃ, নিম্প্রয়োজনশ্চ 
বিশিষ্টতাপ্রতীতে৷ তাটস্থ্যেন বুৎপত্তভাবাৎ। 

তন্মাদনিয়তাবস্থাত্মকং স্থায্িনমুদ্দিন্ত ৰিভাবান্গুভাবব্যভিচারিভিঃ সংযুজ্যমানৈ 
বুয়ং রামঃ নুখখখীতি স্থৃভিবিলক্ষণা স্থাক্িনি প্রতীতিগোচরতয়! শ্বাদরূপ! প্রতিপত্তি- 
রষ্গুকত্র্ণলব্না। নাট্যেকগাঙ্গিনী রসঃ। সচ ন ব্যতিরিক্তমাধারমপেক্ষতে | 
কিস্বন্কার্ধ্যাভিন্নাভিমতে নর্তকে আস্বাদক্সিতা সামাজিক ইত্যেতাবন্মাত্রমদঃ | 
তেন নাট্য এব রসঃ নাহুকার্ধ্যাদিদ্বিতি কেচিৎ। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ২৯ 


স্পর্প করিলে দুরীভূভ হয়, চরণে পতিত হইলে জন্্রমবশতঃ লক্ষিত হয় 
না, এবং আলিঙন করিতে উদ্ধত হইলে স্বণাসহুকারে প্রত্যাখ্যাত 
হয় জন্প্রভি কৃতাপরাধ কামুক প্রণরীর স্যার শভুর সেই শরাস্সি 
তোমাদের পাপ দগ্ধ করুক । 

এই উদ্ধাহরণে ভ্রিপুররিপুর প্রভাবাতিশয্য বাক্যার্থ হওয়ায় স্লেষ- 
সমস্থিত ঈর্ঘ্যাবিপ্রলভ্তরসের অঙ্গভাব হইয়াছে । এইরূপ উদাহরণই 
রসবদলংকারের ন্যাব্য বিষয় । অতএব, ঈর্ব্যাবিপ্রলম্ত ও করুণরসের 
সমাবেশ যে অঙগবূপে ব্যবস্ফিত হইল _-তাহ। দোষের নহে। যেখানে 
রসের বাক্যার্থীভাব হুইয়াছে ( অর্থাৎ রস বাক্যের নুল অর্থ হইয়াছে), 
সেখানে রস কি করিয়া অলংকার হইবে? ইহা তো প্রসিদ্ধ বে 
অলংকার হইতেছে চাুত্বের হেতু । কিন্তু উহা! তে! নিজেই নিজের 
চারুত্বের হেতু হইতে পারে ন1। 


বাসুদেব 

নবম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে--রসবৎ প্রস্ততি ধন নয়, অলংকার । 
এখানে রসাদি অলংকারের বিভিন্ন ভেদের কথা বলিয়া উদাহরণ- 
সংযোগে দেখানো হইতেছে যে এগুলি অলংকাঁরই বটে । 

'শুদ্ধঃ-_অবিমিশ্র, যাহ] অন্য রস বা অলংকারের সহিত মিশ্রিত 
নহে । 

সংকীর্ণ:-__হীষত মিশ্রিত। 

“কিং হান্তেন”-_ ইত্যাদি শ্লোকটি শুদ্ধ বসব অলংকারের 
উদাহরণরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে । এটি হইতেছে একটি চাটু উক্তি; 
কবি রাজার শৌধ্যবীর্য্ের প্রশংসা করিয়া এই শ্লোক রচন। করিয়াছেন । 


অন্তে তু অনুকর্তরি ষঃ স্থাষ্যবভাসোইভিনয়াদিসামগ্র্যার্দিকৃতো ভিত্াবিব 
হরিতালাদিনা অশ্বাবভাসঃ, স এব লোকাতীতাম্বাদাপর সংজ্ঞয়! প্রতীত্যা 
রম্তমানো রস ইতি নাট্যাদ্রস! নাট্যরলাঃ। অপরে পুনবিভাবানুভাবমাত্রমেব 
বিশিষ্টসামগ্রা ' সমপ্যমাণং তথ্িভাবনীয়ানুভাবনীয়-স্থায়িরূপ-চিত্তবৃত্তুয চিত- 
বাসনান্ুষক্তং হ্বনিবূতিচর্বণাবিশিষ্টমেব রসঃ | তন্নাট্যমেৰ রসাঃ। অন্টে. তু শুদ্ধং 
বিভাবম, অপযে শুল্ধমনুভাবম্‌, কেছিত্, স্থায়িমাত্রম্‌, ইতরে ব্যতিচারিণম্‌, অল্তে 


৩৬ ধ্বগালোকঃ 


করুণরস এখানে অঙ্গভূত হুইয়াছে। স্বপ্রদর্শনের ছারা প্রথমতঃ শোক 
উদ্দীপ্ত হইয়াছে ; এই স্থায়ীভাঁব শোক আস্থাগ্ভমান হইয়া করুণরসের 
প্রভীতি জন্মাইয়্াছে ; এই করুণরসই চারুত্ব লাভ করিয়া রাজার 
শোর্্যাতিশয় প্রকাশ করিতেছে । অতএব এখানে করুণরস "শুদ্ধ 
অলংকার” হইয়াছে । এখানে করুণরসের দ্বারাই বাক্যের অর্থ অতিশয় 
স্বন্দর হইয়াছে। যেমন উপমাঁর দ্বার! প্রস্তাৰিত অর্থ অলংকৃত হয়, 
এখানেও তেমনি রসের দ্বারাও প্রস্তাবিত অর্থ সরস করা হইয়াছে। 
এখানে প্রস্তাবিত অর্থই হইতেছে অলংকার্ধ্য। অতএব রসের 
অলংকারত্ব সিদ্ধিতে কোন আপত্তির অবকাশ নাই। 

“ইত্যত্র“রসবদলংকারত্বম”?-_উপরের উদাহরণে শুদ্ধ করুণরস 
অঙ্গভূত হওয়ায় এটি স্পষ্টতঃই রসবদলংকার হইয়াছে । : 

“এবম্‌'-_-এইভাবে অর্থাৎ রাজা প্রভৃতির প্রভাবাতিশয্য ঘেমনভাবে 
দেখানো হয়। সেইভাবে । 

ক্ষিপ্তো.'শরামি2--এখানে কবির উদ্দেশ্য হইতেছে ত্রিপুরহর 
শিবের শক্তি ও মহিমা খ্যাপন। কিন্তু এই শ্লোকে করুণ ও 
শৃঙ্গাররসের ব্যবহারও করা হইয়াছে। করুণরস এখানে অঙ্গভূত, 
তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে শ্লেষোপমা ; “দাশ্রঃনেত্রোতপলাভিঃ””_ 
এই পদে করুণরস ও “কামীবান্রীপরাধঃ_এই পদে উপম বাবহৃত 
হইয়াছে। শ্লোকে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিশেষণসমূহ শ্রিষ্ট হইয়া! “শরাগ্নি 
ও “কামী” উভয়কেই বুঝাইতেছে। অতএব করুণরসের সহিত 


তত সংযোগম্‌; একেইনুকার্যযম্, কেচনন সকলমেব সমুদায়ং রসমাহুরিত্যলং 
বন্ধন । 

কাব্যেংপি চ লোকনাট্যধর্গিস্থানীয়েন স্বভাবোক্তি-বক্রোক্তি-প্রকারঘ্বয়েনা- 
লৌকিক-্প্রসন্নমধুরোৌজন্ি-শব্ব-সমপ্যমাণ-বিভাবাদিষোগাদ্গিয়মেব রসবার্ডা । অস্থ 
বাত্র নাটযািচিত্রক্ধপা রসপ্রতীতিঃ, উপায়বৈলক্ষন্তাদিয়মেব তাবদত্র সরণিঃ। 
এবং স্থিতে প্রথম পক্ষ এবৈপ্তানি দূষণানি, প্রতীতেঃ ন্বপরগতত্বার্দিবিকল্পেন | 
সর্বপক্ষেধু চ প্রতীতিরপরিহার্ধ্যা রম্য । অগ্রতীতং হি পিশাচব্বব্যবহার্ধ)ং স্তাৎ। 
কিন্ত যখ। প্রভীতিমাত্রত্বেনাবিশিষ্টতে২পি প্রাত্যক্ষিকী, আনুষানিকী, আগমোখা 


দ্বিতীয় উদ্দেযাতঃ ৩১ 


শ্লেষোপমা মিশ্রিত হওয়ায় প্লোকটি সংকীর্ণ রসবশ অলংকারের দৃষ্টান্ত 
হইয়াছে। শ্লোকে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্লিষ্ট পদের অর্থ এইরূপ হইবেঃ__ 


শ্রিষ$পদ অর্থ ( কামীপক্ষে ) অর্থ ( অগ্নি পক্ষে) 
ক্ষিপ্তঃ অনাদৃত যাহ। ঝাড়িয়া ফেল! হইয়াছে । 
অভিহতঃ তাড়াইয়া দিল: জোরে সরাইয়া দিল। 


অপান্ত ঃ অনাদর পূর্বক দুর করিয়া দিল দুরীভূত করিল। 
নেক্ষিত £ তাচ্ছিল্য সহকারে দেখিল না লক্ষ্য করিল ন!। 
অবধৃত £ পরিত্যক্ত, দুরীভূত,  সর্বাঙ্গ কম্পনের দ্বারা বিস্তারিত । 
সাশ্রুনেত্রত্ব ঈ্যাবশতঃ সাশ্রুনেত্রী নৈরাশ্যবশতঃ ক্রন্দনময়ী 
'কামীব-__এই উপমানের জাহায্যে আকৃষ্ট শ্রেষোপমায়ুক্ত ঈর্ধ্যা- 
বিপ্রলস্তরসই এখানে অঙ্গভূত হইয়াছে, কেবল বস অঙ্গত্বলাভ করে 
নাই। এখানে করুণ রস থাকিলেও তাহা সৌন্দর্যয-প্রতীতি পর্ান্ত 
পৌছায় ন1 বলিয়া বৃত্তিতে বলা হইয়াছে- "ঈর্যযাবিপ্রলস্তম্য ষসহিতত্ 
অঙ্গসভভাীব ইতি'; “করুণরসযুক্তস্য ঈর্ধযাবিপ্রলস্তস্য”__এই ভাবে 
বল! হয় নাই। 
“এবংবিধ'""বিষয়ঃ__নিজ বক্তব্য দুট করিয়া বলার জন্যই এই 
উক্তি । 
“অন্তএব”.“অতএব'শব্দের অর্থ হইতেছে--বিপ্রলস্তশৃঙ্গাররস 
মূল অর্থ না হুইয়! অলংকার হওয়ার । 
“উর্ধ্যাবিপ্রলস্ত-..ন দোষঃ__-আপত্তি হইতে পারে যে শৃঙ্জার ও 
করুণ রস পরন্পরবিরোধী ; তাহার! একত্র অভাবে কিরূপে থাকিতে 
পারে? কারণ উভয়ের একত্র অবস্থানকে আলংকারিকগণ দৌষরূপে 


গ্রতিভানকৃতা ষোগিপ্রত্যক্ষজা চ প্রতীতিরুূপায়বৈলক্ষণ্যাদন্ঠৈব, তদ্বদিয়মপি 
প্রতীতিশ্চবণান্বাদনা-ভোগাপরনামা ভবতু ৷ তঙ্লিঙ্গানভূতায়৷ হৃদয়সংবাদাছ্যপ- 
কতায়৷ বিভাবাদিসামগ্র্যা লোকোত্তররূপত্বাৎ। বসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি তু ওদনং 
প৮ভীভিবন্ধযবহারঃ, প্রতীক্মান এব ছি রসঃ। প্রভীতিরেব বিশিষ্টা রসনা । 

স!চ নাট্যে লৌকিকান্ুমানপ্রতীতে বিলক্ষাণা ; তাং চ প্রমুখ উপায়তয়! 
সন্ধান । এবং কাব্যে িরারিনিনিনিনি তাং চ প্রমুখে উপায়তয়া 
০েক্ষমাণ।। 


£ 


৩২ ধ্বগ্ঠালোকঃ 


গণ্য করেন। তদুত্তরে আনন্দবর্ধন বলেন--উভয়ে রসরূপে একত্র 
অবস্থান করিলে তাহ! দোষের হইত ; কিন্তু এখানে বিপ্রলম্তশৃঙ্গার বা 
করুণ কেহই রসরূপে প্রধানভাবে ব্যবস্থাপিত হয় নাই ; উভয়েই 
অলংকাররূপে অক্জভূত হইয়াছে; সে কারণে উভয়ের একত্র অবস্থানে 
কোন দোষ হয় নাই। যদি কোন একটি রস প্রধান হইত, তাহ! হইলে 
আর একটি রসের সমাবেশ হইত ন1। উদাহৃত শ্লোকে প্রধান অর্থ 
হইতেছে--ত্রিপুরহরশিবের প্রভাবাতিশয়-বর্ণন1; করুণ রস ও 
বিপ্রলস্তশৃজার রস সেই প্রধান অর্থের অঙ্গভূত হইয়া তাহার চারুত্ব 
সম্পাদন করিয়াছে। এই কারণে এখানে করুণ ও শৃঙ্গাররসের 
একব্রোবস্থান দোষের হয় নাই। 

'যত্র.""মলংকারত্বম্‌”-্রস যেখানে উদ্দিষ্ট প্রধান বস্ত, সেখানে রস 
অলংকার হইতে পারেন] । অলংকারের প্রয়োজন অলংকার্য বস্তুর | 
রস যেখানে অলংকাধ্য, সেখানে রস আবার নিজেই অলংকার হইতে 
পারে না। যাহা চারুত্বের হেতু, তাহাই চারুত্ব হইতে পারে না । এই 
কথাই সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে বৃত্তির “ন ত্বসা..'হেতু৮-_এই 

ংশে ; রস নিজের চারুত্বের হেতু হইতে পারে ন1। শ্রীমর্দভিনবগুপ্ত- 
পাদ এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 
ষত্র হীতি--সবাসামুপমাদীনাম। অয়ং ভাবঃ--উপমাদীনামলংকারত্বে 
যাদৃশী বার্তা তাদৃশ্তেব রসাদীনাম্‌। তদবশ্যমন্তেনালংকার্যেন ভবিতব্যম্‌। 
তচ্চ ষগ্পি বস্তমাত্রমপি ভবতি, তথাপি তম্ত পুনরপি বিভাবাদিরূপতাৎপর্য্- 
বসানাদ্‌ রসাদ্দিতাৎপধ্যমেবেতি সর্বত্র রসধ্বনেরাত্মভাবঃ |” | 

অর্থাৎ ( ভাবার্থ হইতেছে এইরূপ )--উপমা প্রভৃতি অলংকাররূপে 

ব্যবহৃত হইলে তাহারা যেমন হুয়, রসাদিও সেইরূপই হইয়া থাকে । 
লোচন টাকা . 

তন্মাদস্ুখানোপহতঃ পূর্বপক্ষঃ। রামাদিচরিতং তু ন সর্বস্ত হৃদয়*সংবাদীতি 
মহৎ সাহসম্। চিত্রবাসপাবিশিষ্বত্বাচেতসঃ। যদাহু-_-তাসামনাদিত্বম্‌ 
আশিষে নিত্যত্বাৎ, জাতিদেশকালব্যধহিতানামপ্যানত্তর্ধযং শ্থতি-সংস্কারয়োরেক* 
দ্বপত্থাৎ* ইতি । তেন প্রতীতিস্তাবদ্রসম্ত লিদ্ধা । স চরসনারপ' প্রশ্থীতিরৎ” 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ৩৩ 


অতএব অন্য কোন অলংকাধ্যকে অবশ্যই থাকিতে হইবে । সেই 
অলংকাধ্য বিষয় বদি কোন বস্তমাত্র হয়, তাহ বিভাবাদিরূপ তাশুপর্যে 
পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃত পক্ষে রসাদিরই ভাহপর্্য হয়। স্ৃতরাং 
সর্বত্র ধসধ্বনিই আত্মাস্বরূপ । 


মূল 
১১। তথা চায়মত্র সংক্ষেপ 


রসভাবাদিতাৎ্পর্ধমাশ্রিত্য বিনিবেশনম.। 
অলংকৃতীনাৎ সর্বাসামলংকারত্বসাধনম. ॥ 


তম্বা ঘত্র রসাদয়ে! বাক্যাথী ভূতাঃ স সর্ব ন রসাদেরলং- 
কারন্ত বিষয়ঃ; স ধ্বনেঃ প্রভেদ, তন্তোপমাদয়োহলংকারাঃ। 
যত্র তু প্রাধান্যেনার্থান্তরত্ত বাক্যার্থীভাবে রসাদিভিশ্টারুত্বনিষ্পত্তিঃ 
ক্রিয়তে, স রসাদ্বেরেলংকারতার! বিষয়ঃ ॥ 
অনুবাদ 
এবং সেই কারণে, এখানে ইহ। সংক্ষেপ-্লোক_ 


রস-ভাবাদি-তাগুপর্যকে আশ্রয় করিয়া অলংকারের জন্গিবেশ কর! 
হইলে, সব অলংকারের অলংকারত্ব সাধন হুইক্স। থাকে । 


পদ্ধভে বাচ্যবাচকয়োন্তত্রাভিধাদিবিবিক্তো ব্যঞ্জনাত্বা ধ্বননধ্যাপার এব। 
ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্ত রসবিষয়ো ধ্বননাকআ্মৈব নান্তৎ কিঞিৎ। ভাবকত্বমপি 
সমুচিতগুণালঙ্কারপরিগ্রহাত্মকমন্মীভিরেব বিতত্য বক্ষ্তে । কিমেতদপূর্বমূ্‌ 
কাব্যং চ রসান্‌ প্রতি ভাবকমিতি যছচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাছুৎপত্তিপক্ষ এব 
প্রতুযুঙ্জীবিতঃ ৷ ৰ 

ন চ কাবাশব্ানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্‌, অর্থাপরিজ্ঞানে তদভাবাৎ। ন চ 
কেবলানামর্থানাম্‌, শব্দাস্তরেণাপ্যমাণত্বে তদযোগাৎ। দ্বয়োস্ত ভাবকত্মশ্মাতি- 
রেবোক্তম্--এবত্রার্থঃ শবে! বা তমর্থং ব্যঙক্তঃ-ইত্বযত্র। তল্মাঘযগ্রকত্বাখ্যেন 
ব্যাপারেশ গুণালক্কারেণচিত্যাদদিকয়েতি কর্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্‌ ভাবয়তিঃ 
ইতি ত্র্যংশারামপি ভাবনায়াং করণাংশে ধবননমেৰ নিপততি | ভোগোহপি ন 
কাব্যশবেন ক্রিয়তে, অপিতু ঘনমোহান্্যসঙ্কটতানিবৃত্িষ্ধারেখাম্বাদাপরবানজি 
অলেকিকে দ্রুতিবিস্তারবিকাসাত্মনি ভোগে কর্তব্যে লোকোতরে ধন নব্যাপার 


৬৪ ধ্ন্তালোকঃ 


অতএব যেখানে রস প্রভৃতি বাক্যের প্রধান অর্থ হয়, সেখানে 
রসবদাদি অলংকারের বিষয় হয় না। তাহা! হইতেছে ধ্বনির প্রতভেদ ; 
উপমাদি হইতেছে তাহার অলংকার। কিন্তু যেখানে অন্য বিষয় 
মুখ্যভাবে বাক্যের অর্থ হয়, এবং রস প্রভৃতির দ্বারা তাহার সৌন্দর্ধ্য- 
সিদ্ধি ঘটে, পেখানে তাহু। রসবদাদি অলংকারের বিষয় হুইয়। থাকে । 


বান্তদ্দেব 

এই অনুচ্ছেদে পূর্ববর্কী যুক্তিসমূহ ও বক্তব্য পুনরায় সংক্ষেপে বলা 
হুইতেছে। অলংকারসমূহের অলংকারত্ব সাধনের মুল কথা হইতেছে-_ 
রস, ভাব প্রভৃতি তাতপর্ধ্যকে পরিস্ফুট করা। সেই উদ্দেশ্যেই 
অলংকারের সন্নিবেশ হইয়া থাকে ! রসাম্বাদকে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট 
করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী 
করিয়া! অলংকারসমুহের সন্নিবেশ ঘটিলেই, তাহাদের অলংকার 
সিদ্ধ হয়। 

তাহা হইলে অলংকারসমুহের অলংকরণ তাহাই, যাহ? ব্যঙ্গ্যার্থকে 
অভিব্যক্ত করার সামর্থ/যদান করে, অর্থা ধ্বনিকেই অভিব্যক্ত করে। 
তাহা হইলে ধ্বনিই হইতেছে অলংকরণীয়, স্থতরাং ধ্বনিই কাব্যের 
আত্মা ; অলংকার কাব্যের আত্মা ধবনিকেই অভিব্যক্ত করে ও তাহার 
শোভ। সম্পাদন করে। 


এব মূর্ধাভিষিক্তঃ ৷ তচ্চেদং ভোগকৃত্বং রসন্ত ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্‌। 
ধন্যমানতোদ্দিতচমতকারানতিরিক্তত্বাপ্টোগন্তেতি । সত্বাদীনাং চাঙ্গালি- 
ভাববৈচিত্র্যস্তানস্ত্যাদ্‌ দ্রুত্যাদিত্বেনাস্বাদগণন। ন বক্তা । পরব্রন্ধাপ্থাদসত্রক্ষচারিত্বং 
চান রলান্বদন্ত | ব্যুৎপার্দনং চ শাসনগ্রতিপাদনাভ্যাং শাঞ্ক্রেতিহাসকৃতাভ্যাং 
বিলক্ষণম্‌। যথারামন্তখাহমিত্যুপমানাদতিরিক্তাং বসাস্বাদোপারম্বপ্রতিভা- 
বিজস্তারূপাং ব্যুৎপত্তিমন্তে করোতীতি কমুপাঁলভামহে । তশ্মাৎ শ্থিতমেতৎ-_. 
অভিব্যজ্যান্তে বসাঃ প্রতীত্যৈব চ রশ্তস্ত ইতি । 

তক্জাভিব্যক্তিঃ প্রধানতয়া ভবত্ব্তখা বা। প্রধানত্বে ধ্বনিঃ অন্যথা 
সসাস্তল্কারাঃ। তদাহ-_মুখ্যার্থমিতি | ব্যবস্থিতা ইতি। পুর্বোক্তযুক্তি ভিবিভাগেন 
ব্যবস্থাপিতত্বাদিতি ভাবঃ | ৮। 


ছিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৬৫ 


কিন্তু বাহাতঃ দেখা যায়--অলংকার দেহের শোভা সম্পাদন করিয়। 
থাকে, আত্মার সৌন্দর্য্যসাধন করে ন1। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন__ 
একটু 'অভিনিবেশসহকারে বিচ'র করিলেই দেখা যাঁইবে যে ব্যবহারিক 
অলংকারও প্রকৃতপক্ষে আত্মারই সৌন্দর্যাসাধন করে। অলংকার 
ব্যবহারের প্রধান নিয়ম হইতেছে আত্মগত চিত্তবুন্তিবিশেষের ওঁচিত্য। 
সেই ওঁচিত্য অনুসারেই অলংকারের ব্যবহার হয়। দেহের নিজের 
কোন ওঁচিত্য বা! অনৌচিত্য নাই। অচেতন শব দেহে অলংকার 
যোগ করিলে তাহ! শোভা পায় না; কারণ সেখানে অলংকার্ধ্য চেতন 
বস্ত নাই। আবার ঘতির শরীর অলংকারসংযুক্ত হইলে, তাহ! 


লোচন টাকা 

অন্তত্রেতি । বরসম্বরূপে বস্তমাত্রেংলঙ্কারতাঁযোগ্যে বা। মে মতিরিত্যন্ত- 
পক্ষং দৃষ্যুত্বেন হৃদি নিধায়াভা ্ত্বাং স্বপক্ষং পূর্বং দর্শয়তি__তথাপীতি । সহি পর- 
দিতে! বিষয়ো ভাঁবিনীত্যা নোপপন্ন ইতি ভাবঃ। যশ্মিন কাব্যে ইতি। 
ম্পষ্টত্বেনানঙ্গতং বাক্যমিথং যোজনীয়ম্‌--যন্মিন কাব্যে তে পুর্বোক্তা রসা- 
দয়োইঙ্গভৃতা বাক্যার্থীভূতশ্চান্তোহর্থ£, চ-শবস্ত শব্দার্থে। যস্ত কাব্যস্ত সন্বন্ধিনো 
যে রসাদয়োহঙ্গভূতান্তে রসাদেরলঙ্কারস্ত রসবদাগ্যলঙ্কারশব্দন্ত বিষয়াঃ, স এবা- 
লঙ্কারঃ শব্ববাচ্যো ভবতি যোইঙ্গভূতঃ ) ন ত্বন্ত ইতি যাবৎ । অত্রোর্দাহরণমাহ-_- 
তগ্থেতি। তদিত্যঙ্গত্বম। বথাত্র বক্ষ্যমাণোদাহরণে,  তথান্তাত্রাপীত্যর্থঃ | 
ভামহাভি প্রায়েণ-_চাটুু প্রেয়োলঙ্কারস্ত বাক্যার্থব্েপি রসাদয়োইজতূতা দৃশ্তস্ত 
ইতীদমেকং বাক/ম। ভামছেন হি গুরুদেবনৃপ তিপুন্রবিষক্-প্রীতিবরণনং প্রেয়ো- 
লঙ্কার ইতুযাক্তমূ। তত্র প্রেয়ানলংকারো বত্র ন প্রেয়োলংস্কারোইলক্করণীয় 
ইহোক্তঃ। ন ত্বলঙ্কারন্ত বাক্যার্থত্ং যুক্তমূ। বর্দি বা বাক্যার্থত্বং প্রাধানত্বম্‌। 
চমতকারকারিতেতি যাবৎ । 

উদ্তটমতানুসারিণত্ত ভঙক্কাী ব্যাচক্ষতে-_চাঁটুধু চাটুবিষয়ে বাক্যার্থত্ে 
প্রেয়োইলঙ্কারস্তাপি বিষয় ইতি পূর্বেণ সন্বন্ধঃ| উদ্টমতে ছি ভাবালঙ্কার এব 
প্রের় ইত্যুক্তঃ, প্রেয্া। ভাবানামুপলক্ষণাৎ। ন কেবলং রসবদলগ্কারস্ত বিষয়ঃ 
ফাবত প্রেয়ংপ্রভৃতেরপীত্যপিশব্দার্থঃ | রসবচ্ছবেন প্রেমঃশবেন চ লর্ব এব 
রসবদাগুলঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ, তদেবাহ-_রসাদয়োইঙ্গভৃতা দৃশ্যত্ত ইতি উক্তবিষন্ 
ইতি শেষঃ। ৯ 


৩৬ ধগালোকঃ 


হাস্যাস্পদ হয় ; কারণ সেখানে অলংকার্যের অনৌচিত্য রহিয়াছে । 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে-_-দেহ অলংকার্ধয নহে--আত্মাই অলংকার্য্য ; 
কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে অলংকাধ্য হইতেছে-_কাব্যের আত্মা ধবনি। 

“তন্মাদ্‌...লংকার!১”--এখানে রসাদি অলংকার হইতে ধ্বনির 
প্রভেদ দেখানো হইয়াছে । রসাদি যেখানে বাক্যের অর্থীভূত, অর্থাৎ 
প্রধান-বিষয়রূপে প্রকাশিত, সেখানে ধবনিই হয়, রসাদি অলংকার 
হয় না। সেখানে উপমা প্রভৃতি সেই প্রধান বা আত্মভূত বিষয়ের 
অলংকার হুইয়! থাকে । 

“যন্ত্র তু.”.বিষয়:”-_আর যেখানে অন্য বিষয় প্রধান হইয়! বাক্যের 
অর্থ হয় এবং এই অন্য বিষয় রস প্রভৃতির দ্বারা সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়া 
থাকে, সেখানে রসাঁদি অলংকারই হইয়া! থাকে। কারণ এখানে প্রধান 
অর্থাস্তরটিই অলংকার্ধ্য ও রসাদি ইহাকে অলংকৃত করে বলিয়া, ইহারা 
অলংকার হয়। 


মূল 
১২। এবং ধ্বনেরুপমাধীনাৎ রসবঞ্লংকারস্ত চ বিভক্ত- 
বিষয়তা ভবতি। যদি তু চেতনানাৎ বাচ্যার্থীভাবো৷ রসা্লৎ- 
কারস্য বিষয় ইত্যুচ্ততে, তহি উপমাদীনাৎ প্রবিরলবিষয়তা 


লোচন টীক। 
শুদ্ধ ইতি। রসাস্তরেণাঙ্গ ভুতেনালঙ্কারাস্তরেণ বা ন মিশ্র, আমিশ্রস্ত্ সন্ধীর্ণঃ | 
গৃপ্রন্তান্ভৃতসদৃশত্বেন ভবনমিতি হসম্নেব প্রিয়তমঃ স্বপ্েংবলোকিতঃ ৷ ন মে 
প্রযান্তসি পুনরিতি | ইদানীং ত্বাং বিদিতশঠভাবং বহুপাশবন্ধান্নাত্র মোক্ষ্যামি | 
অতএব রিক্তবাছবলঘ্ন ইতি। ন্বীকৃতস্ত চোপালস্তে। যুক্ত ইত্যাহ “কেম়ং নিফরু- 
ণেসতি। কেনালীতি। গোত্রব্খলনাদাবপি ন ময়া কদাচিৎ খেঙদিতো২সি। 
্বপাস্তেযু স্বপ্লাক্িতেযু সুপ্তপ্রলপিতেধু পুনঃ পুনরুদ্ভ্ূততয়া বহুঘিতি বদন্‌ যুশ্মীকং 
সবন্ধী রিপুক্ত্রীজনঃ প্রিয়তষে বিশেষেণালক্তঃ কষ্ঠগ্রহে। যেন তাশ এব সন্‌ 
বুদ্ধ! শুন্তধলয়াকারী-রুতবাহপাশ£ সন্‌ তারং মুক্তক্ঠ১ রোদিভীতি। অন্তর 
শোকস্থাক্রিভাবেন স্বপ্নদর্শনোদ্দীপিতেন কয়শরসেন চর্ধ্যমাণেন সুন্দরীডৃতো! 

নবপতিপ্রভাবো ভাতীতি করুপঃ শুদ্ধ এবালঙ্কারঃ । 


দ্বিতীক্প উদ্দ্যোতঃ ৩৭ 


নিবিষয়ত। বাভিহিতা স্তাৎ। ঘম্মাদচেতনব্তরৃত্ে বাক্যার্থাভুতে 
পুনশ্চেতনবস্তরত্তান্তযোজনয়! যথাকথঞ্চিদ, ভবিতব্যম্‌। অথ 
সত্যামপি তন্তাৎ ঘত্রাচেতনানাৎ বাক্যার্থিভাবো নাসৌ রসবদলং- 
কারস্ত বিষয় ইত্যুচ্যতে, তন্মুহতঃ কাব্যপ্রবন্ধস্ত রসনিধানভূতন্ত 
নীরসত্বমভিহিতৎ স্ভাৎ। যথা_ 


তরঙ্গ-ভ্রভঙ্গ৷ ক্ষুভিতবিহগশ্রেণি-রসনা 
বিকর্ষস্তী ফেনং বসনমিব সংরস্তশিথিলম | 
যথাবিদ্ধং যাতি স্বলিতমভিসম্ধায় বনুশো 
নদীরূপেণেয়ৎ প্রুবমসহনা স! পরিণতা৷ ॥ 
যথা বা” 
তন্বী মেঘজলাদ্রপিল্পবতয়! ধৌতাধরেবাশ্রভিঃ 
শুন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ বিশ্রান্তপুশ্পোদগম।। 
শ্রিতা মধুরুতাৎ শব্দৈবিনা লক্ষ্যতে 
নি চণ্ডী মামবধুয় পাদপতিতৎ জাতানুতাপেব সা ॥ 
তেষাৎ গোপবধুবিলাসমুহৃদাৎ রাধারহঃসাক্ষিণাৎ 
ক্ষেমৎ ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মানাম,। 
বিচ্ছিন্নে ম্মরতন্নকল্পনমৃচ্ছেদোপযোগেহধুন! 
তে জানে জরঠীভবস্তি বিগলক্লীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥ 





নহি ত্বয়া রিপবো হত ইতি বাদৃগনলঙ্কৃতাহয়ং ৰাক্যার্থতাদৃগন়্ম্, অপি 
তু সুন্দরীতরীভূতোহত্র বাক্যার্থঃ। সৌ নারধ্যং চ করুণরলক্কতমেবেতি। তজ্াদিনা 
বস্তন। বথা বস্তৃস্তরং বদনা স্ভলঙ.ক্রিয়তে তছুপমিতত্বেন চারুতয়াবভাসাৎ। তথা 
রসেনাপি বস্ত ৰা রসাস্তরং যোপস্কতং সুন্দরং ভাতি ইতি রসন্তাপি বস্তন 
এবালঙ্কারত্বে কো বিরোধঃ। নম রসেন কিং কুর্বতা প্রক্কতোহর্ঘোইলঙ্-ক্রিয়তে ? 
ভি উপময়াপি কিং কুর্বত্যালঙক্রিয়েত। নম তয়োপমীয়তে প্রস্ততোহর্থঃ। 
রসেনাপি তরি সরসীক্রিয়তে সোহর্থ ইতি শ্বসংবেদ্তমেতৎ। তেন বতকেচিদ- 
চটুন্---“অত্র রসেন বিভাবাদীনাং মধ্যে কিমলঙংক্রিয়তে' তদনভ্যুপগমপরাহতম্ঃ 
প্রস্ততার্থন্তালঙকা্্যত্বেনাভিধানাৎ। অস্যার্থন্ত ভূয়সা লক্ষ্যে সভা ইতি 
দর্শরতি-এবমিতি । অত্র বাজানেঃ প্রভাবখ্যাপনং ভাদৃশ ইত্যর্থঃ । 


৬৮ ধ্বন্তালোকঃ 


ইত্যেবমাদে বিষয়েহচেতনানাৎ বাক্যার্থীভাবেহপি চেতন- 
বস্তরত্তাস্তযোজনাজ্যেব। অথ ঘত্র চেতনবস্তরত্তাস্তযোজনাস্তি 
তত্র রসাদিলংকারঃ। তদেবং সতি উপমাদয়ো নিবিষয়াঃ 
প্রবিরলবিষয়া বা ত্যঃ। যস্মান্নান্ত্যেবাসৌ অচেতনবস্তরৃত্তান্তো ঘন্র 
চেতনবস্তবত্তান্ত-যোজন! নাতি, অন্ততে৷ বিভাবত্বেন। তম্মাদ- 
ত্রেনচ রসাদদীনামলংকারতা৷। যঃ পুনরঙ্গী রসে ভাবে! বা 
সর্বাকারমলৎকার্ষ2, স ধ্বনেরাত্মেতি ৷ 


অনুবাদ 
গ্রই ভাবে- ধ্বনি, উপমা প্রভৃতি এবং রসবদলংকারের বিবয়-বিভাগ 
হুইয়। থাকে। কিন্তু বদি বল। হয় যে, চেতনা যুক্ত প্রাণীসমূহের কথা 
কাব্যের প্রধান অর্থ হইলে রসাদি অলংকারের বিষয় হম, তাহা হইলে 
উপম। প্রভৃতির বিষয় খুব বিরল হইবে কিংবা একবারেই থাকিবে না 
বলিতে হয়। কারণ অচেতন বস্তর কথা বাক্যের প্রধান অর্থ হইলে 


ক্ষিপ্ত ইতি। কামিজনপক্ষে২নাদূতঃ ইভরত্র ধৃতঃ। অবধৃত ইতি ন 
প্রতীপ্সিতঃ প্রত্যালিঙ্গনেন, ইতরত্র সবাঙ্গধুননেন বিশরারূকৃতঃ। সাশ্রুত্‌- 
মেকত্রের্্যায়া অপরত্র নিশ্্রত্যাশতয়।। কামীবেত্যনেনোপমানেন শ্রেষানু- 
গৃহীতের্যযাবিগ্রলস্তে য আকিষ্টস্তম্ত গশ্লেযোপমাসহিতন্তাঙ্গত্ংং ন কেবলম্ত। 
ষস্ঠপ্যত্র করুণো রসো বান্তবোহপ্যন্তি, তথাপি স তচ্চারুত্ব-প্রতীত্যৈ ন ব্যাপ্রিয়ত 
ইত্যনেনাভিপ্রায়েণ শ্রেষসহিতস্তেত্যেতাবদেবাবোঁচৎ ন তু করুণসহিতন্কেত্যপি | 

এতমর্খমপুর্বতক্লোতপ্রেক্ষিতং দ্রট়ীকর্তমাহ-_-এবংবিধ এবেতি । বতোহত্র 
বিপ্রলভ্তস্তালঙ্কারত্বং ন তু বাক্যার্থতা অতো! হেতোরিত্যর্থঃ । নদ্বোষ ইতি । যদি 
হনাতরস্ত রসম্ প্রাধান্ঠমভবিষ্যন্ন দ্রিতীয়ো রসঃ সমাৰিশেৎ | রতিস্থায়িভাবত্বেন 
তু সাপেক্ষভাবে বিপ্রলম্তঃ। স চ শোকন্থায়িভাবত্বেন নিরপেক্ষভাবস্ত করুণন্ত 
বিরুদ্ধ এব । 

এবমলঙ্কারশবপ্রসঙ্গেন সমাবেশং প্রসাধ্য এবংবিধ এবেতি যছুক্তং 
তট্রবকারন্তাভিপ্রীয়ং ব্যাচষ্টেযত্র হীতি। সর্বাসামুপমাদীনাম্‌। - অয়ং 
ভাবঃ-_-উপমাদীনাষলঙ্কারত্ে ষাতৃশী বার্ড! তাদৃশ্েব, রসাদীনাম্‌। তদবশুমন্যেনা- 
লক্কার্ধ্যণ ভবিতব্যম্। তচ্চ ষগ্যপি বস্তমাত্রমপি ভবভি, তথাপি তন্ত পুনরপি 
বিভাবাদিরূপতাৎপধ্যবসানাদ্রপারদিতাৎপধ্যমেবেতি সর্বত্র রসধবনেরাত্মভাবঃ 1৯০ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৩৯ 


আবার, কোন না কোন প্রকারে (তাহার সহিত) সচেতন বন্তর 
ত্বত্ত যুক্ত হইবে । আবার তাহা হইলেও (সচেভন প্রাণীর বৃত্তান্ত 
সংযুক্ত হইলেও ), যেখানে অচেতনের বৃত্তান্তই কাব্যের প্রান অর্থ, 
(সেখানে ) তাহ। রসবদলংকারের বিষয় নহে-_ইহ। বলা হয়। ভাহ। 
হইলে রসের আধারভূত কাব্যপ্রবন্ধ নীরস বলিয়। অভিহিত 
হইবে। 

যেমন-- 

আমি বহুবার যে সব অপরাধ করিয়াছি, সেগুলিকে হৃদয়ে একত্র 
ধারণ করিয়া! সেই অভিমানিনী নারা কুটিল গতিতে চলিয়া! যাইতেছে; 
অথচ মে আমার বিরহুজ্বাল। সহ করিতে ন। পারিয়া নিশ্চয়ই নদীরূপে 
পরিণত হুইয়াছে-_তরল্গ ভাহার ভ্রকুটি, চঞ্চল বিহগপংক্তি ভাহার 
মেখল! ; ব্যস্ততার জন্য শিথিল বস্ত্রের ম্যায় ফেনাকে সে আকর্ষণ 
করিতেছে । 

কিংবা যেমন-__ 


এই লতা (যেন) কোপনা রমণী-_ইহা। তন্বী (তগ্গুদেহ্যুক্ত )) 
মেঘজলে ইহার পল্লব আর হওয়ায় মনে হইতেছে েন ইহার অধর 
অশ্রজলে ধৌত হইয়াছে ; ইহা আভরণশুন্ত ; আপনার কাল আনীত 


লোচন টীকা 

তহুক্তং_রসভাবাদিতাৎপধ্যমিতি | তস্তেতি প্রধানস্তাত্মভৃতন্ত । এতছুক্তং 
ভবতি--উপময়। যগ্পি বাচ্যোইর্৫োহলঙক্রিয়তে, তথাপি তশ্ত তদেবালক্করণং। 
বদধ্যঙ্গযার্থাভিব্যগজনসামর্থ্যাধানমিতি বস্ততো। ধ্বন্তাশ্মৈবালক্কার্যঃ | কটকেন্ুরাদি- 
ভিরপি শরীর-লঙবাক্সিভিশ্চেতন আট্মৈৰ তত্ড চিত্তবৃত্িবিশেষৌ চিত্যস্থচনা ্মতয়া- 
লঙ-ক্রিয়তে 'তথাহি অচেতনং শবশরীরং কুগুলাহ্যপেতমপি ন ভাতিঃ অলঙ্কায্যন্তা- 
ভাবাৎ। যতি-শরীরং কটকাদিযুক্তং হান্তাবহং ভবতি, অনঙ্কাধ্যস্তানৌচিত্যাৎ। 
নহি দেহস্ত কিঞ্চদিনৌচিত্যমিতি বস্তত আত্ম্মৈবালকঙ্কার্য)১১ অহমলঙ-্কত-- 
ইত্যভিধানাৎ। 

বলাদেরলঙ্কারতায়! ইতি ব্যধিকরণষষ্ঠেটী । রসাদের্ধালঙ্কারতা তন্তাঃ য এব 
বিষয়ঃ । এতদগ্ুসারেনৈব "পূর্বত্রাপি বাক্যে যোজ্যম্‌। রসাদিকতৃকিন্তা- 
লঙ্বরণ-ক্রিয়াত্মবনো বিষয় ইতি ।১৯। 


টা ধ্বন্তালে।কঃ 


হওয়াক্স ই্থার পুস্পোদ্গম হইতেছে না; অধুকরসমূহের শব না 
থাকায় ইহাকে চিন্তায় মৌনযুক্ত বলিয়! দেখাইতেছে। পাদপতিত 
জামাকে অবহেল। করিয়া! যেন সে ননুতগু হইয়াছে । 

ফিংবা ষেমন-_- 

হেতুদ্র! কলিঙ্গ-পর্ধত-তনয়াতীরস্থ যে লতাকুঞ্জসমৃহ. গোপবধু- 
গণের বিলাসম্ুহদ ও রাধার গোপন লীলার সাক্ষী- সেগুলির কুগল 
তো! মদন-শব্যারচনার উদ্দেস্ট্ে যে সব পল্লবকে ম্বতুভাবে ছেদন 
করা হইত, এখন তাহাদের প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, সেই পরব্মূহের 
ঈীল কান্তি যে নান হইয়াছে ও সেগুলি যে জীর্ণ হইতেছে, ভাহা আমি 
জানি। 

পরই সমস্ত বিষয়ে অচেতন বস্তর বর্ণনা বাক্যের প্রধান অর্থ হইলেও 
ইহাতে চেতনবস্তর বৃত্বীস্ত যোজনা তে। আছেই। এখন (যদি বল। 
হয় ) যেখানে চেতনবস্তর যোজনা আছে সেখানে রসার্দি অলংকার 
হইবে, তাহ হইলে উপমা প্রভৃতির বিষয়-থাকিবে ন! বা খুবই কম 
থাকিবে। কারণ, এমন অচেতনবস্ত-বৃত্তান্ত নাই. যেখানে অন্ততঃ 
বিস্তাবস্বের সাহায্যে চেতনবন্তর বৃত্তীস্ত যোজন। করা হয় নাই। 
জুতরাং অঙগরূপে সঙ্গিবেশ হইলেই রসাদির অলংকারভা। হয়। আবার 
যে রস ব! ভাব অঙ্গী ও সর্ধাকারে অলংকার্ধ্য, তাহ ধবনির আত্মা । 

বাসুদেব 

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের পঞ্চম শ্লোকে রসাদ্দি কিভাবে অলংকাররূপে 

গণ্য হয় তাহা বলিয়া কারিকাকার বলিয়াছেন--“ইতি মে মতিঃ5। 


লোচন টাকা 
এবমিতি--অন্মহৃক্তেন বিষয়বিভাগেনেত্যর্থঃ) উপমাদ্দীনামিতি । ধত্র 
রসন্তালক্কার্যতা রসাস্তরং চাঙ্গভূতং নান্তি ভত্র শুদ্ধা এবোপমাদয়ঃ। তেন 
সংচষ্্যা নোপমাদীনাং বিষয়াপছার ইভি ভাবঃ। অনেন ভাবাগ্লঙ্কারা অপি 
প্রেরগযর্তশ্বিসমা হিতা গৃহৃস্তে । তত্র ভাবালক্কারন্ত শুদ্বন্তোদাহরণং। যথা-_ 
তব শতপত্রমৃছ্ৃতাম্রতলম্চরণশ্চলকলহংসনৃপুর- 
কলধবনিনা যুখরঃ | 
মহিখমহানুষন্য শিরসি প্রসভং নিছিতঃ কনকমহাঁ 
মহীএগুরুতাং কখমন্ব গতঃ ॥ 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ৪১ 


বুত্তিতেও কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে--“ইতি মামকণনঃ 
পক্ষ£” | এতদ্বারা ইঙ্জিত করা ।হইয়াছে যে এই অভিমতের বিরুদ্ধ 
পক্ষ আছেন। বর্তমান অনুচ্ছেদে সেই বিরুদ্ধ পক্ষের মত খগুন করিয়া 
স্ব-মত প্রতিচিত করা হইতেছে। 


এবম' আমাদের নির্ধারিত নীতি অনুসারে । উিপমাদীনাম্‌*__ 
যেখানে রসের অলংকার্ধ্যতা আছে এবং অন্য কোন রস অজভূত হয় নাই, 
সেখানেই উপমা প্রভৃতি গুদ্ধ। একথা বলার উদ্দেশ্য হইতেছে-_তাহা 
হইলে রসাবদলংকারের সহির্ত সংস্টি হইলেও উপমাদির বিষয়ের 
অপহরণ করা হইল না'। 

রসবদলংকারস্য চ-_এতদ্দারা ভাবার্দি অলংকার--যেমন প্রেয়ঃ, 
উর্জশ্ি, সমাহিত প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে ॥ শ্রীমদভিনবগুগুপাদ 
লোচনটীকায় “শুদ্ধ” ভাবালংকার, রসাভাস, ও ভাবাভাসের উদাহরণ 
দিয়াছেন । লোচনটীকার (১) “তব শতপত্রপত্র_ প্রভৃতি (২) “সমস্ত 
গুণসম্পদ+-_প্রভৃতি ও (৩) সি পাতু বে৷ যস্থা' ইত্যাদি--শ্লোকসমূহ 
ও তাহাদের ব্যাখ্যা! দ্রষ্টব্য । 

যদি তু..বাভিহিতা স্যা_-আনন্দবর্ধন এ যাব বলিয়াছেন যে 
রস, ভাবাদি যেখানে অপ্রধান বা অঙ্গভাবে থাকিয়। বাক্যার্থের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি করে, যেখানে তাহা অলংকাররূপে গণ্য হইৰে। উপমাদি 


ইত্যত্র দেবীন্তোত্রে ৰাক্যার্থীভূতে বিতর্কবিশ্ময়্াদিভাবস্ত চারুত্বহেতৃতেতি 
তস্তাঙ্গত্বাভাবালক্কারস্ত বিষয়: । রসাভাসস্তালঙ্কারতা যথা, মমৈব স্তোত্রে-_ 
সমস্ত গুণসম্পদঃ সমলঙ ক্রিয়াণাং গণৈ- 
বস্তি বদি ভূষণং তব তথাপি নে! শোভসে। 
শিবং হৃদয়রলভং যদি যথা তথা রঞ্জয়েঃ, 
তদ্দেব ননু বাণি তে ভবতি সর্বলোকোতরম্‌ ॥ 
অত্র হি পরমেশম্ততিমাত্রং বাচঃ পরমোপাঙগেরমিতি বাক্যাথে শু্জার!- 
ভালশ্চাকুত্বছেতুঃ । নহয়ং পূর্ণঃশৃঙ্গার! নাযিকায়া নিগুপত্বে নিরলঙ্কারত্থে চ ভবভি । 
উত্তমযুবপ্রকৃতিরজ্জলবেষাত্মকঃ ইতি চাভিধানাৎ। ভাবাভাসাঙ্গতা, ধখা- 


৪২ ধ্বন্তালোকঃ 


অলংকারও একই নীতিতে অলংকার লাভ করে। উভয়ক্ষেত্রেই 
'অলংকার্্য অন্য বস্তু থাকে | 

কিন্তু যদি প্রাচীন আচার্য্গণের মতানুসারে এই বিষয়-বিভাগ- 
নীতি ম্বীকার কর! না হয়, যি রসধ্বনি ও রসবদার্দি অলংকার একই 
বলিয়া মনে করা হক, তাহা হইলে বৃত্তিকারের মতে-_-উপমার্দীনাং 
প্রবিরলবিষয়তা নির্বিষন্নতা বাভিহিতা৷ স্যাঁ।” কারণ সেক্ষেত্রে শুদ্ধ 
উপমাদির অবকাশ থাকিবে না; উপমা রসাঁদি অলংকারের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া সংকর বা সংস্ষ্টি অলংকারের স্ষ্টি করিবে । 

বৃত্তির এই অংশে রসাদি অলংকার ও উপমাদ্দির অন্যভাঁবে বিচার 
কর! হইয়াছে । উপরে যে বলা হইয়াছে যে উপমা রসাদি অলংকারের 
সহিত্ত মিশ্রিত হইয়। সংকর বা সংস্টি অলংকার স্্টি করিবে এবং গুদ্ধ 
উপমার্দির অবকাশ থাকিবে না--একথা প্রতিপক্ষগণ স্বীকার করেন 
না। রসবদাদি অলংকারের প্রয়োগ হয় সচেতন প্রাণীর ক্ষেত্রে। 
অচেতন বস্ত্রতে রঙাদির অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ রসার্দি হইছেছে 
চিত্ববৃত্তিত্ববূপ | স্থতরাং অচেতন বস্তুর বর্ণনার ক্ষেত্রে রসাদি 
অলংকারের প্রয়োগের অবকাশই নাই। এক্ষেত্রে উপমাদির প্রয়োগ 


স পাতু বো যস্ত হতাবশেষাস্তভুল্যবর্ণাঞ্জন-রঞ্জিতেযু। 
লাবণ্যযুক্তেঘপি বিত্রসস্তি দেত্যাঃ স্বকাস্তানয়নোৎপলেু ॥ 
অত্র রৌদ্্প্ররুতীনামমুচিতস্্রাসো ভগবৎ-প্রভাবকারণরুত ইতি ভাবাভাসঃ । 

এবং তত্প্রশমত্তা্গত্বমুঙ্গাহার্যম্‌। মে মতিরিত্যনেন যত পরষতং হুচিতং, 
তদ্দ,ষণমুপন্তস্ততি-_যদীত্যাদিন! | পরন্ত চায়মাশয়ঃ__অচেতনানাং চিত্তবৃত্তিরপ- 
রসাগ্তসংভবাত্বঘর্ণনে রসবদলঙ্কারন্তানাশঙ্ক্যত্বাত্তদ্বিভস্ত এবোপমাদীনাং বিষয় 
ইতি। এতর্দ,যয়তি_-তহ্ীতি। তল্মাৎ বচনাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। নম্বচেতন- 
বর্ণনং বিষয় ইত্যুক্তমিত্যাশঙ্ক্য হেতুমাহ -শ্মার্দিতি। বথাকথঞ্চিদদিতি বিভ্ত.- 
বাদিরূপতয়া। তন্তামিতি চেতনবৃত্তাস্তযোজনায়াম। নীরলত্বমিতি । যত্র ছি 
রসম্তত্রাবস্তং রসবদলক্কার ইতি পরমতম। ততো! ন রসবদলঙ্কারশ্েক্র,নং তত্র রসো 
নাস্তীতি--পরমতাভিপ্রায়ারীরসত্বমুক্তম্‌। ন ত্বম্মীকং রসবদলক্কারাভাবে নীরসন্বস 
অপিতু ধ্যন্তাত্বভৃত-রসাভাবেঃ তাদৃক্‌ চ রসোধত্রান্ত্যেব । 
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সঙ্গতভাবেই করা যায় ও তাহা হইলে স্-স্্টিরও কোন আশংকা থাকে 
না। অচেতন ও সচেতনভেদে উপমাদি ও রসাঁদি অলংকারের বিষয়ের 
বিভিন্নত1 অনায়াসেই হইতে পারে । সুতরাং ধ্বনিকার যে ভাবে অঙ্গ- 
অঙ্গি-ভাবে সন্নিবেশকে বিষয়ের বিভিন্নতার কারণ হিসাবে দেখাইয়াছেন 
তাহ] গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই। 

ঘম্মাদ...ভবিতব্যম্-__বৃত্তির এই অংশে উপরোক্ত বিপক্ষ মতের 
খণ্ডন করা হইয়াছে । ক্জচেতন-বস্ত্বৃত্ত বাক্যের প্রধান অর্থ হইলেও 
দেখা যাইবে “যথাকথঞ্চিং,_ অর্থাত যে কোনভাবে বিভাবাদিরূপে 
ইহার সহিত চেতনবস্তর বৃত্তান্ত সংযোজিত হইয়াছে। সৃক্ষমভাবে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে, অচেতন বস্তুর বর্ণন] বিভা বানুভাবা[দি- 
রূপে স্তত্ত-পুলকাঁদি সচেতনতাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে | এক্ষেত্রে 
অচেতন ও সচেতন মিশ্রিত হইয়া যায় এবং উপমাদি অলংকার শুদ্ধ 
থাকে না; রসাদি অলংকারের সহিত মিঙ্রিত হইয়া সংস্ট্টি অলংকার 
উত্পাদনের অবকাশ থাকিয়া ঘায়। অতএব সচেতন-অচেতন- 
ভেদনীতি গ্রহণীয় নয়। 

“অথ সত্যামপি-মভিহিতং স্যা” যদি এ কথা বল! হয় যে, 
চেতনবস্তুর _বৃত্তাস্ত যোজনা করিলেও, যেখানে অচেতন বস্তুর বৃত্তান্তই 


তরঙ্গেতি। তরঙ্গা এব ভ্রভঙ্গা ষস্তাঃ ৷ বিকর্ষস্তী বিলম্বমানং বলাদক্ষিপত্তী । 
বসনমংশুকম্‌ প্রিরতমালম্বননিষেধায়েতি ভাবঃ। বহুশো বৎ স্থলিতং যেহপরাধ! 
স্তানভিসন্ধায় হৃদয়েনৈকীকুত্যাসহমানা মাদিনীত্যর্থঃ। অথ চ মদ্‌-বিয়োগ- 
পশ্চাত্তাপাসহিষুন্ত'পশাস্তয়ে নদীভাবং গতেতি। তম্বীতি। বিদ্লোগ- 
কশাপ্যহৃতপ্ত চাভরণাণি ত্যজতি। স্বকালো বসন্তগ্রীম্মপ্রায়ঃ। উপায়- 
চিত্তনার্থং মৌনং, কিমিতি পাদপতিতমপি দয়িভমবধৃতবত্যহন্িতি চ চিন্তন 
মৌনম্‌। চণ্ডী কোপন1। এতো! শ্লোকৌ নদদীলতাবর্ণনাপরৌ তাৎপর্যেণ 
পুরুরবস উদ্মাদাক্রান্তস্তোক্তিরূপে!। 

তেষামিতি। হে ভদ্রে! তেষামিতি যে মমৈব হৃদয়ে স্থিতান্তেযাম্‌। 
গোপবধূনাং গোপীনাং যে বিলাসনুহৃদে। নর্মস চিবান্তেঘাম্‌ গ্রচ্ছন্লাস্থরাগিনীনাং হি 
নান্যো নর্মন্হদ ভবতীতি । রাধায়াশ্চ সাতিশয্বং প্রেমন্থানঙিত্যাহ--রাঁধা- 


৪৪ ধ্বন্তালোকঃ 


বাক্যের প্রধান অর্থ, সেখানে তাহা! রসবদলংকারের বিষয় নয়, তাহা 
হইলে তো রসের আধারভূত বহু প্রকারের কাব্যপ্রবন্ধকে প্রকৃতপক্ষে 
নীরস বলিতে হইবে। বৃত্তিকারের যুক্তি এইরূপ-_বিরুদ্ধ পক্ষ বলিতে 
চান-_-যেখানে রস, সেখানে রসবদলংকার ; তাহা হইলে যেখানে রস- 
বদলংকার নাই, সেখানে রসও নাই। ইহাদের মতে চেতনবস্তব- 
বৃত্তান্তযুক্ত অচেতনবস্ত্-বৃস্তান্ত-বর্ণনায় রসবদলংকার নাই; স্থৃতরাং 
এসব বর্ণনায় রসও নাই। তাহা হইলে তো বহু সুপরিচিত সরস 
কাব্যও এই নীতি অনুসারে নীরস হইয়! যাইবে । 

শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলেন-_ প্রত্যক্ষ উপলদ্ধির বিরুদ্ধবাদী এই 
যুক্তি গ্রহণের আবশ্বাকত1] নাই । আমাদের মতে রসবদলংকারের 
অভাবে কাব্যের নীরসত্ব হইবে না। কাব্য নীরস হইবে ধ্বন্যাত্ভূত 
রসের অভাবে । উদ্ধৃত উদাহরণসমূহে দেখানো হইয়াছে যে অচেতন 
বস্তর বর্ণনায় উপমাদির প্রয়োগ হইয়াছে ও ইহার সহিত চেতনবস্জুর 
বৃস্তান্ত যোজন! আছে । তাহাতে কিন্তু কাব্যের সরসত্ব নষ্ট হয় নাই, 
পরম্ত্ব রসপ্রকর্ষে ইহা পরম আস্থা হইয়াছে । যদি বিপক্ষমত গ্রহণ 
করা হয়, তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে এগুলি সরস কাব্যের উদাহরণ 
নয়। কিন্তু এগুলি যে সরস কাব্য তাহা প্রত্যক্ষ অনুভেববেদ্ধ ও 
ধ্বনিকারমতে যুক্তিসঙ্গত 
সম্ভোগানাং যে সাক্ষাদ-দর্টারঃ। কলিন্দশৈলতনয়৷ যমুনা তন্তান্তীরে লতা- 
গৃহাণাং ক্ষেমং কুশলমিতি কাক! প্রশ্নঃ । এবং তং পৃষ্টা গোপদর্শনপ্রবুদ্ধসংস্কার 
আলম্বনোক্গীপনবিভাবম্মরণাৎ প্রবুদ্ধরতিভাবমাত্মগতমীৎনুক্যগর্ভমাহ দ্বারকাগতো 
ভগবান কৃষ্ণঃ-শ্মরতল্লস্ত মদনশধ্যায়াঃ কল্পনার্থং মৃদু স্থুকুমারং কৃত্বা 
বশ্ছোস্ত্রোটনং সএবোপযোগো সাফল্যম্‌। অথ চ ম্মরতল্লে যৎ কল্পনং ক্রুপ্তিঃ 
স এব মৃছঃ সুকুমার উৎকষ্টশ্ছেদোপযোগস্ত্রোটন-ফলং ভশ্মিন্‌ বিচ্ছিল্পে। 
মধ্যনাসীনে কা শ্মরতল্লকল্পনেতি ভাবঃ | অতএব পরম্পরান্ুরাগ-নিশ্চয়- 
গর্ভমেবাহ--তে জান ইভি। বাক্যার্থন্তাত্র কর্মত্বম। অধুনা জরঠীভবস্তীতি। 
মদ়ি তু সন্গিছিতে নবরতকখিতোপষোগায়েমে জরাজীর্ণতাখিলীকারং 
কদাচিদাগুবন্তীতি ভাবঃ। বিগলস্তী নীলা ত্বিঙ-বেষাদিত্যনেদ কতিপয়কাল- 
শ্রোবিতক্তাপেযীৎুক্য-নির্ভরত্বং ধবনিতম্‌ । 
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তরঙগ-ভ্রভজ।-__তরঙ্গ ভ্রীঙ্গ বাহার | বিকর্ষস্তী--সজোরে আকর্ষণ 
করিতে করিতে । ক্ষুভিত-বিহ্গশ্রেণী-রসনা-_চঞ্চল বিহগকুলের পংক্তি 
বাহার মেখলাম্বরূপ। যথাবিদ্ধম্__কুটিল গতিতে । বহছুশঃ-বহুবাঁর 
'ঘজিতম্ অপরাধ ; অভিসন্ধায়-_হদয়ে ধারণ করিয়া; অসন্থন! 
অভিমানিনী | 

স্বকালবিরহাও-.বসন্ত ও গ্রীক্মতৃল্য সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায়; 
চণ্তী-_-কোপন। ! 

উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক নদী ও লতার বর্ণনা ; কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে. বিরহোম্মাদ রাজা পুরুরবার উত্তি রহিয়াছে । 

রাধারহ:-সাক্ষিনাম্‌--রাধার 'রহঃ, অর্থাৎ গোপনসস্তোগের জাক্ষী 
যাহার, তাহাদের | 

স্মরতল্প__মদ্ন শব্য। ; জরঠীভবস্তি__জীর্ণ হইতেছে । বিগল- 
শ্নলীলত্বিবঃ--যাহাদের নীল কান্তি অপস্যয়মান | 


ইত্যেবমাদৌ....স্ত্েব-_উপযু্ক্ত উদাহরণসমূহে অচেতন বস্তর 
বৃত্তান্ত মূল অর্থ হইলেও এখানে চেতনবস্তর যোজনা আছেই। এই 
উদাহরণ সমূহের দ্বার! পূর্বোলিখিত আশংকা অর্থাশড বু কাঁব্যপ্রবন্ধের 
রসহানি হইবে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা দেখানো! 
হইল | 

অথ....বিভাবসত্বেন--প্রতিপক্ষগণ একথা বলিতে পারেন যে অচেতন- 
বস্তবৃত্তাম্ত মুখ্যার্থ হইলেও যেখানে চেতনবস্থবৃত্তান্তের যোজন আছে, 
সেখানে রসাদি অলংকার হইবে। কিন্তু তাহাতে সমস্যা থাকিয়াই 


এবমাত্মগতেম্বমুক্তির্দি বা গোপং প্রত্যেব সম্প্রধারণোক্তিঃ। বহুভিরুদা- 
হরণৈর্ম হতো! ভূম্বসঃ প্রবন্ধস্তেতি ছুৃক্তং তৎসচিতষ্‌ 

'অথেত্যার্দি। নীরসত্বমত্র ম! তূয়াদিত্যভিপ্রায়েণেতি শেষঃ। লন্গু যত্র 
চেতনবৃত্ব্ত সর্বথা নানুপ্রবেশঃ স উপমাদেরিষয়ো ভবিষ্ততীত্যাশক্ক্যাছ--বস্মাদি- 
ত্যা্গি। অন্তত ইতি । স্তন্তপুলকাগ্ঘচেতনমপি বর্ণ্যমানমনূভাবত্বাচ্চেতনমাক্ষিপ্যত্যেৰ 
তাৰ, কিমত্রোচ্যতে। অভিজড়োংপি চক্রোানপ্রতৃতিঃ শ্ববিশ্রান্তোংপি 


৪৩৬ ধবালোকঃ 


ধাইবে। কারণ সেখানে মিশ্রণবশতঃ সংস্গির আগমন হওয়ায় 
বিশুদ্ধ উপমাদির বিষয় হয় থাকিবেনা, না হয় অত্যন্ত বিরল হইবে। 
কারণ এমন অচেতন-বস্তর-বৃত্তীস্ত নাই, যেখানে অন্ততঃ বিভাবাদিরূপেও 
চেতনবস্তুর বৃত্তান্ত যোজন] হয় না| শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ এই অংশের 
ব্যাখাযয় বলেন- চন্দ্র, উদ্ভান প্রভৃতি বণ্যমান অচেতনবস্তু অনুভাবরূপে 


্তস্। পুলক প্রভৃতি সচেতনের সহিতই সংযুক্ত হয়। আর তাহারা 
যদি কেবলমাত্র জড় পদার্থরূপেই থাকে, তাহাদের অর্থ যদি নিজেদের 
মধ্যেই পরিস্মাণ্ত হয় এবং তাহারা যদি চিন্তবৃত্তির বিভাব ন] হয়, 
তাহা হইলে কাব্যে তাহাদের স্থানই নাই | 

তন্মাৎ--অপর পক্ষের নীতি দুষ্ট বলিয়া। 'রসে। ভাবো বা, 
এখানে “বা শব্দের দ্বারা ভাবের আভাস ও প্রশম প্রভৃতি বুঝিতে 
হইবে। সর্বাকারম্-সর্বপ্রকারে । 'অলংকার্ষ্য?-_যেখানে রস ও 
ভাবাদি অলংকাধ্য, সেখানে তাহ! অলংকার নহে-_ইহাই ভাবার্ঘ। 


মূল 

১৩। কিঞ্চ__ 
তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনৎ তে গুণাঃ স্মৃতাঃ | 
অঙ্গাত্রিতাত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ ॥৬ 


যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনৎ সম্ভমবলম্বন্তে, তে গুণাঃ শোধ 
দ্বিবৎ। বাচ্যবাচকলক্ষণান্যঙ্গানি যে পুনভদাশ্রিতা স্তেলংকার! 
মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ। 


গা ৮৮৫ পপ ০৮ কা এ ক পা হা 


সি তিতা 


বর্/মানোইবশ্তং চিত্ববৃত্তিবিভাবতাং ত্যক্তা কাব্যেংনাখ্যেয় এব স্তাৎ; শান্ত্রেতি- 
হাসয়োরপিবা । এবং পরমতং দৃষযিত্ব! শ্বমতমেব প্রত্যায়ায়েনোপস্ংহরতি 
তন্মাদ্দিতি। যতঃ পরোক্তে। বিষয়বিভাগো! ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ভাবোবেতি--বা 
গ্রহণাত্বদাভাস-তত্প্রশমাদয়ঃ | সর্বাকারমিতি-ক্রিয়াবিশেষণম্‌। তেন সর্বপ্রকার- 
মিত্যর্থঃ | খঅলঙ্কার্য ইতি। অতএব নালক্কার ইতি ভাবঃ। ১২। 
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অনুবাদ 

উপরস্ত, 

বাহারা €দই অঙ্গী অর্থকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার গুণ 
বলিয়া পরিচিভ হুয়। কিন্তু যাহার। কটকাদির মত অঙ্গকে আশ্রয় 
করিয়। থাকে, তাহাদিগকে অলংকার বলিয়া মনে করিতে হুইবে। 

যাহার। রসাদিলক্ষণ-সমদ্বিত অঙগী অর্থকে অবলম্বন করে, তাহার 
হইতেছে গুণ বথ। শোৌর্য্যাদি। অঙ্গ হইতেছে বাচ্য-বাচকের লক্ষণ- 
যুক্ত ; আর যাহার! তাহাকে (অর্থাৎ বাচ্য-বাচকের লক্ষণযুক্ত অঙ্গকে ) 
আশ্রয় করির। থাকে, তাহাদিগকে অলংকার বলিয়া মনে করিতে 
হুইবে- যেমন কটকাদি। 

বাস্ুদ্দেব 

বর্তমান অনুচ্ছেদে অলংকার ও গুণের পার্থক্য নির্দেশ কর! 
হইতেছে । অঙ্গী অর্থকে যাহ! অবলম্বন করে, তাহা হইতেছে_ 
গুণ; অর্থাৎ গুণ হইতেছে রসের আত্মভূতধর্ম এবং ইহা সমবায়- 
সহ্বন্ধে রসে অবস্থান করে। অপর পক্ষে, অলংকার শব ও অর্থকে 
আশ্রয় করিয়' থাকে ও সেখানে ইহার অবস্থান হইতেছে সংযোগ- 
সম্বন্ধে । গুণী হইতে গুণ বিভিন্ন হইলেও গুণকে অপসারিত করিলে 
গুণীর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অলংকাধ্য হইতে অল্ংকারকে 
অপসারিত করিলে অলংকার্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাঁ। সেই কারণেই 
কারিকায় ও বুত্তিতে গুণকে অঙ্গী অর্থের আশ্রিত ও অলংকারকে 
অঙ্পের আশ্রিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । গুণ হইতেছে রসরূপ 
আত্মনিষ্ঠ এবং অলংকার হইতেছে শব্ার্থযুগলরপ শরীর-নিষ্ঠ। 


সিল 





_ পপ তিশা 


লোচন টাকা 
অলঙ্কার্য্য-ব্যতিরিক্তশ্চালঙ্কাবোহভ্যপ?স্তব্যঃঃ লোকে তথা সিদ্ধত্বাৎ, যথা 
গুণিব্যতিরিক্তো গুণঃ | গুণালঙ্কারব্যবহারশ্চ গুণিন্ঠলঙ্কাধ্যে চ সতি যুক্তঃ। 
স চাশ্মৎংপক্ষ এবোপপন্ন ইত্যভিপ্রাযতঘ্বয়েনাহ-_কিঞ্চেত্যাদি। ন কেবলমেতা- 
বচ্যক্তিজাতং-_রসন্তাঙ্গিত্বে, যাবদন্তদপীতি সমুচ্চয়ার্থঃ। কারিকাপ্যভিপ্রায় । 
দবয়েনেব যোজ্যা। কেবলং প্রথমাভিপ্রাক্ষে প্রথমং কারিকার্ধং দৃষ্টাস্তাভি প্রা য়েশ 
বাধ্যেক্বম। এবং বৃত্তিগ্রন্থোহপি যোজ):। ১৩। 


কা আসাদ আপি সপ শি পা জিপ কাস 


লক্ষ 


৪৮ ধ্বগালোকঃ 


মুল 
১৪। তথা ৮-- 


শঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহলাদনো! রসঃ। 
তম্ময়ং কাব্যমাশিত্য মাধুন্ধং প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭ 


শূঙ্গার এব রসান্তরাপেক্ষয়। মধুর; প্রহলাদতেতুত্বাৎ। ত্- 
প্রকাশনপরশব্দার্থতয়া কাব্যস্ত স মাধু্যলক্ষণো গুণঃ। শ্রব্যত্বং 
পুণরোজসোহপি সাধারণমিতি। 


অনুবাদ 
এবং আরো 
শৃ্গারই হইতেছে_নধুর, শ্রেষ্ঠ এবং প্রকুষ্ঠ আন্ললাদজনক রস। 
শূজারময় কাব্যকে আশ্রয় করিয়। মাধুর্য অবস্থান করে । 
প্রকৃষ্ট আহ্নাদের হেতু বলিয়! শৃঙ্গারই অন্য রস অপেক্ষা মধুর । 
ভাঙার প্রকাশকারী শব ও অর্থের জন্য কাব্যের সেই মাধুষ/-লক্ষণ- 
যুক্ত গুণ হয়। শ্রব্যত্ব কিন্তু ওজোগুণেও সমানভাবে আছে । 


বাসুদেব 

এই অনুচ্ছেদে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের বক্তব্যকেই সমর্থন করা 
হুইয়াছে। পূর্বে বল! হইয়াছে অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়াই গুণ 
অবস্থান করে ; কিন্তু গুণ-সমুহ শব্দ ও অর্থের গুণ-_এইরূপ বল! হইয়া 
থাকে। ইহার! রসপ্রকাশকারী শব ও অর্থকে আশ্রয় করিয়াই 
প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে কি করিয়া বলা যাইবে ঘে গুণসমূহ 
অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়! থাকে! ভ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্ধ্য এ বিষয়ে 
বলেন-_ 

আত্মভৃতন্ত রূসত্তৈব পরমার্থতো গুণ মধুর্ধ্যাদয়, উপচারেণ তু শববার্থয়োঠ। 

অর্থাৎ মাধু্যাদি গুণসমুহ পরমার্থতঃ আত্মভূত রষেরই গুণ, 
উপচারবশতঃ বলা হয়--এগুলি শব্দ ও অর্থের গুণ | 

পঃ প্রন্মাদনঃ রলঃ--শৃর্গার রস মধুর কেন, এখানে তাহার কারণ 
বল! হইয়াছে । দেবতা, মানুষ, ইতর প্রাণী প্রভৃতি সকলেরই রভিতে 
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অবিচ্ছিন্ন বাস বিছ্ুমাঁন ; রতিতে হৃদয়সশ্মিলন অন্মভব করে না: 
ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। এমনকি অন্নাসীরও হৃদয়সংবাদময় 
চম্কারোপলব্ধি আছে। মধুর শর্করাদি রস বিবেকী, অবিবেকী, সুস্থ 
বা আতুর যাহারই রসনায় পতিত হউক, তৎক্ষণা তাহ! অভিলষণীয় 
হয়। এজন্যই শৃঙ্গাররসকে মধুর বলা হইয়াছে। 

'তশ্সায়'_ধ্বন্যাত্বুক শুঙ্গারসময় ; শূঙ্গার ব্যঙ্জা হইলে তবেই ইহা 
প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা হয়। সেইরূপ আত্মাধুক্তকে তন্ময় বল! 
হইয়াছে । “কাব্যম_শব্দ ও অর্থ। 

, তম্সয়ং কাব্যমা শ্রিত্য.'*তিষ্ঠতি'-_ শৃঙ্গ র-ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অর্থকে 
আশ্রয় করিয়া মাধূ্্য গুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে বক্তব্য বিষয় 
হইতেছে ইহা_ 

মাধুর্য হইতেছে শুঙ্গারাদি রসেরই গুণ; তবে মধুর রসের 
অভিব্যঞক শব্দ ও অর্থে ইহার উপচরিত প্রয়োগ হইয়। থাকে ; এখানে , 
শবা ও অর্থের মাধুর্য হইতেছে- মধুর শুক্গার রসের অভিবাক্তির সামর্থ্য । 

'শ্রব্যত্বং পুন+'সাধারণমিতি'-এখানে ভামহের মতের দোষ 
দেখান হইয়াছে । ভামহের মতে মাধুধ্যের লক্ষণ হইতেছে-_“শব্যং 
নাভিসমস্তার্থশব্দং মধুরমিধ্যতে”--অর্থাৎ সমাসবভূল-শব্দার্থসম্পন্ন ন। 
হইয়া যদি কাব্য শ্রতিস্থখকর হয়, তাহ! হইলে তাহ|কে “মধুর বলে। 

লোচন 'টাক। 
নম শব্দার্থয়োমীধুর্যাদয়ো গুণাঃ, তৎকথমুক্তৎ রসাদ্িকমঙ্গিনং গুণ আশ্রিতা 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_ভথা চেত্যাদি। তেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিশ্থেন পরিহার-প্রকারেণোপ 
পগ্যতে চৈ দিত্যর্থঃ | 

শৃঙ্গার এবেতি। মধুর ইত্যত্র হেতুমাহ--পরঃ প্রহলাদন ইতি। রতো' 
হি সমস্তদেবতির্যঙনরাদিজাতিঘবিচ্ছিন্নৈব বাসনান্ত ইতি ন কশ্চিতত্র তাদুগ, 
যো ন হৃদয়সংবাদময়ঃ। যতেরপি চমৎকারোইক্ত্যেব। অতএব মধুর 
ইত্যুক্তণ। মধুরো হি শর্করাদিরসো বিবেকিনোহবিবেকিনাং বা শ্বস্স্াতুরস্ত 
বা ঝটিতি রসনানিপতিতস্তাবদভিলবণীয় এব ভ্ভবতি। তন্ময়মিতি। স শুঙ্গার 
আত্মত্বেন প্রকূতো! ঘত্র ব্যঙ্গযতয়া ৷ কাব্যমিতি--শব্দার্থাবিভ্যর্থঃ। প্রতিছিষ্ঠতীতি 


৬ ধ্ালোকঃ 


আনন্দবর্ধণ এই অভিমত স্বীকার না করিয়া! বলিতেছেন--শ্রব্যত্ব বা 
শ্রুতিস্খকরতা ওজোগুণেরও লক্ষণ। শ্রব্যত্ব একটি সাধারণ লক্ষণ, 
কেবলমাত্র মাধুর্যের অসাধারণ লক্ষণ নহে; কারণ ইহা ওজোগুণেও 
বিষ্তমান থাকে । এতদ্বারা সকল লক্ষণই উপলক্ষিত হইল । 


মূল 


১৫। শুঙ্গারে বিপ্রলন্তাখ্যে করণে চ প্রকর্ষবৎ। 
মাধু্য্যমার্রতাং ঘাতি যতনত্রীধিকং মন21৮। 


বিপ্রলম্তশঙ্গারকরুণয়ৌস্ত মাধুর্্যমেৰ প্রকর্ষবৎ। সঙ্ধাদ়- 
হৃদ্য়াবজ নাতিণয়-নিমিতৃতবাদিতি। 


অনুবাদ 
, বিগ্রলপ্তণৃজারে এবং করুণরসে মাধুর্য (উত্তরোত্তর ) উৎকর্ষলাত 
করে; কারণ মন সেখানে (ক্রমে ক্রমে) অধিকতর আর্দ্রতা 
লাভ করে। | 

বিপ্রলস্তপৃঙ্গার এবং করুণ রসে মাধুর্য গুণই প্রকর্ষ লাভ করে। 

তাহার কারণ হইতেছে-সেখানে সহ্ৃদরের হৃদয় অতিরিক্ত ভাবে 
দ্রবীভূত হয়। 

বাস্থুদেব 


পূর্বের কারিকায় বলা হইয়াছে, 'শৃঙ্গারঃ এব মধুরঃ' এবং 'তনময়ং 
কাঁব্যমাশ্রিত্য মাধূর্ঘ্যং প্রতিতিষ্ঠতি”। এই কারিকায় বলা! হইতেছে 


গ্রতিষ্ঠাং গচ্ছতীতি যাবৎ । এতছুক্তং ভবতি -বস্তুতো মাধুধ্যং নাম শূঙ্গারাদে 
রসন্সৈব গুগঃ। তন্মধুররসাভিব্যপ্রকয়োঃ শন্দার্থয়োরুপচরিতং মধুরশৃক্জার- 
রলাভিব্যক্িসমর্থত শববার্থয়োরীধুর্য্যমিতি হি লক্ষণম্‌। 

তত্মাছাজমুক্তম্‌ তমর্থমিত্যাদি। কারিকার্থং বৃত্াহ-শূঙ্গার ইতি। নন 
'অব্যং নাতিসমন্তার্ধশং মধুরমি্যতে' ইতি মাধুর্স্ত লক্ষণমূ। নেত্যাহ-_ 
রধ্ত্বমিতি। সর্বং লক্ষণমূ উপলক্ষিতমূ।' ওজসোংপীতি। “যো যঃ শ্তরং 
ইত্যত্ ভি শ্রব্যত্থমসমন্তত ঢাস্তেবেতি ভাবঃ। ১৪। 


ৰ দ্বিতীয় উদ্দেযাতঃ ৫১ 


যে যদি শৃর্জাররসাত্মক কাব্যকে আশ্রয় করিয়া মাধুর্য অবস্থান করে, 
তাহা হইলেও এই মাধুর্ধযের তারতম্য ঘটে বিপ্রলস্তশূঙ্গার ও করুণ 
রসকে আশ্রয় করিয়া । সন্তোগশূঙ্গার অপেক্ষা বিএরলন্তশৃঙ্গার মধুর- 
তর এবং করুণরস হইতেছে মধুরতম | এই যে “তর ও 'তমের' 
অভিব্যঞ্জনা, তাহ ঘটিয়! থাকে শন্দ ও অর্থের তারতমা হইতে । 
কেরুণে' "এখানে চ' শব্দ ক্রমবোধক। প্রকর্ধব__তারতম্য- 
যোগবশতঃ উত্তরোত্তর উতকুষ্ট হয়৷ 

আর্জতাৎ ধাতি_হৃদয় স্বভ!বতঃ কঠিন; ক্রোধ প্রভৃতির দ্বার! 
হৃদয় দীপ্ত ও বিস্ময়-হাস্যার্দির দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও ইহা সাধারণতঃ 
অনাবিষ্ট থাকে; কিন্তু শব্দ ও অর্থের অভিব্যপ্রনকৌশলে স্গদয়ের 
মন সেই অনাবিষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া কাবারসে দ্রবীড়ত হয়। “অধিকম্‌ 
_ইহাঁও ক্রমবোধক | করুণরসে যে চিন্ত সর্বাপেক্ষা বেশী দ্রবীভূত 
হয়-__ইহাই এতদ্বারা বলা হইয়াছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব কাঁ্িকায় বলা হইয়াছে যে "শঙ্গার 
এব মধুরঠ | তাহা হইলে সেখানে এই 'এব' শব্দের প্রয়োগ কেন ? 
তদুন্তরে প্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_সেখানে “এব শব্দের প্রয়োগের 
দ্বারা অন্য রসের ব্যবচ্ছেদ হইতেছে না। সেখানে “এব" শকের গোতনা 


লোচন টাকা 

সম্ভতোগশঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলস্ত£, ততোহপি মধুরতমঃ করুণ ইতি 
তদভিব্যঞ্জনকৌশলং শব্দার্থয়োর্সধুরততরত্বং মধুরতমত্্ং চেত্যভি প্রায়েণাহ-_শৃঙ্গার 
ইত্যার্দি। করুণে চেতি চ-শব'ঃ ক্রমমাহ | প্রকর্ষবদিতি। উত্তরোত্তরং তর- 
তমযোগেনেতি ভাবঃ। আর্রতামিতি । সহ্ৃদয়ন্ত চেতঃ ম্বাভাবিকমনাবিষ্টত্বাত্মকং 
কাঠিন্ং ক্রোধাদিদীপ্তরূপত্বং বিশ্ময়হাসাপিরাগিত্বং চ ত্যজতাত্যর্থঃ। অধিকমিতি। 
ক্রমেণেত্যাশয়ঃ। তেন করুণেহপি সর্বথৈব চিত্ত দ্রবতীতুযুক্তং ভবতি। নন্থ 
করুণেহপি যদি মধুগিমাস্তি তছি পূর্বকারিকায়াং শূঙ্গার এবেত্যেবকারঃ কিমর্থ: ? 
উচ্যত্বে--নানেন রসাস্তরং ব্যবচ্ছিগ্ততে ১ অপিত্বাম্্ভূতস্ত রসন্তৈব পরমার্থতো গুণা 
মাধু্যাদয়ঃ; উপচারে তু শবোর্থয়োরিত্যেবকারেণ গ্োত্যতে | বৃত্যার্থমাহ-_- 
বিপ্রলস্তেতি । ১৫। 


&২ ধবন্তালোকঃ 


হইতেছে যে মাধুর্্যাদি গুণ প্রকৃতপক্ষে আত্মভূত রসেরই হয়; তবে যে 
ইহা শব্দ ও অর্থের সম্পর্কেও প্রযুক্ত হুয়, তাহা! কেবল উপচারবশতঃ | 


মূল 
১৬। রৌদ্রাদয়ো রসা দীপ্ত লক্্যান্তে কাব্যবত্তিনঃ 
তব্ব্যক্তিহেতু শব্দার্থাবা শ্রিত্যোজো! ব্যবস্থিতম্‌ ॥৯॥ 
রৌদ্রাদয়ো হি রসাঃ পরাৎ দীপ্তিযুজ্বলতাং জনয়ন্তরীতি 
লক্ষণয়া ত এব দাপ্তিরিত্যুচ্চতে। তৎ্প্রকাশনপরঃ শবে 
দীর্ঘসমা সরচনালংকতং বাক্যম্‌। 
যথা--- 
চ্চদ্র-ভুজভ্রমিত-চণ্ত-গদীভিঘাত- 
সঞ্চ'ণিতোরুযুগলন্ত সুযৌধনন্ত | 
স্ত্যানাববদ্ধঘনশোণিতশোণ-পাশি 
রুতৃৎসয়িব্যতি কচা্স্তব দেবি! ভীমঃ॥ 
তত্প্রকাশনপরশ্চার্থোহনপেক্ষিতদীর্থসমাসরচনঃ প্রসন্নবাচ- 
কাভিথেয়ঃ। 
যথা-_ 
যো যঃ শন্্রৎ বিভ্তি স্বভূজ গুরুমদঃ পাণুবীনাৎ চমুনাং 
যে! ঘ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়। গর্ভশয্যাৎ গতো বা। 
যো! যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রখে ঘশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ 
ক্রোধান্বস্তস্ত তন্ত স্বয়মপি জগতামন্তকস্তা স্তকোহুহুম ॥ 
__ ইত্যাদো দ্বধয়োরোজত্বম.। 
অনুবাদ 
কাব্যে অবস্থিত যে রৌদ্রাদি রস দীশ্তিগুণের দ্বার৷ লক্ষিত হয়, 
তাহাদের অভিব্যক্তির কারণ যে শব ও অর্থ ওজোগুণ তাহাদিগকে 
আশ্রয় করিয়। থাকে । 
রৌল্োছি রসসমূহই পরম দীন্তি বা উজ্জ্বলতা জন্বায়_এই ভাবে 
জক্ষণার দ্বার! তাহাদ্দিগকেই দীপ্তি বল! হয় । তাহার প্রকাঁশনযোগ্য 
শব হুইতেছে- শীর্ঘসমাসরচনার দ্বার। অলংকৃত বাক্য । 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ €৩ 
যেমন-_ 
হে দেবি! সবেগে আবতিত বাহুঘয়ের দ্বারা সঞ্চালিত প্রচণ্ড 
গদাভিঘাতে স্ুযোধনের উরুযুগ্নল সঞ্চিত করিয়া, গাঢ শোণিতখণ্ডে 
হস্ত রক্তাক্ত করিয্প। ভীম তোমার বেণী উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া! দিবে । 
দীন্তির অভিব্যঞ্জক অর্থ কিন্তু দীর্ঘসমালসরচনার অপেক্ষা রাখে না; 
তাহ। প্রসন্ন বাচকের দ্বার! (প্রসাদগ্ুণবিশিষ্টু বাচকের দ্বারা) অন্ধের 
হইতে পারে । যেমন-_- 
পাগুবীয় সৈগ্তবাহিনীর মধ্যে যে যে নিজ বাহুবলের গৌরবে গর্ধিত 
হইয়! শন্ত্রধারণ করে, পাঞ্চালবংশে যে যে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি বা 
গর্ভশব্যাশায়ী আছে, যে যে সেই কাষের সাক্ষী, আমি জংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিপক্ষচারী হইবে, তাহাদের মধ্যে বদি 
জগতের বিনাশকারীও স্বপ্ং থাকেন, তাহা হইলেও ক্রোধান্ধ আমি 
তাহার বিনাশক হইব। 
এই উদ্দাহরণের দুইটি শ্লোকেই ওজোগুণ আছে। 
বাসুদেব 
বর্তমান অনুচ্ছেদে দাপ্তি-প্রকাশক শব ও অর্থকে আশ্রয় করিয়া! 
যে ওজোগুণ থাকে তাহ! বল! হইয়াছে । 


লোচন টীকা 

বৌদ্রেত্যাদি-_-আদিশব্দঃ প্রকারে 1 তেন বীরাদুতয়োরপি গ্রহণম্‌। দীশ্রিঃ 
প্রতিপত্,হর্দয়ে বিকাসবিস্তার-প্রজলনম্বভাবা। সা চ মুখ্যতয়া ওজঃশব্ববাচ্যা । 
তদাস্বাদময়া রৌদ্রান্ভাঃ, তয়া দীত্যা আম্বাদবিশেষাক্মিকয়া কাধ্যরূপয়া লক্ষ্যন্তে 
রসাস্তরাৎ পৃথক্তয়া । তেন কারণে কার্যোপচারাৎ বৌদ্রাদিরেবৌজঃ-শব্দবাচ্যঃ। 

ততো লক্ষিতলক্ষণয়া' তৎ্প্রকাশনপরঃ শব্দো দীর্ধসমাসরচনাবাক্যরপোইপি 
দীপ্তিবিত্যুচ্ততে । যথা চঞ্চদিত্যাদি। তৎপ্রকাশনপরশ্চার্থঃ প্রসন্নৈর্ঘমকৈবাচ- 
কৈরভিধীয়মানঃ সমাসানপেক্ষযাপি দীপ্তিরিত্যুচ্যতে | যথা “যো ষঃ' ইত্যাদি। 

চঞ্চদিতি। চঞ্চভ্যাং বেগাদাবর্তমানাভ্যাং ভুজাভ্যাং ভ্রমিতা যেয়ং চণ্ডা 
দারুণ! গদ1 তয়! যোহভিতঃ সর্বত উর্বোর্াতন্তেন সম্যক্‌ চুপিতং পুনরুখানোপহতং 
কতমুকুযুগলং যুগপদেবোরত্যং যন্ত তং স্ুযোধনমনাদৃত্যৈব স্ত্যানেনাশ্তানতয়া ন তু 
কালাস্তর শুফতয়াববন্ধং হজ্তাভ্যামবিগলভ্রপমত্যন্তমাভ্যস্তরতয়া ঘনং ন তু রসমাত্র- 
স্বভাবং বচ্ছোনিতং রুধিরং তেন শোশৌ লোহিতো পাণী যস্ত সঃ। অতএব 


৫৪ ধবন্তালোকঃ 


কাব্যে অবস্থিত রৌদ্র প্রভৃতি রস দীপ্তিগুণের দ্বারাই লক্ষিত হয়। 
রৌদ্র প্রভৃতি রসই দীপ্ডির কারণ এবং এই দীন্তি মুখ্যতঃ প্রকাশিত হয় 
ওজোগুণের দ্বারা । 

কাঁরিকাঁয় উল্লিখিত “আদি শব্দ ( রৌন্রাদয়ো ) সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। 
ইহার দ্বারা বীর ও অদ্ভুত রসকেও বুঝাইবে | 

'দীন্তি _শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলেন-_“দীপ্তিঃ প্রতিপত্হৃদয়ে বিকাশ- 
বিস্তার-প্রজ্বলনস্বভাবা । সা চ মুখযতয়া ওজঃ-শব্দ-ব্যাচ্যা।৮ অর্থাৎ 
রসবেত্তার হৃদয়ে বিকাশ, বিস্তার ও প্রজুলন স্ষ্টি কর] যাহার স্বভাব, 
তাহাই দীপ্তি। তাহা মুখ্যভাবে ওজঃশব্রের দ্বার] অভিহিত হয়। 

“রৌদ্রোদয়ো হি".তুযচ্যতে”__দীপ্তি বা উজ্জ্বলতারূপ চিত্তবৃত্তির 
জনক হইতেছে রৌদ্রার্দি রস। এই দীপ্তির আস্বাদবৈশিষ্ট্য-রূপ 
কার্যের দ্বারাই রৌদ্রাদি রস অন্য রস হইতে পৃথক রূপে লক্ষিত হয়। 


স ভীমঃ কাতরত্রাসদ্দায়ী। তবেতি। যস্তান্ততদপ মানজাতং কৃতং দেব্যম্থচিতমপি 
তশ্তাস্তব কচান্ুত্তংসফিবত্যুত্তসবতঃ করিষ্যৃতিঃ বেণীত্বমপহরন্‌ কর বিচ্যুতশোণিত- 
শকলৈর্লোহিতকুস্থমাপীড়েনেৰ যোজধিষতীত্যুতপ্রেক্ষা । দেবীত্যনেন কুলকলব্র- 
খিলীকা'রম্মরণকারিণা ক্রোধন্তৈবোদ্জীপনবিভাবত্বং কৃতমিতি নাত্র শূঙ্গারশঙ্কা 
কর্তব্যা। সুযৌধন্ত  চানাদরণং িতীয়গদাঘাতদানাগ্ম্ুগ্কমঃ। স চ সঞ্চতি- 
তোরুত্বাদেব। স্ত্যানগ্রহণেন দ্রৌপদীমনুটপ্রক্ষালনে ত্বরা স্থচিতা । সমাঁসেন চ 
সম্ততবেগবহনস্বভাবাৎ তাবত্যেব মধ্যে বিশ্রাস্তিমলভমানা চুণিতোরত্বয়-স্ুযোধনা- 
নাদরণপর্য্যস্ত প্রতীতিরেকত্বেনৈব ভৰতীত্োন্বত্যন্ত পরং পরিপোঁষিকা । অন্তে তু 
লৃুযোধনহ্য সংবদ্ধি ষত ভ্ভ্যানাববন্ধং ঘনং শোণিতং তেন শোণপাণিরিতি 
ব্যাচক্ষতে । 

সইতি। স্বভুজয়োগুকর্মদে| যন্ত চমুনাং মধ্যেহজুনাদিরিত্যর্থঃ । পাঁঞ্চাল- 
রাজপুত্রেণ ধূষ্টছ্যমেন দ্রোণস্ত ব্যাপাদনাত্তৎ কুলং প্রত্যধিকঃ ক্রোধাবেশোহশ্ব 
থায়ঃ। ততকর্মসাক্ষীতি কর্ণপ্রভৃতিঃ। রণে সঙগ্রামে কর্তব্যে যো ময়ি 
মদ্বিষয়ে প্রতীপং চরতি লমর-বিদ্রমাচরতি ৷ যত্বা মস্তি চরতি সতি সংগ্রামে ষঃ 
প্রতীপং প্রতিকুলং কৃত্বান্তে স এরংবিধো যদি সকলজগদস্তকো ভৰতি তন্তাপ্যহ- 
মস্তকঃ কিসুতান্তস্ত মম্সন্ত দেবন্ত বা। অত্র পৃথগ ভূতৈরেব ক্রমাদধিমৃস্তমানৈররঘৈঃ 
পর্দাৎপদৎ ক্রোধঃ পরাং ধারামাশ্রিত ইত্যসমস্ততৈব দীস্তিনিবন্ধনম্‌। এবং 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ রঃ 


উপচারবশতঃ কারণে কার্য্যের প্রয়োগ করিয়া রৌদ্রাদি রসই ওজম্বী রস 
রূপে অভিহিত হয়। আবার লক্ষিত-লক্ষণার দ্বার রৌদ্রাদি-রস- 
প্রকাশকারী শবকেও দীপ্তি বলা হয় এবং রৌপ্রাদিরস-প্রকাশক 
অর্থকেও দীপ্তি বল! হয়। শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ এই অংশের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন-_ 

দীপ্রিঃ প্রতিপভ্ছহ্ব্দয়ে বিকাশবিস্তারপ্রজ্জলনস্বভাবা ; সা চ মুখ্যতয়া ওজঃ- 
শববাচ্যা। তদাস্বাদময়া বৌদ্রীন্ভাঃ । তয়। দীপ্ত্যা আমম্মবীদবিশেষাঞ্জিকয়া 
কার্য্যরূপয়া লক্ষ্যন্তে রসাস্তরাৎ পৃথকৃতয়া। তেন কারণে কাধ্যোপচারাদ্‌ 
রৌদ্রারদিরেব ওজঃ-শব্ববাচ্যঃ | তো লক্ষিত-লক্ষণয়৷ তত্প্রকাশনপরঃ শবো 
দীঘসমাসরচনাবাক্যরূপোহপি দীপ্তিরিত্যুচ্তে। যথা “চঞ্চদিত্যা্দি। 
ততপ্রকাশপরশ্চার্থঃ প্রসনৈর্ণমকৈধাচকৈরভিধীয়মানঃ সমাসানপেক্ষাপি দীপ্তি- 
রুচ্যতে £ যথ। «যে। ষঃ” ইত্যাদি । 

[ লোচনটাকার বক্তবোর সারাঁংশ উপরে বাসুদেব ব্যাখ্যায় সঙ্সিবিষ্ট 
হইয়াছে । ] 

তণ্প্রকাশনপরঃ শব্দো'বাক্যম্‌- ওজোগুণপ্রকাশকারী শব্দ- 
সমূহকে দীর্ঘ-সমাসরচনার উপাদান হইতে হইবে । অর্থ যাহাই হউক 
না, এইবূপ শব্দসমাবেশ ওজোগুণের প্রকাশক হইবে । উদাহরণ- 
স্বরূপ “চঞ্চদভূজ” প্রভৃতি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । 

“ত্প্রকাশনপর...ভিথের?__ওজোগুণ প্রকাশক অর্থের জঙ্ 
দীর্ঘসমাস রচনার প্রয়োজন নাই। ইহা প্রসাদশ্ুণবিশিষ্ট শব্ের 
সাহায্যেও প্রকাশিত হইতে পারে ; বিষয়টি ওজঃ-প্রকাশক হইলেই 
চলিবে। উদাহরণ হইতেছে-__“যে যঃ”-_ইত্যাদ্ি শ্লোকটি। শ্রীমদভি- 


মাধুর্য্যদীন্তী পরস্পর প্রতিত্বন্দিতয়া স্থিতে শৃঙ্গারাদিরৌদ্রাদিগতে ইতি প্রদর্শয়তা 
তৎসমাবেশবৈচিত্র্যং হাস্তভয়ানকবীভতসশান্তেযু দশিতম্‌। হান্তন্ত শৃঙ্গারাঙগতয়। 
মাধুর্য প্রক্ষ্টং বিকাসধর্মতয়া চৌজোহপি প্রক্ষ্মিতি সাহ্যং ঘ্রয়োঃ। ভয়ানকন্ত 
মগ্রচিত্তবুত্ম্বভাবত্েইপি বিভাবন্ত দীগ্ুতয়া ওজঃ প্রককষ্টং মাধুর্যমন্পম্‌। বীভৎ- 
সেহপ্যেবম্‌। শাস্তে তু বিভাববৈচিত্র্যাৎ কদাচিদৌজঃ প্রকষ্টং কদা চিম্মাধুরধ্যফিতি 


বিভাগঃ ॥১৬ 


৫৬ ধ্হালোকঃ 


|লবগুপ্ত বলেন--এখানে অর্থসমূহ পৃথকভাবে মনে আবির্ভূত হওয়ায় 
একটি পদ হইতে আর একটি পদে ক্রোধ ক্রমোশুকর্ষলাভ করিয়াছে । 
সে কারণে অল্পসমাসযুক্ত পদের দ্বারাই দীক্তিগুণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। 


| সমর্পকত্বং কাব্যস্ত বত সর্বরসান্‌ প্রতি। 
স প্রসাদো গুণো জে; সর্বসাধারণক্রিয়ঃ ॥১০। 
প্রসাদস্ত স্বচ্ছত৷ শব্দার্থয়োঃ। স চ সর্বরসসাধারণো গুণঃ 
সর্বরচনাসাধারণশ্চ ৬৬৯ দদ মুখ্যতয়৷ ব্যবস্থিতো 
মন্তব) ॥ 
অনুবাদ 
কাব্যের ষে গুণের কল রসকেই অহজভাবে বুঝাইবার শক্তি 
আছে, তাহাই হইতেছে প্রসাদ গুণ; তাহা সকল রসে সমানভাবে 
ক্রিয়াশীল । 
প্রসাদ হইতেছে শব্দ ও অর্থের স্বচ্ছত। । এই গুণ সকল রসে ও 
সকল রচনায় সমভাবে থাকে ; মনে রাখিতে হইবে- ইহা! ব্যঙ্যার্থের 
অপেক্ষ। করিয়াই প্রধানতঃ অবস্থান করে । 
বাসুদেব 
অতঃপর প্রসাদগ্ডণের কথা বল হইতেছে । প্রসাদগুণের লক্ষণ 
হইল-_-ইহা সকল রসকেই, সকল বিষয়কেই সম্যকরূপে অর্পণ করিতে 
পারে অর্থাৎ রসবেস্তার হৃদয়ে কাব্যাত্া রসকে সহজে জম্যকরূপে 
ছড়াইয়া দিতে পারে । শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলেন---শুক্ষ কাষ্ঠে যেমন অগ্নি 
সহজে পরিব্যাপ্ত হয় বা নির্মল জল যেমন বন্ধে সহজেই পরিব্যাপ্ত হয়, 


লোচন টাকা 
সমর্পকত্বং সম্যগর্পকত্বং হ্ৃদয়লংবাদেন . প্রতিপভ্ন প্রতি স্বাকাবেশেন 
ব্যাপারকত্বং ঝটিতি শুফকাষ্ঠাগিদৃষ্টান্তেন। অকলুষোদকদৃষ্টাস্তেন চ তদকালুষ্যং 
শ্রীসরত্বং নাম সর্যরসাণাং গুণঃ। উপচারাতু, তথাবিধে ব্যঙ্গযেংথে যচ্ছনার্থয়োঃ 
সমর্পকত্বং তদপি প্রসাদঃ। তমেৰ ব্যাচষ্টে--প্রসাঙ্দেতি । 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ টি 

এই গুণের- জন্য কাব্যাত্মাও তেমনি সহজে রসবেতাঁর হৃদয়ে পরিবাপ্ত হয়। 
প্রসাদ গুণ হইতেছে অর্থের সেই অমলিনতা, যাহ! সকল রসে সমভাবে 
বিগ্ভমান; শব ও অর্থের ব্য্্যার্থকে বুঝাইবার সহজ শক্তিকেও 
উপচারবশতঃ প্রসাদগ্ুণ বলে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে গুণ যদি রসগত হয়, তাহ! হইলে প্রসাদ- 
গুণকে কিভাবে শব্ধ ও অর্থের স্বচ্ছতা বলা যাইবে ? বুত্তিতে উল্লিথিত-_ 
“স চ সর্বরস-সাধারণে।”__এই অংশে চ' শবের প্রয়োগ হইয়াছে জোর 
দিয় একথ1 বুঝাইবার জন্য যে প্রসাদণ্ডণ হইতেছে সর্বরস-সাধারণ। 
শব্দগত ও অর্থপত, সমাসবদ্ধ বা সমাসবিহীন সকল কাবোই এই গুণ 
সমানভাবে থাকে । ৃ 

ব্যঙ্গ খাপেক্ষয়ৈব--মন্তবাঃ'৮_এই অংশের ব্যাখ্যায় গ্রীমদভিনব- 
গুপ্তপাদ বলেন__প্রসাদগুণ বাযঙ্গ্যার্থের অপেক্ষা করিয়াই মুখ্যভাবে 
অবস্থান করে” ; এই কথ! বলার উদ্দেশ্য হইতেছে--শবের নিজ নিজ 
অর্থ বুঝাইবার শক্তির মধ্যেও এমন কিছু অলৌকিকত্র আছে, যাহা 
গুণরূপে গণ্য হইতে পারে ; আর অর্থকে তো ব্যঙ্গা অর্থকেই সম্যকরূপে 
বুঝাইতেই হইবে, কারণ অন্যভাবে ভাহার সমর্পকন্ব থাকিতে পারে না । 
অতএব শবীর্ের যে স্বচ্ছতাকে প্রসাদগ্তণ বলে, তাহা মুখ্যতঃ 
ব্যঙ্গ্যার্থকেই অপেক্ষা! করিয়! থাকে 

এইভাবে ধবনিকার ভামহের মতানুসারে মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ 
_-এই তিন গুণ গ্রহণ ও স্বীকার করিলেন । 





নন্ধু রসগতো গুণন্ডৎকথং শন্দার্থয়োঃ স্বচ্ছতেত্যাশঙ্ক্যাহ--স চেতি। চ 
শবোইবধারণে । সর্বরসসাধারণ এব গুণঃ | স এব চ গুণঃ এবংবিধঃ| 
সর্বা যেয়ং রচনা শব্দগতা চার্থগতা চ সমস্তা চাসমন্তা চ তত্র সাধারণঃ | 
মুখ্যতয়েতি ৷ অর্থন্ত তাবৎ সমর্পকত্বং ব্যঙ্গযং প্রত্যেব সংভবতি নান্থ1। শব্স্তাপি 
স্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দলৌকিকং যেন গুণঃ শ্তাদিতিভাবঃ | এবং মাধুযৌজঃ- 
প্রসাদ এব ত্রয়ো গুণা উপপন্না ভামহাভিপ্রায়েশ । তে চ প্রতিপত্রান্বাদময়া 
মুখ্যতয়া তত আশ্বাছ্ে উপচরিতা রসে ততত্তঘ্্যগকয়োঃ শব্ার্থয়োরিতি 
তাৎপর্যম্‌। ১৭। 


৫৮ ধ্বন্তালোকঃ 


মূল | 
১৮। শ্রুতিহু্তীদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দ্রশিতাঃ। 
 ধ্বন্যাত্বন্েব শূঙ্গারে তে হেয়! ইত্যুদাহৃতাঃ ॥১১] 


অনিত্যা'দৌষাশ্চ যে শ্রুতিদুষ্টীদয়ঃ ভুচিতা তেহপি ন বাচ্যে 
অর্থমাত্রে, ন চ ব্যঙ্গ্যে শঙ্গারব্যতিরেকিণি শূঙ্গারে ব৷ ধ্বনেরনাত্ম- 
ভূতে। কিং তহি? ধ্বন্যাত্বন্যেব শৃঙ্গারেহজিতয়! ব্যঙ্গ তে 
হেয়! ইত্যুদাহুতাঃ। অন্যথা হি তেষামনিত্যদোষতৈব ন স্তাৎ। 
এবময়মসংলক্ষ্যক্রমোদ্যোতে। ধ্বনেরাত্মা৷ প্রদশিতঃ সামান্যেন। 


অন্ুবা 


শ্রুতিদুষ্ঠুত। প্রভৃতি যে দকল অনিত্যদোষ প্রদর্রিত হইয়াছে, 
তাহ। ধ্বন্যাত্মক শৃঙ্গারে বর্জন করিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ দেওয়! 
হুইয়াছে। 

শ্রুতিদুষ্টুত৷ প্রভৃতি যে স্ব অনিত্যদোষ সূচিত হইয়াছে, ভাহারাও 
কেবলমাত্র বাচ্য অর্থ বুঝাইলে বা শুঙ্গারব্যতিরিক্ত অন্য রস ব্যঙ্য 
হইলে ব! শৃঙ্গার ধ্বনির আত্মভূত না হইলে (বর্জনীয় নহে)। তাহ! 
হইলে কি? ধ্বন্ঠাত্সক শৃজার যদি অঙ্গিূপে ব্যবস্থিত হয়, তাহ! 
হইলে তাহার! পরিভ্যজ্য- এইরূপ বল! হইয়াছে। সাহা ন! হইলে, 
তাহাদের অনিত্যতা৷ দোবই হইত না। এইরূপে জাধারণভাবে 
অসংলক্ষ্যব্রমপ্রকাশক ধ্বনির আত্ম। প্রদিত হইল । 


বান্দর 
গুণ ও অলংকাঁরের বিভাগ করিয়1 অতঃপর গ্রন্থকার দোষবিভাগ 
করিতেছেন। ধ্বনিকারের মতে দোষেরও দুই বিভাগ-_নিত্য দোষ ও 


লোচন 'টীক। 
এবমন্মতৎপক্ষে এব গুণালঙ্কারব্যবহারো বিভাগেনোৌপপগ্ততে ইতি প্রদর্শ্য 
নিত্যানিত্যা-দোধবিভাগোইপ্যন্মৎপক্ষ এব সঙচ্ছত ইতি দর্শরিতুদাহ--শ্রুতি- 
ছষ্টাদয ইত্যাদি। রাস্তাদয়োইসভ্য্থতিহেতবঃ | শ্রুতিছুষ্টাঃ অর্থহুষ্টা বাক্যার্থ- 
বলাদল্লীলার্ঘগ্রতিপত্তিকারিণঃ। যথা “ছিদ্রান্বেবী হহাস্তন্ধো ঘাতায়ৈবোপ- 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৫৯ 


অনিত্য দোষ। ইহা দেখাইবার জন্য বর্তমান কারিকা ও বৃত্তি রচিত 
হইয়াছে । 

“শইতিদুষ্টাদয়ো! দোবা?”-_ শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচন টীকায় যে চারি 
প্রকার দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভামহের মতানুযায়ী করা 
হইয়াছে । ভামহের মতে-_ 

শ্রুতিছুষ্টার্থদৃষ্টে চ কল্পনাছুষ্টমিতাপি। 
শর্পতিকম্টং তথৈবানুর্বাচাং দোষং চতুবিধম্1| ১1৪৭ 
হা অসভ্য স্মৃতির হেতু (যেমন “বান্ত' প্রভৃতি শব্দ ) ও ষেখানে 
বাক্যার্থের বলে অশ্লীল অর্থের বোধ হয় ( যেমন, ছিদ্রান্বেষী ইত্যাদি 
উদাহরণে ) সেখানে শ্রতিদোষ ও অর্থদোষ ঘটে । যেখানে ছুইটি পদের 
কল্পনা করিতে হয়, (যেমন, “কুরু রুচিম্১-_-এই ছুইটি শব্দের ক্রম 
উপ্টাইলে), সেখানে কল্পনাদোষ হয়। শ্রতি-কট্রতাদোষ হয়__অধাক্ষীত, 
অক্ষোৎসীত, তৃণেটি-_ ইত্যাদি শবের প্রয়োগে । 

ধবনিকারের মতে চ্যুতসংস্কার, ক্লিষ্টত্ব প্রভৃতি হইতেছে নিত্যদোষ 
এবং দুঃশ্রবত্ব, অপ্রতীতত্ব, পুনরুক্তত্ব প্রভৃতি হইতেছে অনিত্যদোষ। 
এই কারিকায় ও বুত্তিতে বল! হইয়াছে যে শ্রুতিহুষ্টুতা প্রভৃতি দোষ 
শৃঙ্গার রসে বর্জন করিতে হইবে। “শৃর্গারে তে হেয়াঃ-__এই বাক্যের 
দ্বারা ইহারা ঘে শুধু শুঙ্গার রসেই বর্জনীয়, তাহা বল। হয় নাই। 
যেখানে শুঙ্গীরই অঙ্গী রস, সেখানে তাহার উপলক্ষপের জন্য ইহ1 বলা 
হইয়াছে । কারণ দুঃশ্রবত্ব প্রভৃতি দোষ বীর, শাস্ত, অদ্ভুত রসেও 
বর্জন করিতে হইবে। 

“সূচিভী£”-_ শ্রীমদভিনব গুগুপাদ বলেন-_ এতদ্বারা ইহাই সূচিত 


সর্পতি' ইতি। কল্পনাহ্ষটাস্ত ঘয়োঃ পদয়োঃ কল্পনয়া । যথা কুরু রুচিমূ, ইতি- 
ক্রমব্যত্যাসে। শ্রুতিকষ্টন্ত অধান্ষীৎ, অক্ষোৎসীৎ, তৃণেটি ইত্যাদি । শুঙ্গার 
ইত্যুচিতরসোপলক্ষণার্থম। বীরশাস্তাডূতাদাবপি তেষাং বর্জনাৎ। সুচিতা 
ইতি। নত্বেষোং বিষয়বিভাগপ্রদর্শনেনানিত্যত্্ং ভিন্নবৃত্তাদিদোষেভ্যো বিবিক্তং 
প্রদণিতম্। নাঁপি গুণেভ্যো ব্যতিরিক্তত্বম্‌। বীভত্মহান্তরৌদ্রাদো ত্বেযামন্্া- 
ভিরূপগমাৎ শৃক্গারাদে। চ বর্জনাদনিত্যত্ব, চ দোষত্বং চ সমধিতমেবেতিভাবঃ। ১৮ 


৬০ ধ্ন্তালোকঃ 


হইল যে ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম এইভাবে দোষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । 
ইহাদের বিষিম-বিভাগ করিয়া ইহাদের অনিত্যত্য বা ভিন্নবৃত্ত দোষ 
হইতে ইহারা যে পৃথক, তাহা প্রদণিত হইল না; ইহারা যে গুণ হইতে 
ব্যতিরিস্ত, তাহাও দেখান! হইল না । কারণ আমর! (ধ্বনিবাদিগণ ) 
স্বীকার করি যে বীভগুস, হাম্ত ও বৌদ্র রসে ইহাদের উপযোগিতা 
আছে। শৃঙ্গার রসে ইহাদের বর্জনের নির্দেশ দিয়া ইহাই সমধিত 
হইল যে শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি অনিত্যও বটে এবং দৌষও বটে । . 

নিত্যানিত্যদৌষবিভাগ হইয়াছে কাব্যাত্বা রসের অনুযায়ী 
করিয়া। যাহা কাব্যাতআী রসের পরিপোষক নহে, তাহাই দোষ । 
তবে ওঁচিত্যানুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একটি দোষ বিশেষ 
এক রসের ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলিয়! দৌষ হইলেও অন্য রসের ক্ষেত্র 
তাহার উপযোগিতা থাকে বলিয়! তাহা সেখানে দোৌষরূপে গণ্য হয় না। 
যেমন ছুঃশ্রবত্ব প্রভৃতি শৃঙ্গার, বীর, শান্ত ও অদ্ভুত রসে দোষ বলিয়া 
গণ্য হইলেও রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসে ইহাঁদের উপযোগিতা থাকায় 
সেখানে ইহাঁরা দোঁষ বলিয়া গণ্য হয় না। এই কারণেই এগুলিকে 
অনিত্য দোষ বলা হইয়াছে । | 


মূল 
১৯। ততন্যঙ্গানাৎ প্রভে্দা যে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ ষে। 
তেষামানন্ত্যমন্যোন্য-সন্বন্ধ-পরিকল্পনে ॥১২ 


অঙ্গিতয় ব্যঙ্গ্যো রসাদিবিবক্ষিতান্যপরবাচ্যন্ত ধ্বনেরেক 
আত্ম! য উত্তস্তস্তাঙ্গানাৎ বাচ্য-বাঁচকানুপাতিনামলংকারাণাং যে 
প্রভেদা নিরবধয়ো, যে চ স্বগতা স্তন্তার্গিনোহ্থন্য রসভাব- 


লোচন টাক। 
অক্রানামিত্যলঙ্কারাণাম্‌। ম্বগতা ইতি। আত্মগতাঃ সস্তোৌগবিপ্রলভ্ান্তা 
আত্মীক়গতা বিভাবাদিগতান্তেযাং লোই্টপ্স্তারেণাঙ্গাঙ্গিভাবে কা গণনেতি ভাবঃ। 
বাশ্রয়ঃ ভ্্ীপুংসপ্রকৃত্যোৌচিত্যাদিঃ। 
। পরম্পরং প্রেম দর্শনমিত্যুপলক্ষণৎ সম্তাষণান্নেরপি। হ্থরতং চাতুঃবষ্টি- 
কমালিঙগনাদি। বিছুবণমুস্তানগমনম্। আদিগ্রহণেল জলক্রীড়াপানকচজ্রোদয- 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৬৯ 


তাভাসতৎ্প্রশমলক্ষণ! বিভাবান্ুভাব-ব্যভিচারি-প্রতিপাদনসহিত 
অনন্তাঃ স্বাশ্রয়াপেক্ষয়। নিঃসীমানো বিশেষাঃ তেষামন্যোন্য-সন্বন্ধ- 
পরিকল্পনে ক্রিয়মাণে কম্তচিদন্যতমন্তাপি রসস্ঠ প্রকারাঃ পরিসং- 
খ্যাতুং ন শক্যন্তে, কিমুত সর্বেষাম্‌। তথাহি শুঙ্গারস্তাজিনস্তা- 
দৌ ভেদৌ সংভোগো বিপ্রলম্তশ্চ, সংভোগন্ত চ 
পরস্পরপ্রেমদর্শনত্রতবিহরণাঁিলক্ষণাঃ প্রকারাঃ।  বিপ্র- 
লস্তস্তাঁপি অভিলাবধের্যাবিরহ-প্রবাসবিপ্রলস্তাদয়; | তেঘাং চ 
প্রত্যেকং বিভাবান্ুভাব-ব্যভিচারি ভেদ । তেষাৎ চ দেশ- 
কালাগ্ভাশ্রয়াবস্থাভেদ 'ইতি স্বগতভেবাপেক্ষয়৷ একত্য তন্তাপরি- 
মেয়ত্বম, কিং পুনরঙ্গপ্রভেকল্পনায়াম। তে হাঙ্গপ্রভেদাঃ 
প্রত্যেকমঙ্গিপ্রভেদসম্বন্ধপরিকলপনে ক্রিয়মাণে সত্যানস্তযমেবো- 
পযান্তি । 
অনুবাদ 
অঙ্গীরমের যে লব প্রভেদ, তাহার অঙ্গ সমুহের যে সব প্রভেদ, 
এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধপরিকলপনায় যে দব প্রভেদ হম্স, 
তাহার। অনস্ত ৷ 
বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির একমাত্র আত্ম। বলিয়া যাহাকে বল! হয়, 
অঙ্গিরূপে ব্যঙ্গ সেই রসাদির অজস্বরূপ বাচ্/-বাচকের অন্তভুক্ত 
অলংকারসমূহের যে প্রভেদ, ভাহার পীম! নাই; আবার সেই অঙ্গী 
অর্থের আত্মগত রস, ভাব, ভাহাদ্দের আভাস ও ভাহাদের প্রশ।স্তিরূপ 
লক্ষণসমন্থিত, বিভাব-অন্ুুভাব-ব্যভিচারী ভাবের প্রতিপাদনযুক্ত যে 
গ্রভেদ-_তাহ্ছাও অনন্ত ; নিজ নিজ আশ্রয়ের অপেক্ষ1 করিয়। (অর্থ 
জ্ী-পুরুষের প্রকৃতিগত ওচিভ্যের অপেক্ষ। করিয়া! ) তাহাদের পার- 
স্পরিক সন্থন্ধ পরিকল্পনা করিলে তাহাদের বৈশিষ্ট্যই সীমাহীন হুইয়। 


ক্রীড়াদি। অভিলাষবিপ্রলস্তে! দ্বয়োরপ্যন্যোন্তজীবিতসর্বস্বাভিমানাজ্িকায়াং 
রতাব্যুৎপন্নায়ামপি কুতশ্চিদ্ধেতোরপ্রাশ্তসমাগমত্থে মন্তব্যঃ । যথা “ম্ুখয়তীতি 
কিমুচ্যত' ইত্যতঃ প্রভৃতি বৎসরাজরত্বাবল্যোঃ, ন তু পুর্বং রত্ধাবল্যাঃ ৷ তদাহি 
রত্যভাবে কামাবস্থামাত্রং তৎ। ঈীর্ধ্যাবিপ্রলম্তঃ প্রণয়খগ্ডনাদিন! থণ্ডিতয়! সহ। 
বিরহুবিপ্রল্তঃ পুনঃ খগ্ডিতয় প্রসান্তমানয়াপি প্রসাদ মগৃহন্ত্যা ততঃ পশ্চান্তাপ- 


৬২ ধ্বালোকঃ 


পড়ে; এইভাবে কোন একটি রসেই প্রভেদ গণন। করিভে পার! 
যায় না, সকল রসের কথ। আর কি বলা যাইবে? যেমন, 
অঙ্গী শৃঙ্গাররসেরই দুই ভেদ-_জন্তোগ-শৃার ও বিপ্রলম্ত-শৃঙ্জার। 
সন্ভোগেরও পরস্পরকে প্রেমসহকারে দর্শন, সুরত, বিহরণা্ধি জক্ষণ- 
যুক্ত বিভিন্ন প্রকার আছে। বিপ্রলভ্তের_অভিলাব, ঈর্ধযা, বিরহ, 
প্রবাস প্রভৃতি নান। প্রকার ভেদ আছে । ভাহাদের প্রত্যেকের আবার 
বিভা'ব, অনুন্ভাব ও ব্যভিচারী ভেদ আছে, এবং তাহাদের দেশ, 
কালাদি, আশ্রয় ও অবস্থাভেদ আছে। এইভাবে আত্মগত-ভেদ 
করিলেই (অর্থাৎ একটি রলের বিচার করিলে ) একটি অঙ্গী রসেরই 
অপরিমেয়ত্ব হয়; তাহার অঙ্গের প্রভেদ পরিকল্পনায় কি ফল? সেই 
অঙ্গ-প্রভেদসমূহ অনন্ত হইয়। পড়ে, যদি তাহাদের প্রত্যেকটির 
তঙ্গী রলের প্রভেদের সহিত সম্বন্ধ পরিকল্পন। কর! হয় ॥ 


বাসুদেব 

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গের রসভাবাদির বিচার করিয়া অতঃপর অঙ্গী রস, 
অঙ্গ অলংকারসমূহ, বিভানুভাব-ব্যভিচাৰিভাব ও তাহাদের পারস্পরিক 
সম্বন্ধর আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে অঙ্গী রসের 
আত্মগত প্রভেদ, তাহাদের অঙ্গমমূহের প্রভেদ এবং তাহাদের পার- 
স্পরিক সম্বদ্ধজাত প্রভেদ অসংখ্যেয় ; সব্প্রকারে সন্ন্ধ বিচার করিলে 
একটি রসই অপরিমেয় হইয়া পড়ে। 

'অঙ্গানাম্‌,__অর্নংকাঁরসমূহের | স্বগভাঃ-_-আত্মগত, একটি রসের 


পরীতত্তবেন বিরহোত্কষ্টিতয়৷ সহ মন্তব্যঃ | প্রবাসবিপ্রলভ্তঃ। প্রোধিতভর্তৃকমা 
সহেতি বিভাগঃ | আদিগ্রহণাৎ শাপাদিক্কতঃ। বিপ্রলম্ত ইব চ বিপ্রলস্তঃ ৷ 
বঞ্চনায়াং হাভিলফিতো। বিষয়ো ন লভ্যতে ; এবমত্র । তেষাং চেতি। একক্র 
সংভোগাদীনামপরন্র বিভাবাদীনাম্‌ আশ্রয়ো! মলয়াদিঃ মারুতাদীনাং বিভাৰা- 
নামিতি যছুচ্যতে তদ্দেশশবেন গতার্থম্‌। তম্মাদাশ্রয়ঃ কারণম্‌। যথা মমৈব-- 
দরিয়া গ্রথিত। অগিয়ং ম়। হৃদয়ধামনি নিত্যনিয়োজিতা । 
গলতি শুফতয়াপি সুধারনং ৰিরহদদাহরুজাং পরিহারকমূ। 
তন্তেতি শৃঙ্গারন্ত । অঙ্গিনাং রসাদীনাংপ্রভেদঃ তৎসবন্ধকরনেত্যর্থঃ | ১৯। 


ছিতীয় উদ্দ্যোতঃ ও 


নিজের মধ্যে থে প্রভেদ, তাহা ; যেমন শূঙ্গাররসের স্বগত ভেদ হইতেছে” 
__সম্ভোগশৃঙ্গার ও বিপ্রল্তশৃঙ্গার | 

দ্বাস্রকাপেক্ষয়া'_ স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ওচিত্য প্রভৃতির 
অপেক্ষা করিয়! । 

বিহরণাদি__উদ্ভানগমন প্রভৃতি ; “আদি শব্দের দ্বারা জলকেলি, 
পানকরসপান, চন্দ্রোদয় ইত্যাদি বুঝাইতেছে। 

অভিলাষ-বিপ্রলম্ভ-_যে শুঙ্গারে নায়ক-নাস্িকা দুইজনেই মনে 
করে যে একজনের জীবন নির্ভর করিতেছে অন্য জনের উপর ; এক্ষেত্রে 
রৃতিভাব উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু মিলন হয় নাই। 

ঈর্ধযাবিপ্রলম্ত-_প্রণয়খগডুনহেতু নায়িকা যেখানে হর্য্যাজাত বিরহ 
ভোগ করিতেছে । 

প্রবাসবিপ্রলম্ভ-_প্রোধিতভর্ভক'র বিরহকে প্রবাঁস-বিগ্রলম্ত বলা 
হয়। 

আদি'-__ শব্দে শাপাদিকৃত”বিপ্রলন্ত বুঝাইতেছে। 

তেষাম্‌*__সম্তোগাদির ও বিভাবাদির। “আশ্রয় শবের অর্থ 
'দেশ' শবের দ্বারাই বুঝানো হইয়াছে । তশ্য-_এক শৃঙ্গাররসের | 

অঙ্গি-প্রভেদ-সন্বন্ধ-পরিকল্পনে-_-অঙ্গী রসাদির যে প্রভেদ আছে 
ততসন্বন্ধী পরিকল্পনায় । 


মূল 
২*।  দিউমাত্রং তুচ্যতে যেন বুুৎপন্নানাৎ সচেতসাম. | 
বুদ্ধিরাসাদিতালোক। সর্ব ব্রৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ 
দিউমাত্রকথনেন - হি বুযুৎপন্নানাৎ সন্গদয়ানামেকত্রাপি 
রসভেদে সহ।লংকারৈ রঙ্গ! িভাবপরিজ্ঞানাদ আসাদিতালোকা 
বুদ্ধি সর্ব ত্রৈব ভবিষ্যতি | তত্র 
শূঙ্গারস্তা্গিনো যত্তাদেকরূপানুবন্ধবান্‌ । 
সর্বেঘেব প্রভেদেষু নানুপ্রাসঃ প্রকাশক || ১৪ ॥ 
অঙ্গিনে৷ হি শুঙ্গারন্য যে উক্তাঃ প্রীভেদান্তেষু সর্বেধু এক- 
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প্রকারানুবন্ধিতয় প্রবন্ধেন প্ররৃতোহনুপ্রাসে ন ব্যগ্তকঃ। অঙ্গিন 
ইত্যনেন অঙ্গভূতত্য শঙ্গারস্ত একরপানুবদ্ধ্যনুপ্রাসনিবন্ধনে 
কামচারমাছ ॥ 
অনুবাদ | 

যাহাতে ব্যুৎ্পন্ন সহ্ৃদয়গণের বুদ্ধি স্ত্রই আলোকপ্রাপ্ড হইতে 
পারে, সেজন্য এ বিষয়ে দ্িউআত্র বল। হইল। 

অংশমাত্রের কথা বলাতেই যদি বুদ্ধিমান জহ্ৃদয়গণ একটিমাত্র 
রসভেদে অলংকারসমূহের সহিত অঙ্গা্িভাব জানিতে পারেন, তাহ! 
হইলে ভাহাদের বুদ্ধি সর্ধব্রই আলোকপ্রাপ্ত হইবে। 

অঙ্গী শৃজারসের সমস্ত প্রকার প্রতেদে দি একই প্রকার অনু- 
প্রানের অনুবন্ধ হয়, তাহ! হইলে সেই অনুপ্রাস ব্যঞ্জক হয় নাঃ কার্ণ 
তাহাতে বিশেষ যত্ের আবশ্যকতা হয়। 

অঙ্গী শৃঙ্গারের যে সকল প্রভেদের কথা বল! হইয়াছে, তাহাদের 
সবগুলিতেই যদি একই প্রকার অনুবন্ধের দ্বারা অনুপ্রাস রচিত হয়, 
তাহ। হইলে সেই অনুপ্রাস ব্যঞ্জক হয় না। “অঙ্গিন” শব্দের দ্বারা 
ইহাই বল! হইতেছে যে, শৃঙ্গাররস অঙ্গ হইলে ইচ্ছামত একপ্রকারের 
অনুপ্রান রচনা কর। বাইতে পারে ॥ 

বাসুদেব 

এই অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে কিভাবে ওঁচিত্যানুসারে অঙ্গী 
রসের সহিত অন্যান্য অলংকারের সন্নিবেশ করা যাইতে পারে । এখানে 
অংশমাত্রের দ্বার এই অঙ্গাঙ্গিভাব সুচিত হইয়াছে-_অর্থাৎ একটি অঙ্গী 
রসের সহিত তাহার অঙ্গভূত অলংকারসমূৃহের কিরূপ সন্বন্ধ হইবে 
তাহা দেখানে! হইয়াছে এবং আশ প্রকাশ করা হইয়াছে ষে ধাহারা 
বুদ্ধিমান এবং মহাকবিত্ব ও সহৃদয়ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং সকল 
রসে ধীহার! জম্যক ব্যুত্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তীহার এই অংশমাত্র 

লোচন টাক। | 

যেনেতি । দিঙমাত্রোক্তেনেত্যর্থঃ। সচেতসামিতি | মহাকবিত্বং সহদয়ত্বং 
চ প্রেপ্পনামিতি ভাবঃ। সর্বত্রেতি। সর্বেধু বসাদিধাসাদিত আলোকো 
ইবগষঃ সম্যগবুৎপত্বিধয়েতি সন্বন্ধঃ | ২০ । 
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কখনের দ্বারাই সকল রসেই কি ভাবে অঙ্গ অলংকারসমূহের লঙ্গিবেশ 
করিতে হইবে--তাঁহা বুঝিতে পারিবেন । 

উদাহরণ হিসাবে, চতুর্দশ কারিকায় একটি মাত্র রসের- শৃঙ্গার 
রসের-_কথা বলা হইয়াছে । সমস্ত প্রকারের শুঙ্গারেই (সম্তোগশৃ্গার ও 
চতুধিধ বিপ্রলস্তশূঙ্গার__মোট পাঁচ প্রকারের শৃঙ্গারেই ) একই প্রকারের 
অনুপ্রাস রচনা করা চলিবে না; কারণ তাহা বত্তুকৃত হয় বলিয়! সেই 
অনুপ্রাস শৃঙ্গাররসের অভিব্যঞ্জক হয় না। শ্রীমদভিনবগুণগ্তপাদ বলেন-_- 
এক্ষেত্রে এক প্রকারের অনুপ্র'স রচনা ন! করিয়া ষদি বিচিত্র অনু- 
প্রাসের সন্নিবেশ কর] হয়, তাহা হইলে তাহ1 দোষের হইবে না। 
বৃত্তিতে এই কথাই পরিস্ফ,ট কর! হইয়াছে। 

অঙ্গিন'.....""কামচারমাহ'--কারিকায় “অঙ্গন শব্দ প্রয়োগ 
করার উদ্দেশ্য হইল এই কথা বলা যে উপরোক্ত নিষেধ অঙ্গী শুজার- 
রসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; শু্জার রস অঙ্গ হইলে ইচ্ছানুসারে একই 
প্রকারের অনুপ্রাসের সন্মিবেশ কর! যাইতে পারে। 


মুল 
২১। ধ্বন্যাত্সভূতে শঙ্গারে ঘমকাদি-নিবন্ধনম, | 
শক্তাবপি প্রমাধ্িত্বং বিপ্রলস্তে বিশেষত? 1১৫ 

ধ্বনেরাত্মভূতঃ শুঙ্গারভ্াৎ্পর্যেন বাচ্য-বাচকাভ্যাৎ প্রকাণ্ঠি- 
মানস্তম্মিন ঘমকাদীনাৎ যমক-প্রকারাণাৎ নিবন্ধনং দুপ্ধর-শব্দ- 
ভঙ্গপ্লেঘাদীনাং শক্তাবপি প্রমাদিত্বম.। প্রমাদিত্বমিত্যনেন এত, 
দ্যতে- কাকতালীয়েন কদাচিৎ কম্চিদেকন্ত যমকাঁদেনি- 
স্ৃত্যাবপি ভুল্গালংকা রান্তরবদ রসাঙ্গত্বেন নিবন্ধো ন কর্তব্য 
ইতি। 'বিপ্রলম্তে বিশেষত£-_ইত্যনেন বিপ্রলম্তে সৌকুমার্য্যা- 
তিশয়ঃ খ্যাপ্যতে। তম্মিন ভ্োত্যে ঘমকাছেরঙ্গস্য নিবন্ধো 
নিয়মান্ন কর্তব্য ইতি। 

অনুবাদ | 

ধ্বনির আত্মভূত শৃজার রসের ক্ষেত্রে যমকাদি রঢন। সন্ভব হইলে 

তাহাতে প্রমাদই ঘটিয়া থাকে--বিশেবতঃ বিগ্রলত্ত শৃ্গারের ক্ষেত্রে । 
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যাহার তাৎপর্য বাচ্যবাচকের দ্বারা! প্রকাশ্যমান, সেই ধ্বনির আত্মভূভ 
শৃজারে, দুক্ষর-শব্জভঙ্গ-কলৌধাদি ঘমক-গরকারের নিবন্ধন সম্ভব হইলেও 
তাহ! প্রমাদের হেতু হয়। 'প্রমাদিত্বম'_ এই পদ্দের দ্বারা ইহাই 
দেখানো যাইতেছে যে কাকতালীয়ভাবে কখনও কোন একটি 
যমকের দ্বারা রসনিষ্পন্তি ঘটিলেও অন্যান্য অলংকারের মত রসের 
অজনূপে যমক রচন। কর! উচিত নয় । “বিপ্রলন্তে বিশেবত?'--এভন্বার! 
বিপ্রলস্তশৃ্জারে যে সৌকুমার্য্যাতিশয় আছে তাহা! বলা হইতেছে। 
বদি সেই রস ভোতনীয় হয়, তাহা! হইলে নির়মানুসারে অঙগবূপে 
যমকাদির প্রয়োগ কর। কর্তব্য নহে। 
বান্ুদেব 

পূর্ব অনুচ্ছেদে শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্রে অন্ুপ্রাস-ব্যবহার সম্বন্ধে 
নিয়মের কথ বল! হইয়াছে । বর্তমান অনুচ্ছেদে একই রসে যমকা'দির 
ব্যবহার নিষেধ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বিপ্রলন্ত-শৃঙ্গারের ক্ষেত্রে 
যে যমকাদির ব্যবহার কোন ক্রমেই কর! উচিত নয়-_তাহ! জোর দিয়া 
বলা হইয়াছে। 

ঘমকাদি'_-এখানে 'আদি' শব্দে দ্বারা “প্রকার, বুঝাইতেছে। 
'ভুক্ষর- শব্দে মুরজ, চক্রবন্ধ প্রভৃতি রচন1 করা বুঝাইতেছে ; 'শব্দভঙ্গ- 
“ক্লিব--এতদ্বারা বল হইল যে অর্থশ্রেষ রচনা করিলে তাহা দোষের 
হইবে না। যেমন বক্তত্বম” এই উদাহরণে' | শবদভঙ্গশ্লেষ কষ্ট-কল্পনা- 
প্রসূত হইলে, দুষ্ট হইবে। 


মূল 
২২। অত্র যুক্তিরভিধীয়তে-_ 
রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধ; শক্যক্রিয়ে! ভবেৎ। 
অপূৃথগবত্বনির্বত্যঃ সোহলংকারো! ধ্বনৌ মতঃ ॥১৬ 


লোচন টীকা 
ভত্রেতি । বক্তব্যে দিঙমাত্রে সভীত্যর্থঃ । ফত্বাদিতি | হত্বতঃ ক্রিয়মাণত্বাদিতি- 
হেস্বর্থোহভিপ্রেতঃ | একরূপং ত্বনূবন্ধং ত্য বিচিত্রোহম্্প্রাসে। নিবন্ধমানো । 
ন দোযায়েভ্যেকরূপগ্রহছণম্‌। ২১। | 
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নিশ্পতৌ আশ্র্যভূতোহপি হস্যালৎকারস্য রসাক্ষিপ্ততয়ৈব 
বন্ধ; শক্যক্রিয়ো ভবে, সোহম্মিন অলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্ে 


অ্লংফারো মতঃ। তস্যৈব রসাঙত্বং মুখ্যমিত্যর্থ)। 
ঘ সপ 


কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদ্দিত। 
নিপীজে। নিঃশ্বাপৈরয়মমৃতহৃপ্যোহধররসঃ। 
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাণ্পস্তনতটীং 
প্রিয়ো মন্যুর্জীতস্তব নিরন্ুরোধে ন তু বয়ম্‌। 
রসাঙ্গত্বে চ তস্য লক্ষণমপৃথগ ঘত্বুনির্তত্যত্মম, ইতি যো৷ রসং 
বন্ধুমধ্যবসিতস্য কবেরলংকারস্তা বাসনামত্যুহা ঘত্বান্তর- 
মান্থিতস্য নিষ্পগ্ভতে, স ন রসাঙ্গমিতি | ঘমকে চ প্রবন্ধেন বুদ্ধি- 
পূর্বক ক্রিয়মাণে নিয়মেনৈব যত্বান্তরপরিগ্রহ আপততি শব্দ- 
বিশেষান্বেষণরূপঃ। অলংকারান্তরেঘপি তত্তুল্যমিতি চেশু 
নৈবম। অলংকারান্তরানি হি নিরপ্যমাণদ্রর্ঘটনান্যপি রস- 
সমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহৎপুবিকয়। পরাপতন্তি। 
যথা কাত্ব্ধ্যাৎ কাদন্বরী-দর্ণন/বসরে । যথা চ মায়ারামশিরো 
দর্শনেন বিহবলায়াং সীতাবেব্য।ৎ সেতে।। যুক্তৎচৈতৎ। যতো 
রস! বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তত্প্রতিপাদকৈন্চ শব্দ" 
শৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা! এব রূপকাদয়োহলৎকারাঃ| তস্মান্ন 
তেষাৎ বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ। ঘমকছু্ষরমার্গেধু তু তৎ 
স্থিতমেব। ঘত্ত, রসবন্তি কানিচিৎ ঘমকাদীনি দৃপ্তান্তে তত্র রসাদী- 
নামঙ্গতা, যমকা দীনাৎ তৃঙ্গিতৈব। রসাভাসে চাঙ্গত্বমপ্যবিরুদ্ধম, 
অঙ্গিতয়া তু ব্যঙ্গে রসে নাঙ্গত্বং, পৃথকৃপ্রযত্বনির্বত্যত্বাদ, 
যমকাদেঃ। 
অনুবাদ 
এক্ষেত্রে যুক্তি কি তাহ বল! হইতেছে 
রসাক্ষিপু হন্ন বঙলগিয়। বাহার রচন! সম্ভব হয় (কিন্তু) যাহ রচনা 
কর্পিতে পৃথক বরের আবশ্যকতা হয় না_ধ্বনির অভিব্যক্তিতে তাহাই 
অলংকার-_ ইহ! (সুধীগরণের ) অভিমত । ১৬। 
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স্বয়ং নিম্পন্ন হওয়ায় আশ্চর্যের কারণ হইলেও যে অজংকারের 
সন্নিবেশ রসাক্ষিগ্ততাবশতঃই সম্ভবপর হয়, এই অল কট এন্সন্ব)জ॥- 
ধ্বনিতে তাহাই অলংকার-_ইহা! (সুধীগণের) অভিমত । এ কথার অর্থ 
হুইভেছে--তাহারই (এইরূপ অলংকারেরই) রপসাঙ্গত্ব হইতেছে 
( এখানে ) মুখ্য কথা! [অর্থাৎ এইরূপ অলংকারই হইতেছে রসের 
অঙ্গ_ইহাই মুখ্যভাবে বুঝিতে হুইবে ]। 

যেমন-_ 

করতলনিরোধবশত: গগ্ুস্থলের চন্দনপত্ররেখাবলী মুছিয়া 
গিয়াছে; অস্থতের মত হৃদয়হারী এই অধররস নিঃশ্বাসসমূহের দ্বারা 
নিঃশেষে গীত হইয়াছে; কণ্ঠে লগ্ন অশ্রু মু্মুছ স্তনতট আন্দোলিত 
করিতেছে ; হে অন্ুরোধ-বিরূপে ! ক্রোধই তোমার প্রি হইয়াছে, 
আমর। নহি ।” 

(কোন অলংকার) রসের অঙ্গ হইলে তাহার লক্ষণ হুইবে-_ 
'অপৃথগবত্ত-নির্ব্তযত্বম্‌” ; (অর্থা সেই অলংকার রচনা করিবার জন্য 
পৃথক বনের প্রয়োজন হয় ন)। এই লক্ষণানুসারে রপন্থপ্টিতে অধ্যব- 
সারঈঙ্গ কবি, সেই (রসস্ষ্টির ) বাসনাকে অতিক্রম করিয়। রসস্থ্টির 
জন্য প্রয়োজনীয় বত্বের অতিরিক্ত যত্ন অবলম্বনপূর্বক যে অলংকার রচন। 
করেন, তাহা রসের অঙ্গ নহে। 

বমকের ক্ষেত্রে বুদ্ধিপুর্বক একাদিত্রমে রচন। করিলে, প্রয়োজন- 
বশতুই বিশেব শব্দের অন্বেবণরূপ বত্বান্তর-গ্রহণের প্রসঙ্গ আঙিয়। 
পড়ে। বদি বলা হয়, অন্যান্য অলংকারের ক্ষেত্রেও একই প্রকার 
যন্ধাস্তরের প্রয়োজন হয়, তাহা! হইলে বলিব--এরূপ হয় ন!। অন্যান্য 
জঅলংকার-সমুহ (কি করিয়া রচিত হয় তাহ।) নিরূপণ কর! ভুর্খট 
হইলেও, রস-সমাহিতচিন্ত প্রতিভাবান কৰির নিকট ভাহার1--“আমি 
আগে, আমি অঙ্গে” এইভাবে জ্রঃতবেগে আজির়। পড়ে। যেন 
কাদন্থরীতে কাদম্বরী-দর্শনাবসরে । এবং যেমন সেতুবন্ধ মহাকাব্য 
মায়ারামের মস্তকদর্শনে বিহ্বল! সীভাদেবীর বর্ণনায় । ইহা যুক্তি- 
সঙ্গত বটে; কারণ রলসমুহকে বাচ্যবিশেবের দ্বারাই আক্ষিগু করিতে 
হইবে । এবং বাচ্য-বিশেষ-প্রতিপাদক শব্জাবলীর দ্বারা রসপ্রকাশক 
বাচাবিশেবই হইতেছে-ক্পকাদি ভলংকারবর্গ। অতএব সরষের 
অভিব্যক্তিতে তাহাদের বহছিরক্ত্ব হইতে পারে না। কিন্ত বমকাজি- 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ৬৯ 


দুক্ষযমার্গে ভাহ! ( বহিরঙ্গত্ব ) অবস্ঠই রহিয়াছে । রসসমন্বিস্ত কোল 
কোন যমকার্দি যে দেখা যায়, দেখানে রসাদির অঙ্গত্ব ও যমকা'দির 
অঙ্জিত্বই হইয়া! থাকে । এবং রঙাভাসে (বমকাদির ) অঙত্বও বিরুদ্ধ 
নহে; কিস্তু যেখানে রস অজিরূপে ব্যজ্য হয়, খানে যমকাদির তঙ্গত্ব 
হয় না; কারণ তাহ। রচন! করিতে পৃথক প্রযত্রের প্রয়োজন হয়। 


বাসুদেব 

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্রে একই 
প্রকারের অনুপ্রাস ও ঘমকাঙ্গির ব্যবহার কর] চলিবে না! কিন্তু 
কেন এই সব অলংকার ব্যবহার কর! চলিবে নাঁ_-তাহা বল! হয় নাই। 
বর্তমান অনুচ্ছেদে রসনিষ্পত্তির জন্য অলংকারের ব্যবহার কিভাবে 
হইবে--তাহার নীতি শ্থির করা হইয়াছে । 'অত্র-যুক্তিরভিথীয়তে' 
এই অংশে ঘযুক্তি” শব্দটি সর্বব্যাপক বস্ত। অর্থাশড এখানে যে যুক্তি 
প্রদশিত হইতেছে, তাহা সকল প্রকারের অলংকার-রচনায় প্রযোজ্য 

'রসাক্ষিগুতয়া....ভবেও”___রসস্ষ্টিতে অভিনিবিষ্ট হইলে বিভাবাদি 
রচনার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্নভাবে উপায় হিসাবে যাহাকে পাওয়া যায়, 
তাহাই রসমার্গে অলংকাররূপে কথিত হয়। কারিকায় উত্ত 'ধবনৌ' 
শব্দের অর্থ হইতেছে--ধ্বনি-ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে ; যে হেতু রসধ্বনিই সকল 
প্রকার ধ্বনির চরম লক্ষ্য, অতএব 'ধবনৌ” শঞ্জের অর্থ হইতেছে_ 
রসমার্গে। 

'অপৃথথগ-যত্তনির্বত্যঃ-_রসের প্রতি সমাহিত-চিত্ত হইতে হুইলে, 
ষে যত্রেয় প্রয়োজন, তাহা হইতে অতিরিক্ত যে তব, তাহাই হইতেছে 
পৃথক যত্ব। যে অলংকার রচনায় এই অতিরিক্ত বদ্ধ প্রয়োজন হয় না, 
রসম্প্রির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই উপায় হিসাবে ধাহা কবিপ্রতিভাবলে 
আপনিই নিষ্পন্ন হয়, পৃথক চেষ্টাসহকারে যাহা সম্পন্ন করিতে হয় লা” 
রসমার্গে তাহাই অলংকার । অলংকার নির্ণয়ে ইহাই নীতি। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বে বল! হইয়াছে ঘে, শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে, 
'বিশেবতঃ বিপ্রলম্তশৃঙ্গারের ক্ষেত্রে, অনুপ্রাস-যমকাদির ব্যবহার করা 
কর্তব্য ণহে। এখানে আবার নৃতন নীতি নিদ্ধারিত হইতেছে ও বলা 
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হইতেছে ঘে রসাক্ষিগুতাবশতঃ যাহার রচনা সম্ভবপর হয় ও ঘাহ। 
অপৃথগ.-যত্বনির্বন্তয, তাহাই রসমার্গে অলংকার । তাহা হইলে 
অনুপ্রাপ ও যমকাদি তো অন্য রসের ক্ষেত্রেও অলংকার হইবে না। 
এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত কি? 

এ বিষয়ে শ্ীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন--“রসের প্রতি সমাহিতচিত্ত 
হইলে বিভাবাদিঘটন| রচনার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যবহিত উপায়রূপে 
যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া ধায়,__তাহাই রসমার্গে অলংকার রূপে গণ্য হয়, 
অন্য কিছু নহে। যাহার সহ্ৃদয় নহে, সেই সব বিবেচনাবিহীন 
গড্ডলিক।-প্রবাহানুসরণকারী সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনোরপ্রনের 
জন্তাই পূর্বে বলা হইয়াছে “শৃঙ্গারে' এবং “বিগ্রলন্তে বিশেষতঃ | পরে 
সংগ্রহশ্লোকে ন্ুস্পষ্ভাবে সাধারণ নীতি বলা হইবে যে ইহাদের 
(ঘমকাদির ) রসা্গত্ব হয় না।” স্ুতরাং নীতি একটিই এবং তাহা 
হইতেছে অলংকার রচনার দুইটি অত্যাবশ্যক সর্ত-_-(১) তাহাদের 
রচনা সম্ভবপর হইবে রসাক্ষিপ্ততার দ্বারা এবং (২) তাহার] হইবে 
অপৃথগ-ত্-নিররত্ত্য। এই শীতি অনুসারে বিচার করিলে বীর, অদ্ভুত 
প্রভৃতি রসে যমকাদির ব্যবহার কবি ও বোদ্ধা উভয়েরই রসপ্রীতীতিতে 
বিত্ব ঘটায়; কারণ যমকাদিরচশায় বিশেষ বুদ্ধি-প্রয়োগের ও বিশে 
যত্ের আবশ্যকতা হয়। তাহারা রসাক্ষিপ্তও নয় অপৃথগত্বুনির্বর্তও 
নয়। 

'নিষ্পত্তো আশম্চর্য্যভুভঃ-_-এই অলংকারসমূহের নিষ্পাদন এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার ; কারণ ইহাদিগকে যত্বু করিয়া রচনা করিতে হয় না, 
কবি-প্রতিভাবলে স্বতঃই নিষ্পন্ন হয়। 

'অস্যৈব রসাঙগত্বম মুখ্যম্__যাহা! রসহ্গ্রি-প্রচেষ্টার সংগে সংগে 
স্বতঃই নিষম্পন্ন হয়, সেইরূপ অলংকারই রসের অঙ্গ হইয়া! থাকে এবং 
ইহাই এই অলংকারসমুহ সম্মন্ধে মুখ্য ব্যাপার । 

'কপোলে পত্রালী'-_ ইত্যাদি শ্লোকে রস হইতেছে ঈ্যাবিপ্রলত্ত। 
সেই রসগত অনুভাবের চর্বণায় বক্তা সমাহিতচিত্ত; সেই রসের 
অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি যে উৌষ, পক ও ব্যতিরেকাদি অলংকার 
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রচনা করিতেছেন সেগুলি অনায়াসনি্পন্ন ; তাহার] কবি ও প্রতিপত্তার 
সাস্বাদে বিশ্ব ঘটাইতেছে না! কাজেই এখানে অলংকারসমূহ-_ 
রসাক্ষিগুতা ও অপৃথগ-ত্বনিরবত্্যতা__ছুইটি সর্তই প্রতিপালন করিয়া 
অঙ্গী বিপ্রলস্ত-শৃঙ্গাররসের অঙ্গত্বলাভ করিয়াছে এবং প্ররূত অলংকার- 
রূপে গণ্য হইয়াছে । 

যে! রসং""রসাজমিতি-_ আর যেখানে কবি রসস্গ্ির অধ্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়া, রসস্টির জন্য প্রয়োজনীয় যত্বের অতিরিক্ত যত 
অবলম্বন পূর্বক কোন অলংকার স্থষ্টি করেন ( যেমন যমকাদি ), সেখানে 
সেই অলংকার রসের অঙ্গ হইবে না| বৃত্তির শেষ অংশে ইহার কারণ 
স্বরূপ বল! হইয়াছে “অজিতয় তু ব্যঙ্গ্যে রসে নালত্বং পৃথক্‌-প্রবত্ব- 
নির্বতত্যত্বাদ্‌ যমকাদেঃ।” 

“ঘমকে চ'পঃ যমকাদির প্রয়োগের জন্য ধে যত্বাস্তরের 
প্রয়োজন হয়-_-এই অংশে তাহা বলা হইতেছে । একাদিক্রমে যমকাদি 
রচনা করিতে হইলে, তাহাতে বুদ্ধিপূর্বকত্ব অবশ্যাস্তাবী; কারণ বিশেষ 
বিশেষ শব্দ অন্বেষণ করিয়া যমকাদি রচনা করিতে হুয়। সেক্ষেত্রে আগে 
বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় শব সংগ্রহ পূর্বক ঘমকাদির রচনা 
হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে নিয়মানুসারেই যত্বাস্তর গ্রহণ অপরিহার্যা হইয়া 
থাকে । বিশেষ যত্ের প্রয়োজন হয় বলিয়া এবং রূসপ্রতীতির ক্ষেত্রেও 
বাধা স্ট্টি করে বলিয়া ইহারা রসের অঙ্গ তথা অলংকার রূপে গণ্য 
হইতে পারে না । 

“অঙ্গংকারান্তরেক্ষপি..."নৈবম্‌”-_ প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেবলমাত্র 
যমকাদির ক্ষেত্রেই শুধু কেন এই আপত্তি উঠিতেছে! অন্যান্য 
অলংকারের ক্ষেত্রেও তো! একই আঁপন্তি হওয়া উচিত ; কারণ সেগুলির 
রচনার্‌ ক্ষেত্রেও তে] বিশেষ চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। তাহা 
হইলে তো রসস্গ্ির ক্ষেত্রে অলংকার প্রয়োগের কোন অবকাশই 
থাকিবে না। তছুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন--এই ধারণ! সত্য নহে। 
কেন সত্য নহে-_বৃত্তির পরবর্তী অংশে তাহা বলা হইয়াছে । 

 “অলংকারাম্তরাণ্যপি-..'পরাতপন্তি'__-রূপক, দমাসোক্তি প্রভৃতি 


৭২ ধন্তালোকঃ 


অন্ান্ত অলংকা!রসমূহ রসস্ষ্টির আবেগে কৰি কর্তৃক স্বতঃই নিষ্পক্স হয়; 
তাহারা এতই স্বাভাবিকভাবে রচনায় আসিয়া পড়ে যে তাহাদের 
নিরূপণ করা দুর্ঘট হয়; রসস্্টিতে সমাহিতচিত্ত প্রতিভাবান কবির 
রলস্টি-প্রাচেষ্টার সংগে সংগেই ভাহারা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে “আমি 
আগে, আমি আগে" এইভাবে ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া আসে। ইহাদের 
জন্য কোন পৃথক প্রচেষ্টা করিতে হয় না ও অঙ্গী রসের অঙ্গ ও অভি- 
ব্যঞ্রক বলিয়! রসপ্রতিপত্তিতেও ইহারা কোনে] বিদ্ব স্থ্টি করে না। 
ইহারা অলংকারত্বের দুইটি সর্তই সুষ্ঠভাবে প্রতিপালন করে বলিয়া 
সঙ্গতভাবেই অলংকাররূপে গণ্য হয়। 

“যতো রস।”“রসাভিব্যক্তৌ”'_ রসের সহিত অলংকারসমুহ কেন 
অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মদ্ধ-_এখানে তাহা বলা হইতেছে । রসকে বাচ্য- 
বিশেষের দ্বারা অক্ষিপ্ত ( অভিব্যক্ত ) করিতে হয় । সেই বাচ্যবিশেষের 
প্রতিপাদক হইতেছে উপযুক্ত শব্দাবলী ; সেই শব্দাবলীর দ্বারা প্রাতি- 
পাদিত বাচ্যবিশেষই হইতেছে রসের প্রকাশক । এইরূপ বাচ্যই 
অলংকার । বাঁচকপ্রতিপাদিত বাচ্যরূপ অলংকারের দ্বারা রসাভিব্যঞ্জন 
হয় বলিয়। রূপকাদি অলংকারের সহিত রসের অজাঙগী সম্বন্ধ ঘটে । 
উদ্দিষ্ট রসস্্ির জন্য এইরূপ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ অপরিহার্য, এরূপ 
অলংকার-্প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় । রস এইরূপ বাচ্যবাচক-সমদ্বিত 
অলংকারের আধারেই বিধৃত। এগুলিকে বাদ দিলে আর রসের 
অন্তিত্বইই থাকে না। সেকাঁরণে রূপকাদি অলংকারসমূহ রসাভি- 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে বহিরঙ্গরূপে অভিহিত হইতে পারে না ; ইহার রসের 
অন্তরঙ্গ উপাদান । 

'বমক...বিরুদ্ধম__কিন্তু যমক, মুরজবন্ধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইহাদের 
বহিরজত্ব হৃস্পষ্ট ; কারণ পূর্বে আলোচিত হুইয়াছে। 

লোচন টাকা . 
বমকাদীত্যাদিশকঃ প্রকারবাচী। ছুক্ষরং মুরজবন্ধাদি। শব্ভঙ্গো ন শ্লেষ 


ইতি। অর্থক্লেষো ন দোষায়, বক্তত্থম্‌, ইত্যাদে। ; শবভঙ্গোংপি ক্রিষ্ট এব 
ভৃষ্টঃ, ন ত্বশৌকাদৌ।। ২২ 


ছিতীয় উদ্দ্যোতঃ দও 


'বন্..“স্বজিতৈব'__এমন কাবারচনা আছে, যেখানে যমকাদি 
রসশালী হইয়াছে দেখা যায় শিশুপাল-বধ ( চতুর্থ সর্গে ) এবং রঘুবংশ 
(নবম সর্গে); সেখানে কি ধমকাদি অঙ্গ অলংকাররূপে গণ্য হইবে ? 
বৃত্তিকার উত্তরে বলিতেছেন-_না, সেখানে যমকাদি অঙ্গীরসের অঙ্গ 
অলংকাররূপে গৃহীত হইবে না। যমকাদির প্রাধান্যৰশত; এখানে 
ধমকাদিরই অঙ্গিত্ব ; প্রাধান্য নাই বলিয়৷ উদ্দিষ্ট রস এখানে অঙ্গরূপে 
পরিণত হইয়াছে । অবশ্য রসাভাসের ক্ষেত্রে ঘমকাদি অঙগরূপে গণ্য 
হইতে পারে--সেখানে এবিষয়ে কোন বাধা নাই। 

'অঙজিতয়া....বমকাদে-_ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যেখানে কোন 
রস অঙ্গিরপে ব্যঙ্গ্য যয়, সেখানে পৃথগ্যত্্-নির্বস্ত্য ভাবশতঃ ঘমককে 
অঙ্গ অলংকাররূপে গ্রহণ করা যাইবে না ও সেই কারণেই সেই সব 
ক্ষেত্রে ঘমকাদির ব্যবহার পরিহার করা কর্তব্য। 


মূল 
২৩। অস্যৈবার্থস্য সংগ্রহ-শ্লোকাঃ__ 
রসবন্তি হি বন্তুনি সালংকারাণি কানিচিং। 
একে নৈব প্রযত্তেন নির্বত্যন্তে মহাকবেঃ ॥ 
যমকাদিনিবন্ধে তু পুথগ যত্বোহস্য জায়তে। 
শক্তস্যাপি রসেহঙগতং তস্মাদেষাহ ন বিদ্ততে ॥ 
রসাভাসাঙ্গভাবস্ত যমকাদের্ন বার্ধতে 


ধ্বন্যাত্মভূতে শূঙ্গারে তঙ্গত৷ নোপপদ্তে ॥ 


লোচন টাক। 
যুক্তিরিতি। সর্বব্যাপকং বস্তিত্যর্থঃ।  রসেতি। রসসমবধানেন 
বিভাবাদদিঘটনামেব কৃুর্বস্তন্নাস্তরীয়কতয়! যমাসাদয়তি স এবাত্রালঙ্কারো 
রসমার্ণে নান্তঃ। তেন বীরাভূতাদিরসেঘপি যমকাঁদি কবেঃ প্রতিপতুুশ্চ 
রসবিক্বকাখ্যযেব সবত্র। গড্ডরিকা প্রবাহোপহতসহদয়ধুরাধিরোহণবিহীন- 
লোকাবর্জনাতিপ্রায়েশ তু ময় শূঙ্গারে বিপ্রলন্তে চ বিশেষত-_ইত্যুক্তমিতি 
তাবঃ। তথাচ 'রসেহঙ্গত্বং তন্মাদেযাং ন বিদ্যতে' ইতি সাঁমান্তেন 
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অনুবাদ 
এই অর্থেরই অংগ্রহ-ক্লোকসমূহ হইতেছে-_ 
কোন কোন ক্ষেত্রে রসলমন্িত ও সাংলকার বন্ত মহাকবির এক 
প্রযত্ণেই জম্পল্প হুর। কবি জমর্থ হইলেও ঘমকাদিরচনায় ভাহার 
পৃথক বত্বের প্রয়োজন হয় ; অতএব ইহাদের রসাজত্ব হয় ন। কিন্তু 
রসাভামে যমকার্দির অঙ্গভাব বাধিত হয় না। কিন্তু যে শৃজার রজের 
আত্ম। ধবনি, ভাহাতে ইহাদের অঙ্গত্ব উপপক্ন হয় ন। 


বানরের 
রসও অলংকারের পারস্পরিক সম্ছন্ধ নির্ণয় এবং শূঙ্গারা্দি রসের 
ক্ষেত্রে যমকাদির প্রয়োগ কেন হইবে না, কোথায় যমকাদির প্রয়োগ 
হইতে পারে-__ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে, 
এই সংগ্রহ-শ্লোকসমূহে তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। 





বক্ষ্যতি। নিশ্পত্তাবিতি। প্রতিভাগ্চগ্রহাৎ স্বয়মেব সম্পত্তৌ নিষ্পাদনান- 
পেক্ষায়ামিত্যর্থ। আশ্যরধ্ভূত ইতি । কথমেষ নিবদ্ধ ইত্যছ্ূতস্থানম্‌। করকি- 
সলয়ন্যস্তবদনা শ্বাসভাস্তাধর1 প্রবর্তমানবাম্পভরনিরুদ্ধকণঠী অবিচ্ছিন্নরুদিতচঞ্চৎ- 
কুচতটা রোধমপত্রিত্যজস্তী চাটুক্ত্যা যাবৎ প্রসান্থতে তাঁবদীর্য্যা বিপ্রলম্তগতানুভীবা 
চর্বণাবহিতচেতস এব বক্ত,ঃ শ্লেধরূপকব্যতিরেকাগ্া অযত্রনিপ্পন্নাম্চ্বক্িতুরপি ন 
রসচর্বণ।বিদ্বমাদধতীতি | 

লক্ষণমিতি। ব্যাপক মিত্যর্থ;। 'প্রবন্ধেন ক্রিয়মীণ' ইতি সম্বন্ধঃ। অতএব 
বদ্ধি-পূর্বকত্বমবস্স্তাবীতি বুদ্ধি-পূর্বকশব্ব উপাত্বঃ। রূসসমবধানাদন্তো যতো 
যদ্রাস্তরমূ। নিরপ্যমগাণানি সম্তি দুর্ঘটনানি। বুদ্ধি-পূর্বং চিকীধিতান্তাপি কর্তম- 
শক্যানীত্যর্থঃ। তথা নিরপামাণে ছুর্ঘটনানি কথমেতানি রচিতানীত্যেবং 
বিল্ময়বহানীতি । অহং পূর্বঃ অগ্র্য ইত্যর্থঃ। অহমাদাবহমাদে প্রবর্ত ইত্যর্থঃ | 
অহংপূর্বঃ ইত্যন্ত ভাবোহহস্পুর্থিকা। অহমিতি নিপাতো বিভক্তি প্রতিরূপ- 
কোহদপ্রর্থবৃত্তিঃ । 

এতদিতি-_অহং পৃর্ধিকয়া পরাপভনমিত্যর্থঃ ৷ কানিচিদিতি--কালিদাসাদি- 
কতানীত্যর্থ। শত্তন্তাপি পৃথগদ্ধো জায়ত ইতি লমবন্ধঃ। এবামিতি। 
বষকার্দীনাম্‌। ধ্বন্যাত্বভৃতে শুঙ্গারে ইতি যছুক্তং তৎ প্রীধান্ডেনাধয্লোকেন 
সংগৃহীতে ধ্বন্তাত্মভৃত ইতি | ২৩ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৭৫ 


| মূল 
২৪। ইদানীং ধ্বন্যাত্মভূতস্য শূঙ্গারস্য ব্যজকোহলংকারবর্গ 
আখ্যায়তে-__ 
ধ্বন্যাঝ্মভূতে শুঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ। 
রূপকার্দিরলংকারবগ” এতি থার্থতাম ॥১৭ 


অলংকারো৷ হি বাহালংকারসাম্যাদর্গিনশ্চারুত্ব-হেতুরচ্যতে । 
বাচ্যালংকারবগণশ্চি রূপকাদির্ষাবানুক্কো বক্ষ্যতে কৈশ্চিৎ 
অলৎকারানামনন্তত্বাৎ। স সর্বোহপি যদি সমীক্ষ্য বিনিবেশ্ঠুতে 
তদলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযস্য ধ্বনেরঙ্গিনঃ সর্ব স্যৈব চাকুত্বহেতু নিষ্পগ্ভাতে। 


অনুবাদ 
এখন-ধ্বনি যাহার আত্মভূত-_সেই শুঙ্গারের ব্যঙ্জক অলংকার 
সমুহের বিষয় বল! হইভেছে-_ 
যে শূঙ্জারে ধবনি আত্মভূভ হইয়াছে, তাহাতে সবিশেষ পর্যবেক্ষণ 
সহকারে সন্নিবেশিত হইলে রূপকাদি অলংকারসমূহ যথার্থত। লাভ 
কন্রে। 
বাস্থা অলংকারের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ কাব্যালংকারও অঙ্লীর (অঙ্গা 
রসের ) চারুত্বহেতু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এবং বূপকাদি যে 
সব বাচ্যালংকারের কথ। বল হইয্লাছে এবং অলংকারসমূহ অনস্ত 
বলিয়া ষে সব অলংকারের কথা কেহ কেহ (পরে) বলিবেন-_ যদি 
সেই সব বাচ্যালংকার সবিশেষ পর্যবেক্ষণের সহিত প্রযুক্ত হয়, 
তাহ! হইলে সেগুলি সকলেই সর্বপ্রকার অলক্ষ্যব্রমব্যজ্যধবনির 
চারুত্বের“হতু হইবে। 
বাসুদেব 
পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে শূঙ্গারাদি রসের ক্ষেত্রে ঘাহা যাহ] বর্জনীয়, 
তাহাদের কথা বল! হইয়াছে । বর্তমান অনুচ্ছেদে এই সব রসে যাহা 
যাহা গ্রহণীয়, ও কিভাবে সেগুলি গ্রহণীয়-_-তাহা! বলা হইতেছে। 
পূর্বে ঘেমন শৃঙ্গার রসকে লক্ষ্য করিয়া অনুপ্রাস, যমকাদির প্রয়োগ 
নিষেধ করা হইয়াছিল, এখানেও তেমনি শৃক্ষার রসকেই লক্ষ্য করিয়' 


খ ধঙালোকঃ 


অলংকার-সন্নিবেশের নিয়মের কথা! বল! হইতেছে। বস্তুতঃ অঙ্গী 
রসের ব্যঞ্জক অঙ্গ অলংকাররূপে সন্নিবেশিত হইবার এই নিয়ম শুধু 
শৃঙ্গার নয়, সকল রসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিয়মটি হইতেছে 
'অমীক্ষ্য,...বিনিবেশিতঃ__যথাযথ পর্য্যবেক্ষণসহকারে উদ্দিষ্ট রসের 
অভিব্যঞ্জক ও পরিপোষক অঙ্গরূপে ঘদি এইসব অলংকার সঙন্মিবিষ্ট 
হয়, তাহা হইলেই তাহার! যথার্থতা লাভ করে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অঙ্গ 
অলংকাররূপে গণ্য হয়। 

“বাচ্যালংকা রবর্গন্চ'*মনস্তত্বাঘ”__ভামহাদি প্রাচীন আলংকারিক- 
গণ রূপকার্দি যে সব বাচ্যালংকারের কথা বলিয়াছেন এবং অলংকার- 
সমূহ অনস্ত বলিয়া! পরবর্তী আলংকারিকগণও যে সব নুতন অলংকার 
সুষ্টি করিবেন ; প্রতিভা অনন্ত বলিয়া নূতন নুতন স্ষ্িও অসীম । 
স্থতরাং ভবিষ্যৃতে নূতন নৃতন যে সব অলংকার প্রতিভাবান কবিগণ সৃষ্টি 
করিবেন । 

“সমীক্ষ্য' বিশেষ পর্যাবেক্ষণ সহকারে । 


মূল 

২৫। এষ! চান্ত বিনিবেশনে সমীক্ষা 

বিবক্ষ1! তৎপরত্তেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন। 

কালে চ গ্রহণ-ত্যাগৌ নাতিনির্বহণৌষিতা ॥১৮ 

নিবুণট়াবপি চাঙ্গত্বে যত্ন প্রত্যবেক্ষণম্‌। 

রূপকাদেরলংকারবগস্যাঙ্গত্ব-সাধনম, ॥১৯ 
রসবন্ধেদ্যত্যাৃতমনাঃ কবিরধমলংকারৎ তদঙ্গতয়। বিবক্ষতি। 
যথা-- 


চলাপাঙ্গাৎ তৃষ্টিৎ স্পৃশসি বহুশে! বেপথুযতীং 
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃঢ় কর্ণীস্তিকচরঃ। 
করে ব্যাধুদ্বত্যাঃ পিবসি রতিসবহুমধরম, 
বয়ং তত্বান্বেযাম্বধুকর হত স্বৎ খলু কৃতী ॥ 
_ অত্র হি ভ্রমর-স্ভাবোক্তিরলংকারো৷ রসানুগুণঃ ॥ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ রঃ 


অনুবাদ 

এবং অলংকার-সম্নিবেশে ইহাই হইতেছে সনীক্ষা-_ 

রসপর করিয়াই অলংকারের বিবক্ষ। হইবে, অঙ্গিরূপে কখনও নয়। 
সময়মত তাহার গ্রহণ ও ত্যাগ হইবে এবং অভ্যন্তভাবে (প্রকটভাবে ) 
তাহার নির্বাহ হউক-_এনপ ইচ্ছ! থাকিবে না । আর ষদ্ধি সেইন্ভাবে 
নির্বাহ হুরও, তাহা হইলে বত্রসহকারে পয“বেক্ষণ করিতে হইবে যে 
তাহা যেন অঙ্গরূপেই থাকে; এইভাবে বূপকাদি অলংকারসমূহের 
ভঙত্বসাধন হইয়! থাকে। 

রসস্থ্টিতে অতিরিক্ত মনোনিবেশকারা কবি যে অলংকারকে রসের 
অঙ্গরূপে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছ। করেন, (তাহার উদাহরণ ) েমন-_ 

হে মধুকর! তুমি বেপথমতী নারীর চঞ্চলকটাক্ষযুক্ত নয়ন 
বছুবার স্পর্শ করিতেছ; তুমি ইহার কর্ণের নিকট বিচরণ করিয়া 
অন্তরঙজ সধার মত ম্বতু শব্দ করিভেছে; হস্ত দুইটি প্রকম্পিতকারিণীর 
রতিসর্ধন্থ অধর তুমি প(ন করিতেছ ; আমর। তন্বান্বেষণ করিতে গিনা। 
মরিলাম ; তুমিই প্রকৃতপক্ষে কৃতী । 

এখানে ভ্রমর-স্বভাবোক্তি অলংকাঁরটি রসের অনুকূলই বটে ॥ 

বাসুদেব 

কিভাবে সমীক্ষাসহকারে অলংকারসমূহের প্রয়োগ করিলে 
তাহারা রসের অঙ্গীভুভ হইবে এখানে তাহারাই শীতি নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এই নীতিগুলি হইতেছে--(১) রসপর করিয়া অলংকারের 
প্রয়োগ করিতে হইবে, ও অঙ্গিরূপে কখনই অলংকারের প্রয়োগ হইবে 
না-(২) রসস্গ্রির প্রয়োজনমত অলংকারের গ্রহণ ও ত্যাগ হইবে 

৩) অলংকারগুলি নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হইবে না এবং 


লৌচন টাকা 
ইদ্গানীমিতি | হেয়বর্গ উক্তঃ। উপাদেয়বর্ত বক্তব্য ইতি ভাবঃ। 
ব্ঞ্নক ইতি । যশ্চ যথা চেত্যধাহারঃ। যথার্থতামিতি। চারুত্বহেতুত।- 
মিত্যর্থঃ। উত্ত ইতি। ভামহাদিভিরলঙ্কারলক্ষণকারৈঃ। বক্ষ্যতে চেত্যত্র 
হেতুমাহ--অলঙ্কারাণাননস্তত্বাদ্িতি। প্রতিভানত্ত্যাদন্তৈরপি ভাবিভিঃ কৈশ্চি" 


পিত্যর্থঃ ৷ ২৫ 


পচ ধন্ালোকঃ 


(৪) অলংকারসমূুহের আত্ান্তিক নির্বাহ হইলেও তাঁহারা! যেন রসের 
অঙ্গরূপেই থাকে-ত্সহকারে ইহা! দেখিতে হইবে । এই অনুচ্ছেদে 
ও পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উদাহরণের সাহাঁষ্যে লেখক উক্ত নীতিগুলি 
সমর্থন করিবেন। বর্তমান অনুচ্ছেদে “চলাপাঙ্গাং ইত্যাদি উদাহরণে 
উপযুক্ত নীতি-সমূহের মধ্যে প্রথমটির অর্থাড “বিবক্ষা তগুপরত্বেন 
নাঙ্গিত্বেন কদাচন' _-এই নিয়মের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 

উদ্ধৃত প্লোকটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ হইতে গৃহীত। 
ইহা! শকুস্তলার প্রতি প্রেমাভিলাষী দুক্সন্তের উক্তি। এখানে রস 
হইতেছে সন্তোগ-শৃঙ্গার এবং অলংকার হইতেছে স্বভাবোক্তি ; কেহ 
কেহ বলেন এখানে অলংকার হইতেছে রূপকসমন্থিত ব্যতিরেক ; 
শকুগ্তলার চক্ষু কেবল নীলোৎপল মনে করিয়া ভ্রমর তাহাকে বারংবার 
স্পর্শ করিতেছে; আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়কে পদ্ম মনে করিয়া কর্ণমূলে 
মূ গুঞ্জন করিতেছে; শকুম্তলার অধর মধুর আধার বলিয়! ভ্রমর তাহা 
পান করিতেছে ;__এইভাবে পন্মভ্রমে বারংবার স্পর্শ, গুপ্তন, মধুপান 
প্রভৃতি দ্বারা ভ্রমর-স্বভাবোক্তি-অলংকাঁব স্থন্দরভাবে অজী সস্ভোগ- 
শৃর্জার রসকে অভিব্যঞ্জন দান করিয়াছে । অলংকার এখানে অঙ্গরূপে 
ও অঙ্গিরসপর হইয়াই সঙ্নিবি্ট হইয়াছে। 


মূল 
২৬। 'নাঙ্গিত্বেনে তি ন প্রাধান্যেন। কদাচিদ্্‌ রসাদি- 
তাৎপর্ষেন বিবন্ষিতোহপি হালংকারঃ কশ্চিঙ্গিত্েন বিবক্ষিতে। 
দৃপ্তাতে | যথা__ 
চক্রাভিঘাতপ্রসভাজ্ঞয়ৈৰ চকার ঘে৷ রাহ্ুবধূজনস্য | 
আলিঙ্গনোদ্দীমবিলসবন্ধ্যং রতোৎসবং চুম্বনমাত্রশেষম, ॥ 
অত্র হি পর্যায়োক্তস্য অঙ্গিত্বেন বিবন্ষা রসাদ্িতাৎপধ্যে 


সত্যশাও 


তন্ুবাদ 
'দাজিত্বেন” ইহার অর্থ হইতেছে-_প্রধানন্কাবে নর । কখনও কোন 


দ্বিতীয় উদ্দোতঃ ৭৯ 
অলংকার রসার্দি-তৎপররূপে বিবক্ষিত হইলেও (পরে ) অজিরূপে 
বিবক্ষিত হইতে দেখা যায়। যেমন-_ 

চক্রাতিঘাতরূপ অলঙ্ঘনীয় আদেশ দ্বার বিনি রাহুবধুগ্ঠণের উদ্দাম 
আলিজনরূপ বিলাসশুস্য রতোণুসবকে চুন্বনমাত্রে নিঃশেষিত করিয়া- 
ছিলেন। 

বাস্র্দেব 

২১৮ কারিকায় অলংকার-প্রয়োগের শিয়ুম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ 
'নাঙ্গিত্বেন কদাচন' । এথানে 'নাঙ্গিতবেণ” শবের দ্বারা বল! হইয়াছে 
ঘে অলংকার যেন রস অপেক্ষা প্রধানভাবে বিবক্ষিত্ত না হয়। কিন্তু 
কখনও কখনও দেখ! যায় যে যদিও কবি রসতত্পরব্ূপে অলংকার- 
প্রয়োগের ইচ্ছা করিয়াছেন, তবুও বাস্তবিকপক্ষে সেই অলংকার অঙ্গি- 
রূপেই প্রকাশিত হইয়! পড়িয়াছে। সেইরূপ একটি উদাহরণ হইতেছে 
--চক্রাভিঘাত”__ ইত্যাদি ; এই উদাহরণে পর্যায়োক্ত অলংকারের 
ব্যবহার হইয়াছে । 

এই উদাহরণে লেখক ভগবান বাস্থদেবের বীর্যাতিশয়কে প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন। এই উদ্দিষ্ট বিষয়টিকে সোজানুজি প্রকাশ 
ন1 করিয়া প্রকারান্তরে ঘুরাইয়া বলিতে চাহিয়াছেন। রাহুবধূগণের 
চুহ্বনমা ত্রশেষ উদ্দাম আলপিঙ্গনবিহীন রতোতসবের কথা বলিয়া কাব 
বিষুচক্রের শক্তিকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। মৃতরাং এখানে 
পর্ধ্যায়োক্ত অলংকার হইয়াছে | 


লোচন টাক। 

সমীক্ষ্যেতি। সমীক্ষ্যেত্যনেন শব্দেন কারিকায়ামুক্তেতি ভাবঃ। শ্লোক" 
পাদেু চতুর্ু গ্লোকার্ধে চাঙ্গত্বলাধনমিদম্‌) রূপকার্দিরিতি প্রত্যেকং সম্বন্ধ; 
যষলঙ্কারং তদক্তয়া বিবক্ষতি নাঙ্গিত্বেন, ঘমবসরে গৃহাতি, যমবসরে ত্যজতি, 
বং নাত্যন্তং নির্বোঢ,মিচ্ছতি, বং যক্দাদজত্বেন প্রত্যবেক্ষতে, য এবমুপনিবধ্য- 
মানো রলসাভিব্যক্তিহেতৃর্ভবতীতি বিততং মহাবাক্যম্‌। তন্মহাবাক্যমধ্যে 
চোর্দাহরণাবকাশমুদাহরপন্বরূপং তগ্যোজনম্‌ তৎসমর্থনং চ নিরপয়িতুং 
্রস্থাস্তরমিতি বৃত্তি্রন্থন্য সম্বন্ধ | 


৮০ ধভালোকঃ 


কেহ কেহ বলেন যে এখানে পর্য্যায়োক্ত অলংকারই কবির প্রধান 
বিবক্ষা, রস|দ এখানে প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় নাই। অতএব 
বৃত্তিতে যে বলা হইয়াছে 'রসাদিতাণ্পর্য্যে সতি'_তাহা ঠিক হয় 
নাই। তদুত্তরে শ্রীমদভিনবগুগ্ুপাদ বলেন-_এখানে প্রধান বিবঙ্া 
পর্ধ্যায়োস্ত অলংকার নয়। প্রধান বিবক্ষা হইতেছে, ভগবান 
বাস্থদেবের প্রতাপ; তবে তাহা চারুত্বহেতুরপে এখানে শোভা 
পাইতেছে না-_চারুত্বের হেতু হইতেছে পর্যাপ্োক্ত অলংকার । সুতরাং 
এখানে পর্ধ্যায়োক্ত রসাঁদিতশুপর হইলেও, অঙ্গিরূপেই বিবক্ষিত 
হইয়াছে । এখানে অলংকার রসের অঙ্গীভূত হুইয়াও পরিপোষণীয় 
রসকে আচ্ছাদিত কৰিয়৷ রাখিয়াছে। 


মূল 
২৭। অঙ্গত্বেন বিবন্ষিতমপি যমবসরে গুহ্গাতি, নানবসরে। 
অবসরে গৃহীতির্যথা_ 
উদ্দামোৎ্কলিকাং বিপাণ্,ররুচং প্রারবজ্স্তাৎ ক্ষণ 
দ্ায়াসং শ্বসনোদ গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মন2। 
অগ্ঠোষ্ঠানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাৎ ঞ্ুবং 
পশ্ঠন্‌ কৌপবিপাটলছ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিব্যাম্যহম,॥ 





চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর! বয়মেবংবিধাভিলাষচাটুপ্রবণা অপি 
তন্বান্থেষণাহস্ববুত্তেংবিষ্যমীনে হতা আয়াসপাত্রীভূতা জাতাঃ। ত্বং খন্থিতি।' 
নিপাভেনাষদ্বসিদ্ধং তবৈব চরিতার্থত্বমিতি শকুস্তলাং প্রত্যভিলাধিণে 
চুয্ত্তস্তেয়মুক্তিঃ। তথাহি কথমেতদীয়কটাক্ষগোচরা ভূয়াম্ম। কথমেষাপ্মদভি- 
প্রায়ব্যঞ্জকং রহোবাক্যমাকর্্যাৎ, কথং নু হঠাদনিচ্ছত্ত্যটা অপি পরিচুত্বনং 
বিধেয়াম্মেতি যদম্মাকং মনোরাজ্যপদবীমধিশেতে--তত্তবাধদ্রপিদ্ধম | ভ্রমরো 
হি নীলোৎপলধিয়া তদাশঙ্কাকরীং দৃষ্টিং পুনঃ পুনঃ ম্পূশতি। শ্রবণাবকাশ- 
পর্যন্তত্বা্চা নলেত্রয়োরুৎপলশঙ্কানপগমাত্ত্রিবর দন্বনমান আন্তে। সহজ- 
সৌকুমারধ্যত্রাসকাতরায়াশ্চ রতিনিধানভূতং বিকসিতারবিন্দকুবলয়ামোদমধুর- 
মধরং পিবতীতি ত্রমরম্বভাবোক্তিরলঙ্কারোহলতামেব প্রকতরনক্ঠোপগতঃ | 
আন্তে তু ভ্রমরন্বভাবে উক্তির্যস্তেতি ভ্রমরম্বভাবোক্তিরত্র রূপক-ব্যতিরেক 


ইত্যাঃ। ২৬ 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোত: ৮১ 


ইত্যত্র উপমামলেষস্য | 
গৃহীতমপি চ ঘমবসরে ত্যজতি তদ, রসানুগুণতয়ালংকারাস্ত- 
রাঁপেক্ষয়। ৷ 
যথা_ 
রক্তত্বৎ নবপল্লবৈ রহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়। গুণৈ 
স্তামায়ান্তি শিলীযুখাঃ স্মরধনুযুক্ততস্তথা মামপি। 
কাস্তাপাদতলাহতিস্তবযুদে তদন্মমাপ্যাবয়োঃ 
সর্বং ভুল্যমশোক ! কেবলমহৎ ধাত্রা সশোকঃ কৃত? ॥ 
অত্র হি প্রবন্ধপ্ররত্তোহপি প্লেষো ব্যতিরেকবিবক্ষয়। ত্যজ্য- 
মানে! রসবিশেষৎ পুষণাতি ॥ 


অনুবাদ 


অঙ্গবূপে বিবক্ষিত হইলেও যাহাঁকে অবসরমভ গ্রহণ করা হয়, 
অনবসরে নয়। অবজরে গ্রহণ, যেমন-_ 

উচ্গভকলিকা, পাওুরবর্ণ, সেই মুভুর্তেই আরব্ধবিকাশ মদ্দন- 
বৃক্ষসমন্থিত এই উদ্ভ।নলতা” যাহ! বায়ুর হিল্লোলের দ্বারা অবিরাম- 
ভাবে আপনার আন্দোলন-যত্ব বিস্ত।র করিতেছে,--অগ্ত কামার্ত নারীর 
মভ এই যে লতা-_হহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমি নিশ্চয়ই দেবীর 
মুখ রোষকবায়িত করিব । 

এখানে উপমা-ক্লেষকে অবসরমভ গ্রহণ কর! হুইয়াছে। 

গ্রহণ কর! হইলেও যে অলংকারকে অবসসরমত ত্যাগ করা হয়, 
তাহা রসের অনুকূলভার জঙ্য অস্ত অলংকারের অপেক্ষায় কর! হুইয়! 
থাকে। যেমন-- 

হে অশোক! তুমি নবপল্পবের দ্বারা অনুরঞ্জিত ; প্রিয়ার প্রশংস- 
শীয় গুণাবলীর ত্বার। আমিও অনুরঞ্জিত। পুষ্প হইতে মুক্ত ভ্রমরসমুহ 
তোমার উপর পতিত হয়; আমার উপরেও মদনের ধনু হইতে 
মুক্ত বগসমুহ পতিত হুয়। কান্ত।র পদ্দাঘাত ভোমার যেমন আনন্দের 
কারণ হয়, তেমনি আমারও হয়। আমাদের সবই সমান। বিধাতা 
কেবল আমাকে স-শোক (শোক-যুক্ত ) করিয়াছেন । 


ও ধ্বনালোকঃ 


এখানে রচনায় ঠ্লোবালংকার, আরম্ভ করা! হইলেও, ব্যতিরেক- 
বিবক্ষা বশত: পরিত্যক্ত হইয়া! রসবিশেষকেই পুষ্ট করিতেছে । 


বাসুদেব 

এই অনুচ্ছেদে, ২১৮ কারিকায় উক্ত “কালে চ গ্রহণ-ত্যাগো 
এই অংশ উদাহরণ সহকারে আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রহণ-ত্যাগের 
নীতি দীড়াইয়! রহিয়াছে-_মুল প্রয়োজনের উপর-_এবং সেই মূল 
প্রয়োজন হইতেছে--অঙ্গী রসের আনুকূল্য বা অভিব্যপ্তন ৷ 
প্রয়োজনমত অলংকারগ্রহণের উদাহরণরূপে রত্বাবলী নাটকের 
“উদ্দামোত্কলিকাম”__ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা? উপমা- 
শ্রেষের উদাহরণ। উপমাঁশ্লেষ এখানে ভাবী নর্ধ্যাবিপ্রলম্তরসের 
পরিপুষ্টি সাধনের উপায়রূপে সহৃদয় প্রতিপত্তার রসাম্বাদে সাহায্য 
করিতেছে । অতএব এখানে এই অলংকারের গ্রহণ সঙ্গত হইয়াছে! 

উদাহ্ৃত শ্লোকে লতাকে নারীর সহিত তুলনা করায় উপমা 
অলংকার হইয়াছে। শ্রোকে ব্যবহৃত বিশেষণসমূহ গ্রিস্ট হওয়ায় 
শ্রেধালংকার হইয়াছে । 

'উদ্ধামোকলিকাম্‌!__যাহাঁর প্রচুর কলিকা বা কুঁড়ি উদ্গত 
হইয়াছে, অথবা।, যাহার গভীর উতকী জন্মিয়াছে। 

'প্রারন্ধজ স্ত।ং_-যাহার বিকাশ আরম্ত হইয়াছে; অথবা ঘিনি 
মদনজাত মুখবিকাশ করিয়! থাকেন ( জ্স্তণ-হাই তোলা ); শ্বসনোদ্‌- 
গটমঠ-_-বসম্তবায়ুর হিল্লোলের দ্বারা, অথবা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা । 


লোচন টাক। 
চক্রাভিঘাত এব প্রস্ভাঙ্ঞা অলঙ্বনীয়ো নিয়োগন্তয়। যো রাহুদগঘ়িতানাং 
রতোতৎসবং চম্বনমাত্রশেষং চকার। যত আলিঙ্গনমুদ্দামং প্রধানং যেধু বিলাসেষু 
তৈরবন্ধাঃ শুন্যোইসৌ রতোৎসবঃ। অত্রাহ কশ্চিং__পধ্যায়োক্তমেবাত্র কবেঃ 
প্রাধান্তেন বিবক্ষিতং, নতু রসারদদি। তংকথমুচ্যতে রসাদিতাৎপর্যে সত্যপীতি। 
মৈবমৃ) বাস্থদেবপ্রতাপোহ্ত্র বিবক্ষিতঃ। মস চাত্র চারুত্বহেতুতয়া ন 
চকান্ডি, অপি তু পর্যায়োস্তমেব | যস্তপি চাত্র কাব্যে ন কাচিদ্দোযাশঙ্কা, তথাপি 
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'আত্মনঃ--লতার বা দেবীর। “আয়াসম্”_আন্দেলন-যত্র বা মনের 
সন্তাপ ; 'জমদ্নাম্‌'__ মদন শামক বৃক্ষের সহিত বা মদনযুক্ত হইয়া; 
এখানে, “প্রুবম্‌'_শব্দটির প্রাধান্য এই কারণে যে ইহ ঈ্্যাবি প্রলত্ত- 
রসের অবকাশ স্ষ্টি করিয়াছে । 


অলংকারের ত্যাগ কেন হয় তাহা বৃন্তির গৃহীতমপি.".পেক্ষয়া'__ 
এই অংশে বলা হইয়াছে । দেখা যায় যে কোন অলংকার প্রথমে 
গৃহীত হইলেও পরে তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে; অন্য অলংকাঁর- 
সন্নিবেশের ও উদ্দিষ্ট রসের আনুকুল্য করার উদ্দেশ্যে ইহা করা হয়। 
ররক্তত্বং'_ইত্যাদি শ্লোকটি ইহার উদাহরণ । ইহাতে প্রথম তিন পাদে 
ব্যবহৃত অলংকার হইতেছে হেতু-শ্রেষ এবং শেষ পাদে ব্যবহ্গত অলংকার 
হইতেছে--ব্যতিরেক ; উদ্দেশ্য হইতেছে অঙ্গী রস বিপ্রলস্তশূঙ্গারের 
পরিপুষ্টিসাধন করা । তাহা হইলে আরব্ধ অলংকার ত্যাগের যে দুইটি 
কারণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে_অন্য অলংকারের অপেক্ষা এবং 
রসানুকুল্য__সেই ছুইটি কারণই এখানে বিদ্বামান ! অত্র হি" পুষ্ণাতি, 
_বৃত্তির এই অংশে ইহাই বলা হইয়াছে । 


'রক্তস্তং___ইত্যাদি শ্লোকের বাখ্যায় অভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন__ 
“এখানে হেতুণ্লেষ হইয়াছে । সহোক্তি, হেতু ও উপমা অলংকার 
বিশেষভাবে শ্লেষ কর্তৃক অনুগুহীত হয় । এই কারণেই ভামহ বলিয়াছেন 
_-তিৎসহোক্ত্যপমাহে হু-নির্দেশাত ত্রিবিধম” | অবশ্য এতদ্বারা অন্য 
অলংকার শ্রেষের অনুগ্রাহক হইবে না-_-এরূপ বলা হয় নাই । 


“সশোক১-_এই শব্ষের দ্বারাই ব্যতিরেক অলংকারের প্রবর্তন 
করা হইয়াছে । এতদ্ারা বিপ্রলস্তশূঙ্গারের পরিপোষক নির্বেদ, চিন্তা 
প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে । 


ৃষ্টাস্তবদেতৎ-_ষত্প্রকুতম্ত পোধণীয়ন্ত স্বর্বপতিরস্কারকোইল্গভূতোহপ্যলক্কারঃ 
সম্পন্ভতে । ততশ্চ কচিদনৌচিত)মাগচ্ছতীত্যয়ং গ্রস্থকৃত আশয়ঃ। তথাচ 
গ্রন্থকার এবমগ্রে দশত্রিষ্যতি । মহায্সনাং দূষণে দখোষণমাত্মন এব দূষণমিতি 
নেদং দূষণোর্দাহরণং দণ্তম। ২৭। 
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মূল 

২৮। নীত্রীলংকারছয়সন্নিপাতঃ। কিৎ তহছি? অলং- 
কাঁরান্তরমেব প্লেষব্যতিরেক-লক্ষণং নরসিংহবদ, ইতি চে ন। 
তস্য প্রকারান্তরেণ ব্যবস্থাপনাৎ। ঘত্র হি শ্লেষবিষয় এব শব্দে 
প্রকারাস্তরেণ ব্যতিরেকপ্রতীতিগ্রায়তে, স তস্য বিষয়;। যথ! 
'স হরিনর্ণক্জা দেবঃ সহরিবরতুরগনিবহেন' ইত্যাদৌ। অত্র হি 
অন্য এব শব্দ? গ্লেষস্য বিষয়োহন্যশ্চ ব্যতিরেকস্য। যদি 
চৈবংবিধে বিষয়েলংকারান্তরকষ্পন। ক্রিয়তে, তৎ সংস্থাগ্রেবিষয়া- 
পহার এব স্যাৎ। হ্লেষমুখেনৈবাত্র ব্যতিরেকস্যাত্বলাভ ইতি 
নায়ং সংস্থ্ে বিষয় ইতি চে, ন। ব্যতিরেকস্য প্রকারান্ত- 
রেনাপি দর্শনাৎ। 


যথা-_- 
নে! কল্পাপায়বায়োরদয়রয়দলৎ্জ্াধারস্যাপি শম্য। 
গাচোদ-্গীর্ণোজ্ভবলভ্রীরহনি ন রহিত। নে। তমঃকজ্জলেন। 
প্রাপ্তোৎ্পত্তিঃ পতঙ্গানন পুনরুপগতা৷ মোষমুষঃত্বিষো৷ বে! 
ব্তিঃ সৈবান্যরূপা সুখ়তু নিখিলথীপ-দীপস্য দীপ্তি ॥ 


অত্র হি সাগ্যপ্রপঞ্চ-প্রতিপাদনং বিনৈব ব্যতিরেকো দশিতঃ। 
নাত্র শ্লেষমাত্রাচ্চ'কুত্প্রতীতিরস্ভীতি শ্লেষস্য ব্যতিরেকাঙ্গ- 
ত্বেনৈব বিবক্ষিতত্বীৎ, ন স্বতোহলংকারতা৷ ইত্যপি ন বাচ্যম.। 
যত এবংবিধে বিষয়ে সাম্যমাত্রাদপি সুপ্রতিপার্দিতাচ্চারুত্বং দৃশ্ঠাত 
এব। যথা-_ 

আক্রন্দাঃ স্তনিতৈবিলোচনজলান্যতন্তধারাম্থুভি 

সত বিচ্ছেদভুবশ্চ শোকশিধিন ভ্তল্যাক্ভড়িদবিভ্রমৈঃ | 

অন্তর্মে দয়িতামুখং তব শশী বৃত্তি; সমৈবাবয়ো 

সৎ কিং মামনিশৎ সখে জলধর। তব দ্চমেবোগ্ভতঃ ॥ 

| 
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অনুবাদ 

এধানে ছুইটি অলংকারের সংমিশ্রণ হয় নাই। তাহা হইলে কি ? 
যদি বল! হয়, 'নরসিংহে'র মত নলৌষ-ব্যতিরেক-লক্ষণযুক্ত অন্ত অলংকার 
হইয়াছে, তাহ! হইলে বলিব__ভাহ। নহে ; কারণ তস্ প্রকারে তাহা 
ব্যবস্থীপিত হয়। বেখানে হ্লেববিষয়ক শবেই অগ্কাপ্রকারে 
ব্যতিরেকের প্রতীতি ঘটে, সেখানে তাহ! তাহার € তন্য অলংকারের, 
সংকরালংকারের ) বিষয় । যেমন--তিনি হরি নামক দেব; আপনি 
শ্রেষ্ঠ অশ্বসমন্থিত বলিয়া সহরি ( হরি__অশ্ব )-_ইত্যাদি উদাহরণে। 
এখানে ( অর্থাৎ রক্তত্বং এই উদ্ণাহরণে ) এক শব্দ চ্লৌষের বিষয় এবং 
অন্ত শব্দ ব্যতিরেকের বিষয় । এইরূপ বিষয়ে যদি অন্য অলংকারের 
কল্পনা কর] হু, তাহ হইলে সংস্গ্টির বিষয়ই শেষ হইবে। বদি বল। 
হয়_ স্লেব মুখেই ব্যতিরেক নিজ বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছে, অভএব ইহ! 
সংস্থৃষ্টির বিষয় নয়, ভাহাও ঠিক নহে। কারণ অন্ঠ প্রকারেও 
ব্যতিরেক হুইয়াছে_-ইহ। দেখা যায় । যেমন-_ 

ষে বল্পাস্তকারী নিদারুণ বায়ু পর্বভকেও দলিত করিতে পারে, 
তাহা যে বস্ভিকাকে নিভাইতে জমর্থ হয় না; দিবাভাগে অন্ধকাররূপ 
কজ্জলের দ্বার। যাহার নুপ্রকাশ উজ্জ্বলপ্ী। নষ্ট হয় না; পতঙ্গ হইতে 
যাহার। ধ্বংস হয় না, বরং উৎপত্তিই হইয়। থাকে; নিখিলবিশ্বরূপ 
প্রদীপের জোতিম্বরূপ সূর্য্যের দীণ্তিবূপ অভিনব বন্তিকা তোমাদের 
সুখবিধান করুক । 

এই উদ্দাহরণে সাম্যবাচক শব্ের প্রতিপাদন ব্যতীতই ব্যতিরেক 
দর্গিভ হইয়াছে । এখানে (“রজত্বং ইত্যাদি উদ্দাহরণে ), কেবঙ্গমান্র 
শ্লেব হইতেই চারুত্ব-প্রতীতি হয় নাই ; সুতরাং একথ। বল! যাইবে 
না যে শ্লেব (এখানে) ব্যতিরেকের অঙ্গরূপেই বিবক্ষিত হুইন্লাছে 
বলিয়। ইসা নিজেই অলংকার হয় নাই। কারণ এরূপ বিষয়ে সাম্য- 
মাত্র হইতেই চারুত্ব সুন্দরভাবে প্রতিপাদিভ হয় এরূপ দেখাই যায় । 

যেমন-_ 

ছে সখে জঙলধর! আমার ক্রন্দন ভোমার গর্জজনের সহিত, 
আমার নয়নাশ্রুঃ তোমার অবিশ্রান্ত বারিধারার সহিত, ভাঙার বিচ্ছেদ 
জাভ (আমার) শোকাগ্রি তোমার বিদ্যুদ্-বিভ্রমের সহিত এবং 
আমার অস্তরস্মিত প্রিরামুখ ভোদার মধ্যদ্হিত চন্দ্রের সহিত ভুলনীয় ; 
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আমাদের উভয়ের বৃত্তি সমান ; ভবে কেন তুমি সর্ধদ1! আমাকে দগ্ধ 
করিতে উদ্ভত হুইয়াছ ?_ ইত্যাদি উদ্দাহরণে। 


বাস্দ্দেব 

পূর্বের অনুচ্ছেদে 'রক্তত্ব- ইত্যাদি উদাহরণে দেখানো হইয়াছে 
যে প্রয়ৌোজনমত অলংকার ত্যাগ কর! হইয়াছে ; এখানে যদিও হেতু- 
শ্লেষ দিয়া! শ্লোক আরস্ত করা হুইয়াছে, তথাপি শ্লেষ ত্যাগ করিয়া 
ব্যতিরেককে গ্রহণ কর! হইয়াছে । বর্তমান অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে 
প্রতিপক্ষগণের অভিমত পর্য্যালোচনা-পূর্বক শ্বীয়্ মতের প্রতিষ্ঠা কর! 
হইয়াছে । 

প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন-_“রক্তত্বং ইত্যাদি উদাহরণে ধবনিকার- 
কথিত দুইটি অলংকার--শ্লেষ ও ব্যতিরেক-_হয় নাই এবং ব্যতিরেকের 
অপেক্ষায় শ্রেষ পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহ! হইলে 
উক্ত উদাহরণে কি হইয়াছে? উত্তরে প্রতিপক্ষগণ ৰলিবেন-_ শ্রেষ- 
ব্যতিরেক নামক অন্য অলংকার অর্থা সংকরালংকার হইয়াছে ; যেমন 
নিরসিংহ' এই উদ্াহরণে হইয়া! থাকে । অতএব এখানে গ্রহণ-বর্জন 
কিছুই হয় নাই। 

আনন্দবর্ধন উত্তরে বলিলেন-_ প্রতিপক্ষগণ যাহা বলিতেছেন, 
তাহ! ঠিক নহে: কারণন্বরূপ বলিলেন--“তন্ত প্রকারাস্তরেন 
ব্যবস্থাপনা”-__অর্থাৎ সংকর অলংকার অন্যভাবে ব্যবস্থাপিত হয় । 
তাহ! বৃত্তির “ধত্ত্র হি-"'ইত্যাদৌ”--এই অংশে বলা হইয়াছে । যে 


রামের 


লোচন টাকা 

উদ্দামা উদ্গতাঃ কলিকাঃ ষন্তাঃ। উৎকলিকাশ্চ রহরুছিকাঃ। ক্ষণাত্তশ্মিল্লে- 
বাবসরে প্রারধ1! জ.স্ত! বিকাসো যয়া। জ্‌.স্তাচ মন্মথকতোইজমর্দঃ। শ্বসনোদ্‌- 
গমৈবসম্তমারুতোষ্লাসৈরাত্মনো লতালক্ষণন্তায়াসমায়াসনমান্দোলনযদ্্মাতম্বতীম্‌। 
নিশ্বালপরম্পরাভিশ্চাত্মন আত্মাসং হৃদয়স্থিতং সম্ভাপষাতন্বতীং প্রকটীকুর্বাগাম্‌। 
সহ অমঅদনাখ্যেন বৃক্ষবিশেষণ মদনেন কফামেন চ। অন্রোপমাগ্লেষ 
ঈর্যাবিপ্রপন্তন্ত ভাবিনো মার্গপরিশোধকত্বেন স্থিতস্তচ্র্বণাভিমুখ্যং কুর্বননবসরে 
রসম্ত প্রমুখীভাবদশায়াং পুরঃসরায়মাণে! গৃহীত ইতি ভাবঃ। অভিনয়োইপ্য্র 
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শব্দ শ্লেষের বিষয়, তাহাতেই যদি প্রকারান্তরে ব্যতিরেকের প্রতাতি 
জন্মে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেই সংকরালংকাঁর ইহবে-_-সেই শকই 
সংকরালংকারের বিষয় হইবে। অর্থাৎ যেখানে একই বিষয়ে দুইটি 
অলংকারের জ্ঞান হয়, সেখানে সংকর অলংকার হইবে । যেমন “সঃ 
হরির্নান্া দেব সহরিঃ”--এই উদাহরণে “সহরি" শবটিই শ্রেষ ও 
ব্যতিরেক দুই অলংকারেরই বিষয় | “সঃ হরিঃ”-__তিনিই হরি, কিংবা! 
তিনি “সহরিঠ অর্থাৎ হরি বা অশ্বযুক্ত ; অতএব এই উদ্বাহরণটি “এক- 
বাচকানু প্রবেশসংকরের' দৃষ্টান্ত। 

“অজ হি..-ব্যতিরেকন্ঠ” কিন্তু “রক্তত্ব”_-ইত্যাদি উদাহরণে 
একই বিষয়ে, একই শব্দে উভয় অলংকারের প্রতীতি হয় না। এই 
উদ্াহরণে যে যে শব্দ শ্রেষের বিষয়, তাহাই ব্যতিরেকের বিষয় নয়। 
শ্লেষের বিষয় এখানে “রক্ত', শিলীমুখ__প্রভৃতি শব্দ; কিন্ত 
ব্যতিরেকের বিষয় 'অশোক--সশোকাদি' অন্য শব । অতএব এখানে 
একবাচকানুপ্রবেশ সংকর হয় নাই। 

এখন আপত্তি হইতে পারে ষে এক শব্দকে আশ্রয় করিয় এখানে 

ংকরালংকার না হইতে পারে ও সে কারণে এখানে “একবাচকানু 
প্রবেশ' সংকর হয় নাই এ কথ] সত্য হইতে পারে ; তবে সমগ্র বাক্যকে 
এক বিষয় ধরিলে এখানে এক-বিষয়ত্ব হইয়াছে একথা তো বলা যায়। 
সেই ভাবে উভয় অলংকারের একবিষয়ন্ব ধরিয়া এখানে প্লেষ-ব্যতিরেক 
সংকরালংকার হইয়াছে-- একথা বলিতে দোষ কোথায় ? 

“বদি চৈবংবিধে-."ম্যাশ- উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্টে 
এখানে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন_-ঘদি এইভাবে একবিষয়ন্ব ধর হয়, 
অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দকে না ধরিয়া, সমগ্র বাক্যকে আশ্রয় করিয়াই 


সপ পাপ 


প্রাকরণিকে প্রতিপদম্‌। অপ্রাকরণিকে তু বাক্যার্থাভিনয়েনোপাঙ্গাদিনা | 
ন তু সর্বধা নাভিনয় ইত্যলমবাস্তরেণ। ফ্রুৰশবশ্চ ভাবীর্ধ্যাবকাশপ্রদান- 
জীবিতম্‌। 

রক্তো লোহিতঃ। শহমপি বক্তঃ প্রবুদ্ধানুবাগঃ | তত্র চ প্রবোধকো 
বিভাবজ্তদীয়পল্পবরাগ ইতি মন্তব্যম্‌ । 





৮৮ ধ্বন্ালোকঃ বি 


একবিধয়স্তবের নির্দেশ দেওয়। হয় ও তদনুযায়ী সংকরাঁলংকারের কল্পনা 
করা হয়, তাহা হইলে জর্বত্রই সংকরালংকার হইয়া পড়ে-_সংসষ্ি 

ংকারের কোন অবকাঁশই থাকে না। অলংকার শান্ত্রে একাধিক 
অলংকারের মিশ্রণজীত দুই প্রকার অলংকারের কথ] বল! হইয়াছে ; 
সে দুইটি হইতেছে-_সংস্ষ্টি ও সংকর । যেখানে 'সংষোগ-্ায়েন স্ফুটা- 
বগমে! ভেদঃ, অর্থাৎ যেখানে অলংকারদ্বয়ের ভেদ স্তুষ্পষ্ট, সেখানে হয় 
'সংস্ষ্টি' অলংকার $ আর যেখানে “সমবায়-হ্যায়েন চাক্ফুটাবগমঃ ভেদ”, 
অর্থাৎ যেখানে অলংকারদ্বয়ের ভেদ সুস্পষ্ট নয়, সেখানে হয় “সংকর, 
অলংকার । আনম্দবর্ধন বলিতে চাহেন-_-ষদি সমগ্র বাক্যকে এক বিষয় 
ধরিয়া সংকরালংকারের কল্পনা কর! হয়, তাহ| হুইহে সংস্গ্টি অলংকারের 
কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কারণ এরূপ মিশ্র অলংকার 
সর্বক্ষেত্রেই সংকরালংকার-হইয়! যাইবে । শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদও ইহাই 
বলিয়াছেন-__-“একবাক্যাপেক্ষয়া যর্দি একবিষয়ত্বমুচ্যতে তন্ন কচি 

ংস্থষিঃ স্যাৎ) সংকরেন ব্যাপ্তত্বাৎ”। 

“ক্টৌোবমুখেনৈবাতর....দর্শনা”__এখন প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন-_ 
এখানে “একবাঁচকানুপ্রবেশ সংকর, না হইতে পারে, কিন্তু অনুগ্রাহ্াানু 
গ্রাহকভাব"* সংকরাঁলংকার হইয়াছে একথা বলিতে আপত্তি কি! 
কারণ “রক্তত্বং__এই উদাহরণে যে ব্যতিরেক অলংকার হইয়াছে, তাহা 
উপমাগর্ভ ও এখানে শ্রেষোপমা এই অলংকাঁরের হেতু । এই উদাহরণে 
শ্লেষ ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক ও ব্যতিরেক হইতেছে অনুগ্রাহ ; 
হ্থতরাং এখানে “অনুগ্রাহ্ামুগ্রাহকভাব সংকর অলংকার হইয়াছে । 
আর, পূর্বে ঘে বল! হইয়াছে, যে একবাক্যকে এক বিষয় ধরিলে, সংস্তৃষ্টি 

কারের অবকাশ থাকিবে না, সে দোষও এক্ষেত্রে থাকিবে না। 
কারণ যেখানে অনুগ্রাহা-অনুগ্রাহক ভাব নাই, সেইখানে যদি একটি 


এবং প্রতিপাদমাগ্যোইর৫থো। বিভাবত্বেন ব্যাখ্যেযঃ। অতএব হেতৃশ্লেফোহয়ম্‌। 
সহোক্ত0যপমাহেতবলংকারাণং হি তূয়সা শ্লেষামুগ্রাহকত্বমূ। অনেনৈবাতি প্রায়েণ 
ভামছো গ্তরূপয়ৎ “তত সহোক্ত,্যপমাহেতুনির্দেশাৎ ত্রিবিধম্ঠ ইত্যুক্ত্যা ন 
্ব্যালক্কারানুগ্রহনিরাচিকীর্যয়া 
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বাক্যকেই একবিষয় ধর] হয়, তাহা হইলেও সেখানে সংস্টি অলংকার 
হওয়ার বাধা ঘটে না; অতএব “রক্তত্ং'--এই উদাহরণে অনুগ্রাহ্াাম- 
গ্রাহকভাব সংকর হইয়াছে, ইহ! সংস্থ্টি অলংকারের বিষয় নহে। 

তদুত্তরে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন-_-“ইতি চে ন, ব্যতিরেকস্য 
প্রকারাম্তরেনাপি দর্শনা”-_-এই যুক্তি ঠিক নহে; কারণ দেখা যায়, 
যে অন্যভাবেও ব্যতিরেকালংকার হয়! 

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন__পূর্বপক্ষ 
বলিয়াছেন শ্লেষমুখে উপমা আসে; সেই উপমা হইতে বাতিরেকের 
উৎপত্তি হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে-_ব্যতিরেকের হেতু এই ঘে উপমা, 
ইহা? কি সর্বক্ষেত্রেই স্বশব্াভিধানের ছারাই ব্যতিরেকের পুষ্টি করে, ন' 
স্বশব্দাভিধানের পরিবর্তে ব্যঞ্নার দ্বারাই ব্যতিরেকের স্্টি করে। 
যদি উপম! স্বশব্দাভিধানের দ্বারা ব্যতিরেকের স্ষ্টি না করে, তাহ। 
হইলে উপমা ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক হইবে না এবং সে ক্ষেত্রে 
অনুগ্রাহ্াানুগ্রাহকভাব সংকরালংকারও হইবে না। আনন্দবর্ধন এই 
যুক্তির সমর্থনে-_-নে৷ কল্পাপাম্ববায়ো” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 

শম্যা'- প্রশমিত হইতে সমর্থ ; দীপবন্তিকা কিন্তু যে কোন বায়ুর 
ছারাই নির্বাপিত হইতে পারে। 'তমঃকজ্জলেন- অন্ধকাররূপ 
কড্ভলের দ্বারা। “ন নে! রহিতা'-_রহিত নয় ইহা নহে অর্থাৎ 
তমোরহিতই থাকে ; দীপবপ্তিকা কিন্তু তমোযুক্ত থাকে । পতঙ্গাৎ'-_ 
সূর্য্য হইত ; দীপবস্তিকা কিন্তু পতঙ্গের দ্বার ধ্বংশ হয়। 

'“তান্র''.হি দর্মিত:-_-এই উদাহরণে দেখানো হইয়াছে যে স্বশকের 
দ্বারা বিস্তুতভাবে উপমার প্রতিপাদন না করিয়াও ব্যতিরেক 
হইয়াছে! এখানে উপমা প্রতীয়মান, স্পঙ্টভাবে অভিহিত নয়; 
স্থতরাং উপমা ব্যঙ্গ হইয়াই ব্যতিরেকের অনুগ্রাহিনী হইয়াছে, সুস্পষ্ট 
ভাবে অভিধানের অপেক্ষা করে নাই। অতএব একথা বল] যাইবে 





রূুসবিশেষমিতি বিপ্রলম্তম্‌। সশোকশবেন ব্যভিরেকমানরতা শোকসহ- 
তৃতানাং নির্বেদচি্তাদীনাং ব্যভিচারিণাৎ বিপ্রলম্তপরিপোষকাণামবকাশো! 


++ ২৮। 


৯০ ধন্তালোকঃ 


ন! যে এখানে শ্লেষোপমা ব্যতিরেকের অন্ুগ্রাহকরূপে প্রতীত হুইয়াছে। 

“নাত্র"-বাচ্যম্”- এখন, বল! যাইতে পারে, যে “নে! কল্ল”-_ 
ইত্যাদি উদাহরণে এই অনুগ্রাহ্থানুগ্রাহকভান সংকর হয় তে! নাই, 
কিন্তু 'রজ্তত্বঃ-- ইত্যাদি উদাহরণে উপমার প্রতীতি হইয়াছে এই 
কারণে যে সেখানে শ্লেষমুখে উপমা ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক হইয়াছে ; 
তাহা না হইলে, কেবলমাত্র শ্রেষ হইতেই চারুত্ব প্রতীতি হইত ন1। 
স্থতরাং প্লেষোপম! এখানে পৃথক অলংকার নয়, ইহা ব্যতিরেকের অঙ্গ ; 
অতএব এখানে অক্গাঙগি-ভাব সংকর হইয়াছে। 

'ইত্যপি ন বাচ্যম্‌-...দৃশ্যত এব-_আনন্দবর্ধধ বলিতেছেন-_ইহাও 
বল যায় না; কারণ দেখা যায় এরূপ ক্ষেত্রে উপম! নিজেই চারুত্ব 
স্ষ্টি করিতে পারে--শ্লেষের প্রয়োজন হয় না । “আক্রন্দী2-_ ইত্যাদি 
উদ্াহরণে দেখানো হইয়াছে যে শ্রেষ ছাড়াও উপমা চারুত্ব সৃষ্টি 
করিয়াছে এবং ব্যতিরেক অলংকারও সিদ্ধ হইয়াছে । 


মূল 
২৯। রসনিবহণৈকতানহৃদয়ো ঘং চ নাত্যন্তৎ নিবে 
মিচ্ছতি। 
যথা 
কোপাৎ ৫কামললোলবাভুলতিকা-পাঁশেন বদ্ধা! দৃঢ়ং 
নীত্বা বাসনিকেতনৎ দয়িতয়৷ সায়ং সথীনাৎ পুরঃ। 
ভুয়ো নৈবমিতি খ্বলৎকলগির! সংসুচ্য ছুশ্চেষ্টিতৎ 
ধন্যো। হ্য্যত এব নিহতিপরঃ প্রেয়ান্‌ রন্দত্যা হসন্‌ ॥ 


অত্র হি রূপকমাক্ষিপ্তমনির্বৎ চ পরৎ রসপুণয়ে ॥ 


ও অনুবাদ 
রসন্প্তিতে একভান-ৃদয় (কবি) যে অলংকারকে নিঃশেষে 
পরিসমাগ্ড করিতে চান্ছে না । যেমন 
কোপবশতঃ কোমল, চঞ্চল বাহুলতাপ।শে দৃঢ়ভাবে বন্ধ প্রিয়কে 
.জন্ক্যাকালে গৃহে আনয়নপুর্ধক তাহার দযনিত রোদন করিতে করিতে 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৯১ 


সখীগণের জন্মুখে তাহার শ্রিয়ের দুক্র্মসমূহ সূচিত করিয়া আবেগ- 
'ঘলিত মধুর বচনে “এই ব্যক্তি পুনরায় এইরূপ করিবে না'__বলিয়া 
তাহাকে আঘাতই করিতেছে । সে হাসিয়। আপনার অপরাধ গোপন 
করিয়া ধন্ঠ/ হইতেছে । 

এখানে 'রূপক' আক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু রসের পুষ্টির জন্য 
ইহাকে নিঃশেষে পরিসমাপ্ত কর! হয় নাই। 

বাস্থদ্দেব 

এই অনুচ্ছেদে কারিকোক্ত 'নাতি নির্বহণৌধিতা এই অংশের দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে । যদি দেখ! যায় যে কোন অলংকার আরম্ভ করিয়া 
তাহার পরিপূর্ণ প্রয়োগ করিলে রসস্ষ্টিতে বাধ! ঘটিবে, তাহা হইলে 
সে ক্ষেত্রে সেই অলংকারের নিঃশেষে পরিসমাপ্তি করা উচিত হইবে ন1। 
প্রদত্ত উদাহরণে প্রথম পংক্তিতে “বাহু-লতিকাপাশ' শব্দে রূপকারলংকার 
আরম্ত করা হইয়াছে । যদি রূপালংকারকে পুর্ণভাবে ব্যবহার করা 


পপশপজপপপপপাািপা পাপ পপ পাপী পপ পপ ০ শা শপ ৬ ০ ০ 
সি শশা ত রা সা শশী চা পিপি শা ০ সপ 


কিং তঙ্ীঁতি। সম্করালঙ্কার এক এবায়ং, তত্র কিং ত্যক্তং কিং বা গৃহীতমিতি 
পরস্তাভিপ্রায়ঃ । তস্তেতি সঙ্করস্ত । একত্র হি বিষয়েহলঙ্কারদ্বয়প্রতিভোল্লাসঃ 
সঙ্করঃ। সহরিশব্দ একো বিষয়ঃ | সহরিঃ যদি বা সহ হরিভিঃ সহরিরিতি । 

অত্র হীতি। হি শবস্ত শন্বন্তার্থে। রক্তত্ত্মিত্যত্রেত্যর্থঃ । অন্ত ইতি 
রক্ত ইভ্যাদি । অন্তশ্চ অশোক সশোকাদিঃ | নম্বেকং বাক্যাত্মকং বিষয়মাশ্রিত্যে- 
কবিষযত্বাদত্ত সন্কর ইত্যশক্কযাহ_-যদীতি । এবংবিধে বাক্যলক্ষণে বিষয়ে 
বিষয় ইত্যেকত্বং বিবঙ্ষিতং বোধ্যম্‌। একবাকাপেক্ষয়া যদ্বেক বিষয়ত্তমুচ্যতে 
তত্র কচিৎ সংস্থষ্টিঃ স্যাৎ, সঙ্করেপ ব্যাপ্তত্বাৎ। ননৃপমাগ্ডো বাতিরেকঃ, উপমা 
চ প্লেষমুখেনৈবায়াতেতি শ্লেষোহত্র ব্যতিরেকস্যান্গ্রাছুক ইতি সংকরস্যেবৈষ 
বিষয়ঃ । 

যত্রত্নুগ্রাহান্নগ্রাহকভাবো নাস্তি ভটত্রকবাক্যগামিত্বেহপি সংস্থিরেব | 
তদেতদাহ-_গশ্লেষেতি । শ্লেষবলানীতোপমামুখেনেত্যর্থঃ। এতৎ পরিহরতি-_ 
নেতি। অয়ং ভাৰঃ__কিং সর্বত্রোপমায়াঃ স্থশবেনাভিধানে ব্যতিরেকো ভবত্যুত 
গমযামানত্বে। তত্রাগ্তং পক্ষং দূষয়তি-_প্রকারাস্তরেণেতি। উপমাভিধানেন 
বিনাগীত্যর্থঃ। শম্যা শময়িতুৎ শক্যেত্যর্থঃ। দীপবতিস্ত বাযুমাত্রেণ শমরিতুং 
শক্যতে। তম এব কজঙ্জলং তেন। ন€দারহিতা অপি তু রহছিতৈব । দীপ- 


৯২ ধ্বন্যালোকঃ 


হইত, তাহ! হইলে এখানে, “দয়িতা”--ব্যাধবধূ' হইতেন, এবং “বাঁজ- 
নিকেতন? কারাগার বা পিঞ্তর হইত। বরূপকের এইরূপ ব্যবহার 'কন্তু 
রসহানি ঘটাইত ; সুতরাং এখানে শূঙ্গাররসের পরিপুণ্টির জন্য রূপ- 
কালংকারের "অতিনির্বহণ' পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

“সঘীনাং পুরঃ-_ইহার বলার উদ্দেশ্য এই যে সখাদিগকে জানান 
ষে তোমরা প্রায়ই বল এই ব্যক্তি এরূপ দুক্ৃর্ন করে না, কিন্ত আজ দেখ 
_চিহ্ণদ্দির বারা আজ ইহার দুশ্চেষ্টা ধর] পড়িয়াছে। 

'হচ্যত এব-_হাসিয়! অপরাধ গোপন করায়। সখীগণের অনুরোধ 
সত্বেও আঘাত করিতেছেই। 


মূল 
৩০। নির্বেঢ মি্মপি ং যত্বাদঙ্গত্বেন প্রত্যবেক্ষতে। যথা 
শ্টামাঘঙগৎ চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
গণ্ডছায়াং শশিনি শিখিনাৎ বহু ভারেষু কেশান্‌। 
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রবিলাসান্‌ 
হস্তৈকস্থৎ ক্চিদ্পি ন তে ভীকু ! সাদৃশ্যম্ভি। 


স এবযুপনিবদ্ধমানোহলংকারো রসাভিব্যক্তিহেতুঃ 
কবের্ভবতি। উক্তপ্রকারাতিক্রমে তু নিয়মেনৈব রসভঙ্গহেতুঃ 


বতিত্ত তমসাপি যুস্তা ভবতি। অত্যন্তমপ্রকটত্বাৎ কজ্জলেন চোপরিচরেগ। 
পতঙ্গাদর্কাৎ। দীপবতিঃ পুনঃ শলভাদ ধ্বংসতে নোৎপস্ভতে । সামোতি। 
সাহ্যস্যোপমায়াঃ প্রপঞ্চেন প্রবন্ধেন ষত্প্রতিপাদনং স্বশব্দেন তেন বিনাপীত্যর্থঃ | 
এতদুত্তং ভবতি-_প্রতীয়মানৈবোপমা ব্যতিরেকস্যান্ুগ্রাহিণী ভবস্তী নাভিধানং 
স্বকণ্ঠেনীপেক্ষতে | তন্মান্ন শ্লেষোপমা ব্যতিরেকস্তান্গগ্রাহিত্বেনোপাত্তা । নু যন্ত- 
প্যন্তত্র নৈবং তত্রাপীহ তত্প্রাবণ্যেনৈব সোপাত্তা । তদপ্রাবণ্যে স্বয়ং চাকুত্ব- 
হেতুত্বাভাবাদিতি শ্লেষোপমাত্র পৃথগলঙ্কারভাবমেব ন ভজতে। তদাহ-_ 
নাত্রেতি। এতদসিদ্ধং স্বসংবেদনবাধিতত্বাদিতি হৃদয়ে গৃহীত! স্বসংবেদন- 
মপহ্বানং পরং শ্লেষং বিনোপমামাত্রেণ চারুত্বসম্পরমুদ্নাহরণাস্তরং দর্শয়্লি- 
রুত্তরীকরোতি--ষত ইত্যা্িনা। উদাহরণক্লোকে ভৃতীয়াস্তপদেঘু তুল্যশব্দোংভি- 
সন্বন্ধনীয়ঃ। অন্তৎ্ সর্বং রক্তত্বমিতিবদ যোজ্যম। ২৯। 
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সম্পন্ভতে | লক্ষ্য চ তথাবিধং মহাকবিপ্রবন্ধেষু দৃশ্যতে বন্তুশঃ 
তত, হুক্তিসহত্রপ্োতিতাত্বনাৎ মহাত্বনাং দৌযোদ ঘোষণং 
আত্মন এব দূষণৎ ভবতাঁতি ন বিভঙ্য দশিতম্‌। কিন্তু রূপকা- 
দেরলৎকারবর্গন্ত যেয়ং ব্যগ্ুকতে রসাদিবিষয়ে লক্ষণদিগ দরশিত। 
তামনুসরন, স্বয়ং চান্যৎ লক্ষণমু্প্রেক্ষমাণে যগ্লক্ষ্যব্রমপ্রতি- 
ভমনস্তোরোক্তমেবং ধ্বনেরাত্মানযুপনিবরীতি সুকবিঃ সমাহিত- 
চেতাত্তদ। তন্তাঝ্বলাভো৷ ভবতি মহীয়ানিতি। 
অনুবাদ 
নিঃশেষে পরিসমাপ্ত করিতে ইচ্ছ। করিলেও, সেই অলংকার 
ষাঙ্াতে অঙ্গরূপে সম্লিবেশিত হয়, সে দিকে কবি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখেন । যেমন- 
"শ্থ্যামীয় অঙ্গ, চকিত হরিণী-নয়নে চাহনি-ভাস ; 
শশীতে মুখের লাবণী, কলাপি-কলাপে চিকুরপাশ ; 
তটিনীর তন্ুলহরীতে ভ্রর বিলাস দেখিতে পাই, 
হায় গো” মানিনি। এক ঠায়ে তব সকল তুলন। নাই। 
( যামিনী কান্ত পাতি শ্যাচাধ্যের অনুবাদ )। 
এইভাবে রচিত অলংকার কবির রদাভিব্যক্ির হেতু হয়। কিন্তু 
যদ্ধি এইভাবে নির্দিষ্ট অলংকারব্যবহারের নীতি লগ্ঘন কর! হয়, তাহা 
হইলে অবশ্টাই রসভঙ্গের কারণ জল্মায়। সেইবূপ রসভঙ্গের বু 
নিদর্শন মহাকবিগণের রচনাসমূহে দেখ! যায়। ভাহ। (সই সব নিদর্শন) 
সহজ জহ্ত্র সুন্দর উক্তির দ্বারা আত্মপ্রকাশকারী মহাত্মাগণের দোষ 
ঘোষণ!। করে এবং তাহাতে নিজেরই দোষ দেখানে। হয় ; এজন) তাছা। 
পৃথকৃভাবে দেখানে। হইল না। কিন্তু বূপকাদি অলংকারবর্গের 
রসাদি বিষয়ের ব্যগ্জনায় ব্যবহারে যে লক্ষণ আংশিক ভাবে প্রদশিত 
হইল. তাহা! অনুসরণ করিয়। এবং স্বয়ং অন্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়। বদ্ধি 
সমাহিতচিত্ত সুকৰি বক্ষ্যমাণ অলক্ষ্যব্রমধ্বনির আত্মাকে এইভাবে 
উপনিবন্ধ করেন, তাহা হইলে তাহার মহান চরিভার্থতা লাভ হুইবে। 
বাস্সদেব 
এই অনুচ্ছেদে কারিকোক্ত “নির্বড়াবপি চাজন্ধে বত্ধেন প্রত্য- 
বেক্ষণম্‌'--এই অংশের সোদাহরণ ব্যাখ্য| করা হইয়াছে এবং বল। 


৯৪ ধ্বগ্ালোকঃ 


হইয়াছে ঘে ইতিপূর্বে অলংকার-প্রয়োগের যে সব নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে 
অর্থাশ ১৮১৯ কারিকায়--“বিবক্ষা তত্পরত্বেন."*প্রত্যবেক্ষণম””-_ পর্য্যন্ত 
যে সব বিভিন্ন নিয়মের কথ] বল! হইয়াছে সেগুলি ঠিকমত প্রতিপালন 
করিয়া অলংকার প্রয়োগ করিলে রসসমাহিতচিত্ত স্থকবিগণ পরম 
সার্থকতা লাভ করিবেন এবং তাহ। ন1 করিলে, কাব্যরচনা রসভঙগদোষে 
দুষ্ট হইবে । 

“নির্ব্যটাবপি'"প্রত্যবেক্ষণম্” - এই শিয়মের উদাহরণরূপে মেঘ- 
দূতের 'শ্যামান্বসং__ ইত্যাদি শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে । এখানে 
উতপ্রেক্ষা অলংকারকে পরিপূর্ণ সমাপ্তিতেই লওয়া হইয়াছে, অথচ তাহা 
অঙ্গীএস বি প্রলন্তশৃঞ্জারের হানি করে নাই পরন্তু তাহাকে বিশেষভাবে 
পরিপুষ্ট করিয়াছে। তাহার কারণ এখানে উতপ্রেক্ষা অলংকার 
অঙ্গরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন--এখানে 
উত্প্রেক্ষা। বিরহীর কাতর ভাবের আরোপরূপক ; যে সাদৃশ্য সেই 
উতপ্রেক্ষাকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা আরম্ভ ও সম্পূর্ণরূপে নিরবাহিত 
হুইয়াও বিগ্রলস্তরসের পোষকই হইয়াছে । 

“উক্ত-প্রকারাতিক্রমে""'দশিতম্-উক্ত নিয়মের লংঘন করিলে 
যে রসভঙ্গ হয়, তাহার বহু নিদর্শন মহাকবিগণের রচনা হইতে দেওয়! 
ঘায়। কিন্তু মহাকবিগণের দোষ প্রদর্শশের দ্বারা আত্মদূষণ হইবে বলিয়া 

আনন্দবর্ধন তাহার উদ্রাহরণ দিলেন না| 
লোচন টীকা 

এবং গ্রহণত্যাগো৷ সমর্থ 'নাতিনির্বহণৈধিতা* ইতি ভাগং ব্যাচষ্টে-_-রসেতি। 
চকারঃ সমীক্ষা প্রকার নমুচ্চয়ার্থঃ । বাহুলতিকায়াঃ বন্ধনীয়পাশত্বেন রূপণং 
যদি নির্বাহয়েত, দক্সিতা ব্যাধবধূঃ বাসগৃহং কারাগারপঞ্জরাদীতি পরমনৌ চিত্যং 
স্তাৎখ। সবীনাং পুর ইতি। ভবত্যোহনবরতং ব্রুবতে নায়মেবং করোতীতি 
তৎপণ্তব্বিদানীমিতি ভাবঃ। ম্থলস্তী কোপাবেশেন কলা মধুরা চ গীর্ধন্তাঃ 
সা। কানৌ গীরিত্যাহ-ভূয়োনৈবমিত্যেবংরপা। এবমিতি যছুক্তং তৎ- 
কিমিত্যাহ-_হুশ্চেষ্টিতং নখপদাদি সংহ্চ্য অঙ্গুল্যাদিনির্দেশেন | হম্তত এবেতি 
ন তু সখ্যাদিকৃতোহুনয়োহনুরুধ্যতে । যতোহসোৌ হলনং নিমিত্তীকৃত্য নিহুতি- 
পরঃ প্রিয় ম্চ তদীয়ং ব্যলীকং কা সোঢ়ুং সমর্থেতি । ৩*। 


চম্বত 1] আদ )।৩৩৬ শখ 


“কিন্তু--.'মহীয়ানিভি”-_কিন্ত পূর্ববর্তী আলোচনায় বরূপকাদি 
অলংকার প্রয়োগের যে সব নিয়ম সামান্যভাবে দেখানো হইল, সেই সব 
নিয়মানুসারে ও তদনুযায়ী নৃতন নিয়ম সি করিয়া ষদদি রসসমাহিতচিত্ত 
স্বকবিগণ অলক্ষ্যক্রমধ্বনির আত্মা উপনিবদ্ধ করেন অর্থ অসংলক্ষ্য- 
ক্রমব্যঙ্য ধ্বনি স্থষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের কাব্য-রচনা- 
প্রচেষ্টা মহণড সার্থকতায় ভূষিত হইবে। 


মূল 
৩১। ক্রমেন প্রতিভাত্যাত্বা৷ যোহস্তা ুম্বানসম্নিভঃ | 
শব্দার্থশক্তিযূলত্বাং সোহপি দ্বেধা ব্যবস্থিতঃ ২০ 
অস্ত বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যন্ত ধ্বনেং সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযত্বাদনু- 
রণনপ্রখ্যো ঘ আত্মা সোহপি শব্খশক্তিযুলোহর্থশক্তিযুলশ্চেতি 
দ্িপ্রকারঃ ॥ 
অনুবাদ 
( বিবক্ষিতান্যাপরবাচ্যধবনির ) যে অনুরণনরূপ আত্ম ক্রমে ক্রমে 
প্রতিভাত হয়, শব্দশক্তি ও অর্থশক্তির মূলত্ব হেতু ভাহাও দুই 
প্রকারের হইয়। থাকে । 
সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যত্ববশতঃ এই বিবক্ষিত ন্যপরবাচ্যধ্বনির যেআত্মাকে 
অনুরণনধবনি বল। হয়, তাহাও শব্দশক্তিমূল ও অর্থশক্তিমূলভেদে 
দুই প্রকারের । 
বাস্থদদেব 
বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির দুইটি ভেদ--অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি ও 
সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি । অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির কথা এ যাব বিশদভাবে 


লোচন টাকা 
নির্বোটুমিতি । নিঃশেষেণ পরিসমাপয়িতুমিত্যর্থঃ। শামা স্গন্ধিপ্রিয়ঙ্ুলতান্থ 
পাণ্ডিয়া তনিয়া কণ্টকিতত্বেন চ যোগাৎ। শশিনীতি পাতুরত্বাৎ। উৎপশ্তামীতি 
বদ্বেনোতপ্রেক্ষে | জীবিত সন্ধারণায়েত্যর্থঃ | হস্তেতি কষ্টমূ। একন্ত সাৃশ্ডাভাবে 
ছি দোলায়মানোহ্হং সর্বত্র স্থিতো ন কুত্রচিদেকস্ত ধৃতিং লভ ইতি ভাবঃ। 
ভীন্বিতি। যো হি কাতরহৃদয়ো ভবতি নাসৌ সর্বশ্বমেকগ্থং ধারয়তীভ্যর্থঃ | 


৯৬ ধ্বনালোকঃ 


আলোচিত হইল । অতঃপর সংলক্ষ্যক্রমধ্বনির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ত 
হইতেছে। এই কারিকাঁয় ও বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে সংলক্ষ্যব্রমধ্বনিকে 
অনুম্বানসন্নিভ ধবনি বল! হয়; কারণ ইহ। ক্রমানুসারে প্রতিভাত হয়। 
ঘণ্টার অনুরণন যেমন ক্রমানুসারে স্থৃস্পন্টরূপে বুঝিতে পারা বায়, 
সংলক্ষ্যক্রম ধ্বশিতেও তেমনি বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের ক্রেমটি সুস্প্ট- 
ভাবে উপলব্ধি করা যায়। সংলক্ষযক্রমধ্বনি আবার ছুইভাগে বিভক্ত-_ 
শব্দশক্তিমূল সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি এবং অর্থশক্তিমূল সংলক্ষ্যব্রমধবনি । 


মূল 
৩২। ননু শব্দশক্ত্যা ঘত্রার্থান্তরং প্রকীশতে স যদি ধ্বনেঃ 
প্রকার উচ্যতে, তদিধানীং প্লেধশ্ত বিষয় এবাপহতঃ স্তাৎ। নাপহুত 
ইত্যাহ-_ 
আক্ষিপ্ত এবালংকারঃ শব্দশক্ত্। প্রকাশতে। 
যল্মিননুক্তঃ শব্দেন শব্দশ্তুযদ ভবো হি সঃ ২১ 
যম্মা্লংকারে ন বস্তমাত্রং যম্মিন কাব্যে শব্দশক্ত্য প্রকীশতে 
স শব্দশক্ত,0যদভবে! ধ্বনিরিত্যস্মাকৎ বিবক্ষিতম,। বস্তদ্য়ে চ 
শবশক্ত্য। প্রকাশমনে শ্লেবু | যখা 
- ঘেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরা! স্্ীকতো৷ 
যশ্চোদ ব্রত্তভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাৎ চ যোহুধারয়ৎ। 


অত্র হ্যৎপ্রেক্ষা়ান্তদ্ভা বাধ্যারোপরূপায়া অন্রপ্রাণকং সাদৃশ্তং যথোপক্রাস্তং তথা 
নির্বাহছিতমপি বিপ্রলস্তরসপোধষকমেব জাতম্‌ । 

তত্ব, লক্ষ্যং ন দরিতমিতি সম্বন্ধ; । প্রত্যুদাহরণে হাদ্সিতেহপুযদাহরণামু- 
শীলনদিশ] কৃতক্কত্যতেতি দর্শয়তি--কিং ত্বিতি ৷ অন্যন্লক্ষণমিতি | পরীক্ষাগ্রকার- 
মিত্যর্থঃ। তদ্যথাবসরে ত্যক্তস্তাপি পুনগ্রহছণমিত্যাদি--ষথা মমৈব-_ 

শীত1ংশোরমৃতচ্ছটা যদি করাঃ কম্মাপ্মনে। মে ভূশং 

সংগৃত্ত্যথ কালকুটপটলীসংবাসসম্ুষিতাঃ। 

কিং প্রাণান্নহরস্ত্যত ভ্রিক্লতমা সংজল্লমন্তরাক্ষরৈ 

বক্ষ্যস্তে কিমুং মোহুমেমি হহুহ! নে বেছি কের়ং গতি । 

ইত্যত্র বূপক-সন্দেহ-নিদর্শনাস্ত্যকা পুনরুপান্তা রসপরিপোধায়েত্যলম্‌ ॥ ৩১। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৯৭ 


যন্তানুঃ শশিমচ্ছিরোহর ইতি স্তত্যৎ চ নামামরাঃ 
পায়াৎ স স্বয়মন্ধকক্ষয়করস্তবাং সর্বদোমাধবঃ | 


অন্ধুবাদ 

এখন, শব্দশক্তির সাহায্যে যেখানে অন্য অর্থ প্রকাশিত হয়, 
সেখানে যদ্দি সেই অর্থকে ধ্বনির প্রকার বল! হয়, ভাহ। হইলে 
হ্লেষের বিষয়ই তো নষ্ট হইবে। নষ্ট হয় না'_-একথ। বলিবার 
উদ্দেশ্যে বলিতেছেন-_ 

কাব্যে যে অলংকার শব্দের দ্বারা উক্ত না হইয়া শব্দশক্তির 
সাহায্যে আক্ষিগ হইয়। প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দশক্ত্যদ্ভব ধবনি। 

কারণ আমাদের বিবক্ষিত বিষয় হইতেছে এই যে, বে কাব্যে 
অলংকার বন্তমাত্র নহে_ শব্দশক্তির দ্বার। প্রকাশিত হয়, তাহাই 
শব্দশক্তুযদ্ভবধবনি। শব্দশক্তির দ্বারা দুইটি বস্ত প্রকাশিত হইলে, 
ভাহ। গ্লেষ হয়। যেমন -- 

যিনি অনকে €শকটাস্থরকে ) ধ্বংস করিয়াছিলেন, ঘিনি তজ, 
দানবজয়কারী দেহকে যিনি পুরাকালে স্ত্রীদ্দেহে পরিণত করিয়াছিলেন, 
বিনি উদ্ধত ভূজঙকে নিধন করিগাছিলেন, যিনি রবে শেবে) লয় প্রাপ্ত 
হইয়া ছেন,যিনি পর্বত ও পৃথিবীকে ধারণ করি ছিলেন, ঘিনি চক্দ্রমথন- 
কারী রাচ্ছর শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, খাষিবৃন্দ ধাহার নামকে স্তবনীয় 
বলিয়।ছেন, যিনি স্বয়ং অন্ধকগণের নিবাসভুমির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
বা অন্ধকগরণের বিন।শসাধন করিয়াছিলেন, যিনি সর্বদাত।._ সেই 
মাধব তোমাকে রক্ষা করুন (বিধুপক্ষে ) 

কিংবা, যিনি মনোভবকে ধবংস করিয়াছিলেন, বলীকে জয়কারী 
(বিবুধর ) দেহকে যিনি পুর/কালে অস্ত্রে পরিণত করিরা ছিলেন, উদ্ধত 
ভুজঙগ যাহার হার ও বলয়, যিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, ধাহার 
মন্তকে চন্দ্র বর্তমান, খবিগণ বাহার 'হর' এই নামকে স্তবযোগ্য 
বলেন, যিনি স্বয়ং অন্ধকা স্থুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই উমাপতি সর্বদা 
তোমাকে রক্ষ। করুন (শিবপক্ষে )। 

বান্ুদেব 

এই অনুচ্ছেদে শব্দশক্তিমূলধবশির সহিত শ্লেষের পার্থক্য নির্দেশ 

করা হুইয়াছে। পূর্বের কারিকায় বলা হইয়াছে সংলক্ষ্য ক্রমধবনির 
৭ 


৯৮ ধ্ন্তালোকঃ 


দুইটি ভেদ ; তন্মধ্যে একটা হইতেছে শব্দ-শক্তিমূলধবনি | এখানে ধ্বনি 
শবকশক্তির দ্বারা আক্ষিণ্ড হইয়া প্রকাশিত হয়। এখন, আপত্তি 
উঠিতে পারে-_-“ননু-+.ম্যাৎ””__শব্-শক্তির সাহায্যে অর্থান্তরের প্রকাশ 
ঘটিলে, তাহাই যদি ধ্বনি হয়, তাহ! হইলে শ্লেষের বিষয়ই আর কিছু 
থাকে না। অনেকার্থ শব্দকে অবলম্বন করিয়া শ্রেষ হয়; সেখানে 
অভিধাশক্তির সাহায্যে প্রাকরণিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা-শক্তির সাহাযো 
অপ্রাকরণিক অর্থের উপলব্ধি ঘটে; স্থতরাং শ্লেষের মূল হইতেছে 
শবশক্তি। এখন, এই শব্দশক্তিকে যদ্দি ধনিরও মুল বলা হয়, 
তাহ! হইলে আর শ্লেষের বিষয় কোথায় থাকে ? প্রতিপক্ষগণের এই 
আপন্তির উত্তরে বল! হইয়াছে-_“নাপহত ইত্যাহ....হি সঃ বৃত্তির 
“যন্মাদদলংকারে।""'প্লেষং”--এই অংশে ধবনিবাদিগণের অভিমত 
বিশদ করা! হইয়াছে । ধ্বনিবাদিগণের এক্ষেত্রে বক্তব্য হইতেছে 
নিন্নরূপ 

শব্দ-শক্তযদ্ভবধবনিতে শব্বশক্তির সাহায্যে অনুস্ত কোন অলংকার 
আক্ষিণ্ত হইবে, সেখানে বস্তুমাত্র আক্ষিপ্ত হইবেন! ; আর শ্রেষে শবদ- 
শক্তির সাহায্যে দুইটি বস্তুর প্রকাশ ঘরটবে-_অলংকারের নহে। 
একক্ষেত্রে শব্শক্তির সাহাঁযো অলংকারের বাগ্জন! ও অপরক্ষেত্রে 
শব্দশক্তির সাহাষ্যে বস্তুদধয়ের প্রকাশ-__ই হাই হইতেছে শবশক্তিমূলধবনি 
ও শ্লেষের পার্থক্য | শ্রেষের উদাহরণরূপে--যেন ধবস্তমনোভবেন'_ 
এই শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে । 

ধবস্তমনোৌভবেন-_ধবস্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে “অন” অর্থাৎ 
শকটান্থর ধীহার দ্বারা; “অভবেন'- ধাহার জন্ম নাই, তাহার দ্বারা; 


লোচন 
এবং বিবক্ষিতান্তপরবাচযস্ত ধ্বনেঃ প্রথমং ভেদমলক্ষ্যক্রমং বিচার্ধ্য দ্বিতীয়ং 
ভেদদং বিভক্ক,মাহ-__ক্রমেণেত্যাদি। প্রথমপাদোইহুবাদভাগো হেতৃত্থে- 
নোপাত্তঃ|। ঘণ্টায়া অন্রণনমভিধাতজশব্বাপেক্ষয়া ক্রমেণৈৰ  ভাতি। 
লোহগীতি। ন কেবলং মূলতো ধ্বনিরধিবিধঃ | নাপি কেবলং বিবক্ষিতান্য- 
পরবাত্যো ত্বিবিধঃ| অয়মপি দ্বিবিধ এবেত্যপি শব্দার্থঃ | ৩৯ । 


খবিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৯৯ 


বলিজিও___দানবজয় কারী ; পুরাক্ত্ীকতঃ__-অমৃতহরণকালে বিষু মোহিনী 
বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ “উদ্বৃত্ত-ভুজলহ।”__ উদ্ধত ভূজ্ঙগ কালীয়কে 
যিনি নিহত করিয়াছিলেন ; “রবলয়ঃ-_ রবে অর্থাৎ শব্দে ধাহার লয় 
হইয়াছে । গ্রঙ্গাং_-অগং (পর্বত) চ গাং চ (পৃথিবী )__ঘিনি 
গোবদ্ধন পর্বত ও পাতালগত1 পৃথিবীকে ( বরাহাবতারে ) ধারণ 
করিয়াছিলেন ; 'শিশিমচ্ছিরোহর'--শশীকে মথন করে যে অর্থাৎ রান ; 
তাহার শির ছেদন করিয়াছেন ঘিনি। “অন্ধকক্ষয়করঃ'__-অন্ধক অর্থাৎ 
যাঁদবগণের ক্ষয় বা বাসভূমি (দ্বারকায়)) যিনি নির্দেশ করিয়া ছিলেন, 
অথবা ধিনি স্বয়ং মৌষলপর্বে ইযীকার দ্বার! যছ্ুকল ধ্বংস করিয়াছিলেন। 
'যন্ত নাম অমরাঃ স্তত্যম ইতি আছঃ-_দেবগণ বা খষিগণ ধাহার 
নাম স্তবযোগ্য বলিয়। বলেন । সর্বদঃ__সবদতা | 

ধবস্তমনোভবেন* যিনি মনোভব বা কামদেবকে ধ্বংস 
করিয়াছিলেন ; “বলিজিুকায়ঃ পুরান্রীকুতঃ-_ঘিনি বলিজয়ী বিষুর 
দেহকে ত্রিপুরনিধনকালে অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেণ | 'উদ্বৃন্ত 
ভুজঙগহারবলয়ঃ-__উদ্ধতসর্পকুল ধাহার হার ও বলয়; "শশিমণ্শির£-_ 
যাহার মস্তক চন্দ্রযুক্ত ; “অদ্ধকক্ষয়কর£-_ অন্ধকাম্থরকে যিনি বধ 
করিয়াছিলেন। “সর্বদোমাধব*'__সর্বদ1+ উমাধবঃ -উম[পতি সর্বদা 
(তোমাকে রক্ষা! করুন )। শ্রীমদভিশবগুপ্তপাদ বলেন-_-এখানে দ্বিতীয় 
ঘে অর্থের উপলদ্ধি হইল-_-তাহা৷ বন্তরমাত্র (বিষুঃ ও শিবরূপ বস্তু )-- 
অলংকার নহে । স্থতরাং বস্তদ্বয়-প্রকাশকারী বলিয়া এই উদ্বাহরণ 
শ্লেষেরই বিষয়, শব্দশক্তদ্যন্ভবধবনির নহে । 


মূল 
৩৩। নন্দ অলংকারান্তর-প্রতিভারামপি গ্লেষব্যপদেশো 
ভবতীতি দশিতং ভট্টোদুভটেন, তত পুনরণি শব্দশক্তিমুলো ধ্বনি- 
নিরবকাশ ইত্যাশক্ক্যেদযুক্তম, 'আক্ষিপ্ত'-_ইতি | তদয়মর্থত_ 
যত্র শব্দশক্ত। সাক্ষ। লংকারান্তরং বাচ্যং সৎ প্রতিভাসতে স সবঃ 
্লেষবিষয়। ত্র তু শব্দশক্ত্য। সানর্থযাক্ষিপ্তং বাচ্ব্যতিরিক্তং 


১০৩ ধবন্তালো কঃ 


ব্ঙ্গযমেবালংকারাস্তরৎ প্রকীশতে স ধ্বনেবিষয়ঃ। শব্দশক্যা 
সাক্ষাদলংকারান্তরপ্রতিভা, যথা-_ 
তন্তা বিনাপি হারেণ নিসগীদের হারিণো | 
জনয়ামাসতুঃ কণ্ত বিম্ময়ং ন পয়োথরৌ ।॥ 

অত্র শূঙ্গারব্যভিচারী বিম্ময়াখ্য ভাবঃ সাক্ষাদ, বিরোধা- 
লংকারশ্চ প্রতিভাসত ইতি বিরোধচ্ছায়ানুগ্রাহিনঃ গ্লেষস্যায়ং 
বিষয়ঃ, ন তু অনুত্বানোপমন্ত ধ্বনেঃ। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যন্ত তু 
ধ্বনের্বাচ্যেন শ্লেষেণ বিরোধেন বা ব্যঞ্জিতস্ত বিষয় এব। যথা 
মমৈব- 

শ্লাধ্যাশেষতনুৎ সুদর্শনকরঃ সর্বাঙ্গলীলাজিত- 

ত্রেলোক্যাৎ চরণারবিন্দললিতে না ক্রান্তলোকো হরি 

বিভ্রাণাং মুখমিন্দুরূ পমথিলৎ চন্দ্রাত্মচন্কু দর্ধৎ 

স্থানে যাং স্বতনোরপপ্ঠত্ঘধিকাং ম! রুঝ্সিণী বোহবতাৎ ॥ 

অত্র বাচ্যতয়ৈব ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী প্লেধ প্রতীয়তে। 
যথা চ-_ 

ভ্রমিমরতিমলসহ্দয়তাুপ্রলয়ং মুচ্ছর্ণৎ তমঃ শরীরসাদম্‌ | 

মরণৎ চ জলদভুজগজত প্রসহা কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনা'ম. ॥ 

যথ! বা, 

চমহিঅমাণসকঞ্চণপন্কজণিম্মহিঅপরিমল! জস্স | 

অখণ্ডিঅ-দাণ-পসারা বান্ুপ্ন'লহা ব্বিঅ গইন্দা ॥ 

[ সং-_-খণ্ডিতমানসকাঞ্চনপন্কজনির্সঘিতপরিমলা ঘন্ত | 

অখগ্ডিতদানপ্রসারা বাহু-পরিঘ ইব গজেন্দ্রাঃ ]। 
অনুবাদ 

এখন, ভটু উত্ভতট দেখাইয়াছেম যে অন্ত অলংকার প্রতিভাত 
হইলেও, মেই অলংকারের স্লেষ নামই দিতে হইবে; তাহা হইলে 
শবশক্তিমূলধবনির অবকাশ থাকে না_ইহ। আশঙ্কা! করিয়। “আক্ষিপ্তঃ 
এইরূপ বল। হইয়াছে । অতএব অর্থ হইতেছে_ যেখানে শব্দ-শক্তির 
দ্বারা অনু অলংকার-__দাক্ষাণ্ড বাচ্য হুইয় প্রতিভাত হয়, জেখানে 
জে সমস্ত হইবে শ্লেষের বিষয় । কিন্তু যেখানে শবশক্কির পাছর্থ্যের 


দ্বার! আক্ষিগু হইয়া বাঁচ্যাত্তিরিক্ত অন্য অলংকার ব্যজ্য হুইয়াই 
প্রকাশিত হয়, তাহ! হুয় ধ্বনির বিষয় । শব্দশক্তির দ্বার! সাক্ষাভীবে 
অলংকারাম্তরের প্রকাশ; যেমন-__ 

“তাহার শ্বভাবতঃ মনোহারী স্তনযুগল হার ব্যতীতই কাহার ন৷ 
বিস্ময় জন্মাইয়াছিল ?” 

এখানে শৃঙ্গারের ব্যভিচারী বিম্ময় নামক ভাব এবং বিরোধালংকার 
সাক্ষাওভাবে প্রকাশিত হইপ্লাছে; সুতরাং ইহা। হইতেছে বিরোধা- 
লংকারের অনুগ্রাহক শ্লেষের বিষয়, কিন্তু অনুস্বানসম্মিভধবনির বিষয় 
নহে। কিন্তু অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে শ্লেষ কিংবা বিরোধ বাচ্য 
হইয়াই ব্যঞ্জনার বিষয় হয়। যেমন, আমারই-_ 

ধাহার হস্তে সুদর্শনচত্র, যিনি ললিত চরণকমলের দ্বার ব্রিজগ 
ব্যাপ্ত করিয়াছেন, চন্দ্রকে যিনি নিজের চক্ষুদূপে ধারণ করিয়াছেন, 
সেই হরি যে প্রশংসনীয় অশেষতনুযুক্তা, সর্ধাজের লীলায় ত্রিভুবন- 
বিজয়িনী, অশেবষবূপময়-চক্দ্রসদৃশ-বদনধারিণী রুক্সিণীকে নিজ দেহ 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ দেখিতেন-_তাহা সঙ্গত; সেই কুক্সিণী 
তোমাকে রক্ষা করুন । 

এখানে ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী ঞ্লেব বাচ্য হইয়াই প্রতীত 
হইয়াছে | আরো, যথা 

জলদভুজঙ্গজাত বিব বিরহিণী নারীগণের মস্তক-ঘৃর্ণন, অনাকাজজ্ষা' 
মানসিক উদাসীনতা, প্রলয়, মৃচ্ছণ, অন্ধতা, শরীরের অবসাদ এবং 
মরণ- হুঠাু ঘটা ইয়1 থাঁকে। 

কিংবা যেমন” _ ৃ 

যেমন গজেজ্জসমূহ মানসসরোবরের স্বর্ণপক্প খণ্ডিত করিয়। তাহার 
সুান্ধকে নির্মথিত করে, তেমনি তোমার বাছু-পরিঘাও করিয়া থাকে ; 
গীজেজ্দ যেমন অবিরাম মদবারিক্ষরণেও সঙ্কুচিত হয় না, তোমার বাছ- 
পরিঘাও তেমনি অবিরত দানের দ্বারাও সঙ্কুচিত হয় না। 


বাস্র্দেব 
৩১নং কারিকায় বলা হইয়াছে-_শবাশক্ত,দ্ভবধবনিতে অলংকার 
শব্দশক্তির দ্বারা 'আক্ষিণ্ত' হইয়। প্রকাশিত হয়। কারিকায় ব্যবহৃত 
আক্ষিপ্ত শব্ধ-প্রয়োগের যৌক্তিকতা! এখানে দেখানো হইয়াছে 


.. হবঠীা তো কও 


পূর্বেই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে শব্দশক্তিমূলধ্বনি স্বীকার করিলে আর 
শ্লেষের অবকাশ থাকে না। যদিও পূর্বের আলোচনায় তাহার উত্তর 
দেওয়া হইয়াছে, তথাপি প্রতিপক্ষগণ ভট্টোন্তুটের নাম করিয়া এখানে 
নৃতন আপত্তি তুলিয়াছেন। ভট্ট উদ্ভট বলেন__ 
“এক প্রযত্তোচ্চার্ধানাং তচ্ছায়াং চৈব বিজ্রতাম্‌। 
স্বরিতাদিগুণৈশিনৈন্ধঃ শ্লিটমিহোচ্যতে ॥ 
অলংকারান্তরগতাং প্রতিভাং জনয়ত পদৈঃ | 
দ্বিবিধৈরর্থশব্োক্তিবিশিষ্টং তৎ প্রতীয়তাম্‌॥ 
কাব্যালংকারসার্ংগ্রহঃ 181৯-১০ 
এখানে বলা হইয়াছে যে শ্রেষ অন্য অলংকারের প্রতীতি জন্মাইতে 
পারে; তবে সেখানে অলংক।রান্তরের গ্রতীতি প্রাতিভাঁসিক বলিয়। 
গৌণ এবং শ্লেব বাস্তব বলিয়া মুখ্য; অতএব এরূপ ক্ষেত্রে অন্য 
অলংকারের প্রতীতি থাকিলেও প্রকৃত অলংকার হইবে--শ্রেষ | 
ভট্টোস্তটের এই অভিমত ম্বীকওর করিলে শব্দশক্তিমূলধ্বনি 
নিরবকাশ হইয়। পড়ে। সেই কারণে কারিকায় 'আক্ষিণ্ত শব্দের 
প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়! বুত্তিকার বলিতেছেন । 
ততদয়মর্থ2'"“ধবনের্বিষয়ত'-_ শ্লেষ ও শব্দশক্তিমুলধবনির বিষয় যে 
বিভিন্ন, তাহাই এখানে প্রতিপাদন করা হইতেছে । এতদ্বারাই উদ্ভুট- 
মতের নিরসন হইবে। 
আনন্দবর্ধন বলিতেছেন- শ্লেষের মূল শব্দশক্তিই বটে; তবে 
যেখানে শব্শক্তির দ্বারা শ্রেষ ব্যতীত অন্য অলংকার সাক্ষাতভাঁবে 
বাচ্যের দ্বার] প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ, যেখানে শবধের অভিধাশক্তিই 


লোচন টাক! 
কারিকাগতং হি শন্দং ব্যাচ্টে--ষম্মাদিতি। অলঙ্কারশব্মম্ত ব্যবচ্ছেগ্তং 
দর্শয়তি__ন বস্তমাত্রমিতি | বস্তদ্বয়ে চেতি। চ শবস্ত শবন্তার্থে। 
যেনেতি। যেন ধ্বস্তং বালক্রীড়ায়ামীনঃ শকটম্। অভবেনাজেন সতা!। 
বলিনে। দানবান্‌ ফো৷ জয়তি-তাদৃগ, যেন কায়ো বপু$ঃ পুরামুতহরণকালে শ্ত্রীত্বং 
প্রাপিতঃ। যশ্ছোদ্বৃত্তং সমদং কালিয়াখ্যং ভূজন্কং হতবান্‌। রবে শবে লয়ো 


মুখ্যভাবে ক্রিয়াশীল, ব্যঞ্জন শক্তি নহে-_-সেখানেই শ্লেষ হইবে। কিন্তু 
যেখানে শ্লেষ ব্যতীত অন্য অলংকার বাচ্য-ব্যক্তিরিক্ত হইয়। অর্থাৎ 
অনিধ'শক্তির সহায়ত! ব্যতীতই, শবশক্তির সামর্থ্যজাত ব্যঞ্জনীশক্তির 
দ্বারাই প্রকাশিত হইবে--সেখানে হইবে ধ্বনি। একস্থলে অলংকার 
বাচ্য, অন্য স্থলে অলংকার ব্যঙ্গ্য-_ইহাই পার্থকা। 'আক্ষিপ্ত2 শব্দ এই 
ব্যঞ্জনাকে বুঝাইতেছে এবং এতদ্দারাই শ্লেষ হইতে শব্দশত্তিমূলধবনির 
পার্থক্য প্রতিপন্ন হুইয়াছে। 

শিকশক্ত্যা''ধবনেঃ'- শবশক্তির সাহায্যে সাক্ষাঙভাবে বাচ্য 
হইয়া অন্য অলংকারের প্রতীতি হইয়াছে--এরূপ দৃষটাম্ত দেওয়! 
হইয়াছে__“ভন্তা। ' বিনাপি.-পয়ৌধরৌ”-__-এই শ্রোকে। এখানে 
'হারিণৌ” পদটি শ্রিষ্ট ; হাদয় অবশ্য হরণ করে এই অর্থে 'হারিণৌ, 
কিংবা "হার যাহাদদের আছে” এই অর্থে 'হারিণৌ” পদটি উভয়ার্থতাবশতঃ 
শ্রিষ্ট ; অতএব অলংকার শ্লেষ। আবার “বিনাপি' পদের “অপি' শব্দটি 
বিরোধ-প্রকাশক ; এই অপি" শব্দের জন্যই 'হারিণৌ” শব্দের দুইটি অর্থ 
উপলব্ধ হইতেছে ; “অপি” শব্দ থাকায় যুগপৎ বিস্ময় ও বিরোধের 
প্রতীতি হইতেছে ; “বিস্ময়” শব্দটিও স্বশব্ববাচ্য হইয়াছে । শ্তরাং 
এখানে শ্রেষ, শৃ্গাররসের ব্যভিচ'রী ভাব বিস্য় এবং বিরোধ 
অলংকার সবই সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হইয়া অর্থাত শব্ষের অভিধাশক্তির 
সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব এখানে বিরোধচ্ছায়ানুগ্রাহক 
শ্রেষই হইয়াছে, অনুস্বানস্সিভ ধ্বনি হয় নাই; কারণ এখানে 
শব্দশক্তির দ্বারা বিরোধালংকার 'আক্ষিপ্ত' বা ধবনিত হয় নাই । 

“অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যন্ত."..বিষয় এব”_ পূর্বে বল! হইয়াছে “তন্তা 
বিনাপি' ইত্যাদি উদাহরণে বিরোগচ্ছায়ানুগ্রাহী! শেষ হইয়াছে | তাহা 


পপ পা উপ ০০ পা | অসীম এ পাসদাত জ 


যস্ত । “অকারো বিষণ ইত্যু্েঃ | যশ্চাগং গোরবধনপর্বভতং গাং চ ভূমিং 
পাতালগতামধারয়ৎ | যন্ত চ নাম স্তত্যমৃয় আহঃ; কিং তত? শশিনং 
মত্মাতীতি কিপ, রাহুঃ তন্ত শিরোহরো মুর্ধাপহারক ইতি । স ত্বাং মাধৰে বিষুঃঃ 
সর্বদঃ পায়াৎ। বাদক? অন্ধকনায়াং জনানাং যেন চ ক্ষয়ো নিবালো দ্বারকায়াং 
কৃতঃ। যদি বা মৌসলে ঈধীকাভিত্তেষাং ক্ষয়ো বিনাশো যেন কতঃ। 


১৪৩৪ ধ্নালোকঃ 


হইলে তো এখানে অনুগ্রাহ্ানুগ্রাহকভাব সংকরালংকার হুইয়াছে এবং 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধবনি হইয়াছে--একথ1 বলিতে হইবে | আনন্দবর্ধন 
বলেন- ইহা সত্য! কারণ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে ব্যঞ্জনার বিষয় 
সাক্ষাতভাবে বাচ্য শ্লেষ বা বিরোধের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। 
ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ ও রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্রেষ কিভাবে বাচ্য 
হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে ও অসংলক্ষ্যব্রমব্যঙগয ধ্বনির উদাহরণ কৃষ্টি 
করিয়াছে-_তাহ। বিভিন্ন প্লোকের্‌ সাহাঘ্যে দেখানে! হইয়াছে। 

“ল্লীঘ্যাশেষতমুম্”-__ইত্যাদি শ্লোকে অলংকার হইতেছে শ্লেষ ও 
ব্যতিরেক। 'সুদর্শনকরঃ” পদটি গ্রিষ্ট ; কারণ স্দর্শনচক্র করে ধাহার”, 
বা শ্রাঘ্য হস্ত ধীহার-_-এইভাবে ইহা! উভয়ার্ক। দ্বিতীয় অর্থটি 
ব্যতিরেকের ঘ্োতক। কিন্তু এই ব্যতিরেক সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হুইয়! 
প্রকাশিত হইয়াছে 'স্বতনোরধিকাম্' এই পদে। অতএব এখানে 
অনুগ্রাহ্ানু গ্রাহকভাব সংকরালংকার হইয়াছে । 

“জরমিমরতি”__ ইত্যাদি উদ্াহরণেও “বিষ? শব্দটির দুইটি অর্থ-_ 
'জল' ও 'হলাহল'__বুঝাইতেছে বলিয়া শব্দটি শ্লিষ্ট। 'ভুজগ' শবের 
ব্যবহার হওয়ায় বিষশবের হলাহল অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
আবার 'জলই বিষ এই ভাবে রূপকালংকারের ফ্োতনাও এখানে 
বিমান । স্তরাং এখানে রূপক ও শ্লেষ সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হুইয়াই 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

পচমহিজ”-_ইত্যাদি উদাহরণে রূপক হইয়াছে শক্রমানসকে 
কাঞ্চন-পঙ্কজ, ও বাহুকে পরিঘা বা লৌহলগুড় বলায় । শ্রলেষ হইয়াছে 
চমহিঅ, পরিমল, মানস, দীন" প্রভৃতি শব্দে। “গজেন্দ্র' শবের 


দ্বিতীয়োহর্থঃ__যেন ধ্স্তকামেন সতা বলিজিতে] বিষেগাঃ সন্বন্ধী কায়ঃ পুরা 
জিপুরনির্দহনাবসরেহস্ত্রীকৃতঃ শরত্বং নীতঃ। উদ্বৃদ্ত। ভুজঙ্জ! এব হারা বলয়াশ্চ 
যয মন্দাকিনীঞ্চ যোইধারয়ৎ। যন্ত চ খাষয়ঃ শশিমচ্চন্ত্রযুক্তং শির আহঃ, হর 
ইতি চ হস্ত নামস্তত্যমাহঃ, স ভগবান্‌ স্বয়মেবান্ধকান্থরস্ত বিনাশকারী ত্বাং 
সর্বদা! সর্বকালমুমায়াঃ ধবো বল্পভঃ পায়াদ ইতি । অত্র বস্তমাত্রং দ্বিতীয়ং 
প্রতীতং নালক্কার ইতি গ্লেষস্তৈব বিষয়ঃ। ৩৩। 


বত ততদা)।৩5 ১৪৫ 


প্রয়োগবশতঃ 'চমহিঅ, পরিমল ও দান” শব্দ 'লুষ্টন, সৌরভ ও মদ' 
অর্থ বুঝা ইয়াও নিজেদের অভিধাব্যাপারকে পরিসমাপ্ড করে নাই; 
অভিধাশক্তির সাহায্যেই দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ নিরাশীকরণ, প্রতাঁপ ও 
বিতরণ বুঝাইতেছে। স্থতরাং এখানে রূপকচ্ছায়ামুগ্রাহী শ্লেষরূপ 
সংকরালংকার হুইয়াছে। 


মূল 
৩৪। সচাক্ষিপ্তোহলংকারো ঘত্র পুনঃ শব্দান্তরেনাভিহিত- 
স্বরূপতীত্র ন শব্দ-শক্ত,যঘ ভবান্ুরণনরূপব্যঙ্গযধ্বনিব্যবহারঃ| তত্র 
বক্রোক্যাদিবাচ্যালংকার-ব্যবহারঃ এব। যথা_ 
দৃষ্্য/ কেশব! গোপরাগহৃতয়। কিঞিন্ন দৃণ্ৎ ময়া 
তেনৈব স্বলিতাম্মি নাথ। পতিতাং কিং নাম নালম্বসে। 
একত্্ং বিষমেধু ধিন্নমনসাং সর্বাবলানাং গতি 
গোপ্যৈবং গদ্দিতঃ সলেশমবতাদ, গোষ্ঠে হরিরশ্চিরম.॥ 
এবংজাতীয়কঃ সর্ব এব ভবতু কামং বাচ্যগ্্রেষস্য বিষয়ঃ। ত্র 
তু সামর্থ্যাক্ষিণ্তং সদলংকারান্তরং শবশক্ত্যা প্রকাশতে স সর্ব 
এব ধ্বনেবিষয়ঃ। যথা_“অন্রান্তরে কুন্ুমসময়যুগমুপসংহরননজ স্তত 
গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্লমল্লিকাধবলাট্রহাসো মহাকাল?” । 
যথ| চ__“উন্নতঃ প্রোল্লসদ্ধারঃ কালাগুকুমলীমসঃ। 
পয়োধরভরত্তন্্যাঃ কং ন চক্রেহভিলাধিণম্‌ ॥ 
যথা বা, 
“তীনন্দা? প্রজানাৎ সমুচিতবিষয়াকটস্থ্টেঃ পয়োভিঃ 
পুর্বা্ছে বিপ্রকীর্ণ। দিশি দিশি বিরমত্যহ্ সংহারভাজঃ। 
দীপ্তাংশোদর্ঘটঃখপ্রভবভবভয়োদদ্বতৃত্তারনাবে! 
গাবে। বঃ পাবনানাৎ পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাঘয়্ত ॥ 
এযুদ্ধাহরণেষু শদশজ্ঞা। প্রকাশমানে সত্যপ্রাকরণিকেহ্্ান্তরে 
বাক্যন্তাসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্ং ম৷ প্রসাউক্ষীৎ ইতি অপ্রাকরণিক- 
প্রাকরণিকার্থয়োরুপমানোপমেয়-ভাবঃ কল্পয়িতব্য। সামর্ঘ্যা- 
দিত্যর্থাকিত্তোহয়ং প্লেষো ন শবোপার্ঢ় ইতি বিভিন্ন এব 


১৪৬ ধবন্ালোকঃ 


শ্লেষাদনুম্বানোপমত্যঙ্গযন্ত ধ্বনেবিষয়ঃ। অন্যেৎপি চালৎকারাঃ 
শব্দশ ক্তমূলানুম্বানরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ সম্ভবত্যে। তথা হি 
বিরোধোহপি শব্দশক্তিযূলানুম্বানরূপো। দৃশ্যতে। যথা স্থান্বীশ্বরাখ্য- 
জনপদবর্ণনে ভট্টবাঁণন্ত-_ 

“ত্র চ মাতঙ্গগামিন্যঃ শীলবত্যশ্চ, গৌর্যোবিভবরতাশ্চ, 
শ্যামা? পদ্মরাগিণ্যশ্চ, ধবলদ্বিজ শুচিবদন! মদিরামোদ্বিতশ্বসনাশ্চ 
প্রমদা2, | 


অনুবাদ 

এবং যেখানে সেই অলংকার আক্ষিগ্ত হইলেও আবার তাহার 
স্বরূপ অন্য শবের দ্বারা অভিহিত হয়, সেখানে শব্দশক্ত্য,দভব 
অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য-ধবনির ব্যবহার হয় না। সেখানে বক্তোক্তি প্রভৃতি 
বাচ্যালংকারের ব্যবহারই হইয়া! থাকে । যেমন-_- 

হে কেশব! গো-পরাগের (গোধুলির) দ্বারা দৃষ্টি নষ্ট হওয়ায়, আমি 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; হে নাথ! সেই কারণেই আমি 
'্খলিত। হইয়াছি। তুমি কেন পতিতাকে ধরিতেছ না? বিষম পথে 
( মদনের দ্বার) বিদীর্ণহৃদয়। সকল অবলার তুমিই একমাত্র গতি_ এই- 
ভাবে গোগীগণ নানা ইজিতসহকারে বলিয়া! থাকে গ্ৌোষ্ঠে হরি 
তোমাদ্িগকে চিরকাল রক্ষা করুন । 

এজাতীয় সক অলংকারই নিবিচারে বাচ্যক্লেবের বিষন্ন হউক । 
কিম্তু যেখানে সামর্থ্যের ঘারা আক্ষিগ্ত হইয়! অন্ত অলংকার শব্দশক্তির 
সাহায্যে প্রকাশিত হয়, সেখানে সবই ধ্বনির বিষয় হয়। যেমন 
এই অবসরে কুস্ুমসময়যুগ জমাপু করিয়। কুল্পমল্লিকার মত ধবলা ট্রহীস- 
যুক্ত শ্রীত্মনীমক মহাকাল বিকশিত হইল । 

এবং ষেমন-_ 

তম্বীর উন্নত, উল্লসিতহারযুক্ত, অগুরুর মত কৃষ্ঃবর্ণ পয়োধরভার 
কাহাকে না অভিলাবী করে ? 

কিংবা, যেমন 

দীপ্তাংশুর রশ্মিসমুহু যথাকালে জল আকর্ষণ ও উওসর্জন করিয়। 
প্রজাগণকে আনক্দদান করে ) ইহার! পূর্ধান্ছে দিকে দিকে ছড়া ইয়া 
পড়ে এবং দিনশেষে ভাছাদিগ্রকে সংহরণ করা হয়; এই রাঁশসহমূ 


চিরদুঃখালয় জন্মাদিভয়সংকুল সমুদ্র পার হওয়ার নৌকা; ইহার! 
পবিত্র আপনাদের পরম প্রীতি উত্পাদন করুক । 

দ্বিতীয় অর্থ ঃ_-গ্াভীদমুহ যথাকালে দুগ্ধ দোহন করিতে দিয়! ও 
দুগ্ধ উৎ্সর্জন করিয়া সকলের আনন্দবিধান করে; ইহারা দিনের 
পূর্বভাগে বিক্ষিণ্ড হইয়। দিকে দিকে চরিয়া৷ বেড়ায় এবং দিনশেষে 
আবার একত্র মিলিত হয়; ইহার! চিরদুঃখালয় সংসারসমুদ্রের 
নৌকা ।] 

এই সমস্ত উদ্দাহরণে অপ্রাকরণিক অন্ত অর্থ শব্দশক্তির সাহায্যে 
প্রকাশিত হইলেও, বাক্যের বিষয়ের সহিত জম্থদ্ধহীন অর্থে যাহাতে 
অভিধাশক্তি প্রসম্ত না হয়, সেজন্য অর্থসামর্থ্যবশত: প্রাসজিক 
ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের মধ্যে উপমান-উপমেয় ভাব কল্পন। করিতে 
হইবে । এইভাবে শ্লেৰ (অর্থের দ্বার। ) আক্ষিপ্ত, শব্দনিষ্ঠ নয়; সুতরাং 
ক্লেৰ হইতে অনুম্বানসন্পিভব্যঙ্য ধ্বনির বিষয় পৃথক। শব্দশক্তিমূল 
অনুস্থানরূপ ব্যঙ্যধবনিতে তন্ান্ত, অলংকারও সম্ভব হইতে পারে। 
এইভাবে শবশক্তিঘূল অনুস্ান্ূপ বিরোধালংকারও দেখ। যায়। 
বেমন ভট্টবাণের স্থানীশ্বর নামক জনপদবর্ণনায়_ 

“যেখানে নারীগণ গজগামিনী এবং শীলব্তী গৌরী এবং বিভব্রতা। 
শ্যামা ও পল্সবর্ণা, শ্বেতদন্তহেতু নির্মল বদন! এবং মদিরগন্ধময়নিঃশ্বাস- 
যুক্ত! ঠা 

বাসুদেব 

২১নং কারিকার 'আক্ষিপ্ত£ শবকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া 
বৃত্তিকার অতঃপর উক্ত - কারিকার “এব শব্দের তাশুপর্ধ্য ব্যাখ্যা 
করিতেছেন শব্দশক্তির দ্বারা কেবল আক্ষিপ্ত হইলেই কি অলংকার 
শবদশত্তান্ভবানুরণন-সন্নিভধ্বনি হইবে, না_ এরূপ ধবনি হইতে হইলে 
অন কে'ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হইবে। সেই প্রশ্নের আলোচন! 
প্রসঙ্গেই এব" পদের বৈশিষ্ট্য সুচিত হইতেছে । 

“জ চাক্ষিপ্টো....ব্যবহার এব”_বৃত্তির এই অংশে বলা হইয়াছে-_ 
শবশক্তির দ্বার! আক্ষিপগু হইলে ও কেন অলংকার শব্দশক্তিমূল অনুস্বান- 
সম্মিভ ধবনি হইবে না। পূর্বের “যেন ধবস্তমনোভবেন--” ইত্যাদি 
উদাহরণে দেখানে! হইয়াছে যে সেখানে উভয়ার্থপ্রতিপাদক শব 


১৬৮৮ ধ্বন্তালোকং 


অভিধাশক্তির সাহায্যেই দুইটি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেখানে অভিধা 
একটি বিষয়ের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া! বিষ্কমান নয়। আবার “তস্য 
বিনাঁপি হারেন”_ইতাঁদি হইতে “চমহিঅমানস" ইত্যাদি পর্য্যন্ত উদ্াহরণে 
দ্বিতীয় অভিধাব্যাপারের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকায়, এইসব শ্লোকের 
দ্বিতীয় অর্থ যে অভিধাশক্তির সাহাঁষ্যই লাভ করা যায়, তাহা সুস্পষ্ট । 
অর্থ আক্ষিণ্ড' হয় সেইথানে, যেখানে অভিধাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার 
হেতুরূপে প্রকরণাদি থাকে ও সেই কারণে অভিধাশক্তি দ্বিতীয় অর্থে 
ংক্রামিত হয় না; একমাত্র এরূপ স্থলেই অর্থ 'আঙ্ষিণ্ড হইয়াছে 

বল! যায়। 

কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে এমন শব্ষের সেখানে প্রয়োগ 
হইয়াছে, যাহার দ্বারা প্রকরণাদির নিয়ন্ত্রণশক্তি নষ্ট হইয়া বাধিত 
অভিধাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, তাহা! হইলে সেক্ষেত্রে অভিধা- 
শক্তির প্রবলতাবশতঃ ব্যঞ্জনার কোন অবকাশ থাকিবে না; স্তরাং 
সেক্ষেত্রে “যন্ত্র অলংকারঃ পুনঃ; শব্দাস্তরেন অভিহিতস্বরূপঃ তত্র ন 
শব্দশক্ত7দৃতভবানুরণনবূপব্যক্গযধ্বনিব্যবহারঃ ॥ সেক্ষেত্রে কি হইবে ? 
সেখানে বক্রোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার হইবে। স্থতরাং “এব এই 
শব্দ ব্যঞ্জনার শ্বরূপটি প্রকাশ করিয়া দিতেছে । 

বৃত্তিতে ব্যবহৃত 'চ' শব “অপি? শব্দা্থে ব্যবহৃত হইয়াছে-_“চাক্ষিণ্তঃ 
“আক্ষিগ্ুঃ অপি” এই অর্থে। অর্থাৎ এখানে প্রকৃতপক্ষে অলংকার 
আক্ষিণ্ত হয় নাই । অন্যশব্র দ্বারা অভিধাশক্তির পুনরুজ্জীবনবশতঃ 
এখানে অভিধাই হইয়াছে-_ব্যগ্জন। হয় নাই--এই কথা বল! হইল । 


লোচন টাকা 
আক্ষিণ্ড শব্বস্ত কারিকাগতস্ত ব্যবচ্ছেন্কং দর্শষিতুং চোদ্ভেনোপক্রমতে-__ 
নম্বলক্কারেত্যার্দিন] । 
তন্তা বিনাপীঘছি। আপি শবোই্য়ং বিরোধমাচক্ষাণোহ্থদ্বয়েংপ্যভিধা- 
শক্তিং নিষচ্ছতি হরতো৷ হৃদয়মবস্তমিতি হারিণেখ। হাঁরো। বিস্যতে বয়োন্তো 
হারিণাবিতি। অতএব বিশ্ময়শব্বোহস্ত্েবার্থস্তোপোদ্বলকঃ। অপি শব্বাভাবে 
তুন তত এবার্ঘহর়স্তাভিধা স্তাৎঃ স্বসৌন্দ্যাদেব স্কনয়োধিন্ময়হেতৃত্বোপপত্রেঃ । 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ | ১৩৬ 


'পুন১'_এততদ্দারা সুচিত হইয়াছে ঘে অভিধাঁশক্তির বাধ। দুরীভূত 
হইয়া! ইহা ( অর্থাড অভিধাশক্কি )স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং 
কারিকায় “এব' শব্দের প্রয়োগের উদ্দেশ্য হইতেছে আক্ষিগুতার 
আভাসও নিরাঁকৃত কর!। 


“ৃষ্ট্যা কেশব! গৌপরাগনহৃতয়া দৃষ্ট্যা'__গো-ধুলিপ দ্বারা দৃষ্টি- 
শক্তিহীন চক্ষু ছারা; অথবা--গোঁপ! স্বামিন! রাগহৃতয়! দুষ্ট 
অনুরাগের দ্বারা অপহতদৃষ্টিবশতঃ ; অথবা! 'কেশবগ + উপরাগহতয়1+- 
দৃষ্ট্যা _ কেশবগত উপরাগবশতঃ যে দৃষ্টি বা বিচার শক্তি নষ্ট হইয়!ছে, 
তদ্দ্রারা। 

্বলিতাম্মি -আমি পথে স্মলিতা বা পতিতা” অথবা “আমি 
জফ্ট৪রিত্রা” ৷ “পতিতাম্‌.__যে পথে পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে ; অথবা 
“আমার প্রতি পতিভাঁব' | কিং নাম নালম্বমে--পতিতাকে কেন হস্তের 
দ্বারা ধারণ করিতেছ না? অথবা “আমার প্রতি পতিভাব ব1 ভর্তুভাব 
কেন অবলম্বন করিতেছ না? 

“বিষমেধুখিম্সমনসাং'_ বন্ধুর পথে চলিতে যাহার] অপমর্থ, তাহাদের 
অথবা! মদনবাণদ্বারা যাহাদের হৃদয় বিধুর হইয়াছে, তাহাদের | 
সর্বাবলানাং__বালবৃদ্ধরমণী সমস্ত বলহীনের অথবা সমস্ত 
রমণীকুলের । | 

এই উদাহরণে প্রকরণবশতঃ “কেশব, গোপরাগ' প্রতি উপরেক্ত 
বিভিন্ন শব্দ অভিধাশক্তির সাহায্যেই প্রথম প্রকারের অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে । উহাদের দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যেই 


বিশ্বয়াখ্যে। ভাব ইতি দৃষ্াস্তাভিপ্রায়েণোপাভম্‌। যথা বিন্ময়ঃ শব্দেন প্রতিভাতি 
বিশ্বয় ইত্যনেন শব্দেন। তথ। বিরোধোহপি প্রতিভাত্যপীত্যনেন শব্দেন | 

নম্ু কিং সর্বথাত্র ধ্বনি 9াঁন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ--অলক্ষ্যেতি'। বিরোধেন বেতি। 
বাগ্রহছণেন শ্লেধবিরোধসঙ্করালস্কারোইয়মিতি দর্শয়তি, 'অগ্রগ্রহধোগাদেকতরত্যাগ- 
গ্রহণ-নিমিত্তাভাবো হি বা-শব্েন হুচ্যতে। ুদর্শনং চক্রং করে যন্য। 
ব্যতিরেকপক্ষে সুদর্শন শ্লাথ্যো করাবেব বস্ত। চরণারবিনস্ত ললিতং 
তিভূবনাক্রমণ-ক্রীড়নম্‌। চন্দ্ররূপং চক্ষুর্ধারয়ন্‌। 


১১৩ ধ্বন্াালোকঃ 


আক্ষিপ্ত হইবার কথা। কারণ অভিধাশক্তিকে একবার অর্থবোধ 
করাইয়া! বিরত হইতে হইবে। কিন্ত এই শ্লোকে দলেশং' শব্দের দ্বারা 
নিরুদ্ধ অভিধাশক্তির বাধা দূর হওয়ায়, তাহাই আবার পুনরুজ্জীবিত 
হইয়াছে। “দলেশং অর্থাৎ “ইঙ্গিতের দ্বারা” এরূপ বলায়, এখানে 
নায়িকা-উপপতির প্রসঙ্গ ও অভিধাশক্তির সাহায্যেই আসিয়া পড়িল। 
এখানে 'দলেশং-_-এই শব্দান্তরের দ্বারা অলংকার অভিহিতস্বরূপ 
ইওয়ায়_ এখানে বিশুদ্ধ আক্ষিপ্ততা' হইল না ও সেকাঁরণে এখানে 
শব্দশক্তিমূল অনুশ্থানদন্সিভধবনি হইল ন1। 

বত্র তু""ধবনেবিবয়ঃ”__তাহা হইলে শব্দশক্তিমূল অনুস্বান- 
সমিভধবনি কোথায় হইবে? উত্তরে বলিতেছেন--শবশক্তির 
সামর্থ্যবশতঃই যেখানে অলংকার 'আক্ষিপ্ত' অর্থাৎ গ্ভোতিত হইবে, 
শবাান্তরের দ্বারা তাহ! পুনরাযু অভিহিত হইবে না-সেখানেই উক্তরূপ 
ধ্বনি হইবে | এক্ষেত্রে অলংকারকে সর্বদাই ব্যঞ্জিত হইতে হইবে ; 
অলংকার অভিহিত-স্বরূপ হইলে চলিবে না। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে 
বৃত্তিকার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়াছেন । 

(১) অন্রান্তরে“'মহাকালঃ”-__কুম্থমসময়যুগম্‌*__বসন্ত খতুর ছুই 
মাস। “ফুল্লমল্লিকাধবলাট্রহাসঃ- ফুল্লমল্লিকা সমূহের দ্বার! ধবল? অর্থাৎ 
মনোহারী হইয়াছে “অট্ট' অর্থা দৌকান ; এরূপ ফুল্লমল্লিকার 'হাস' বা 
বিকাশ যে সময়ে, সেই মহাকাল ; ( ফুল্লমল্লিকাই ইহার ধবল অট্রুহাস 
এইরূপ অর্থ করিলে ধ্বনির উদাহরণ হইবে না_'জলদভুজগজং' 
ইত্যাদি উদাহরণের মত হুইবে )। 

“মহাকাল”_-_মহান অর্থাণড দীর্ঘ সময় যে কালে বা মহাদেব । 

এখানে প্রকরণ হইতেছে খতু-বর্ণনা। তন্দারাই এখানে অভিধা- 
শক্তি শিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সৃতরাং অভিধাশক্তি গ্রীব্ম-খতুর বর্ণনা 


পপ শপ এ পা ০৮ ৩২৭০ 








পরী আপি বা 





রি রাড এস বকা ক আত পা পর ক শপ সি সস আপীল অপ ৯০ ০ 


বাচ্যতয়ৈবেতি। ম্বতনোরধিকাষিতি শবেন ব্যতিরেকস্তোক্তত্বাৎ। ভূজঙ্গ- 
শদার্থপর্যযালোচনাবলাদেব বিষ্শর্বো জলমভিধায়াপি ন বিরন্তমুৎসহতে, 
অপিতৃ--ছ্বিতীবমর্থম্‌ হালাহললক্ষণনাহ । তদদভিধানেন বিনাভিধায়া এবাসমাপ্- 
স্বাৎ। ত্রমিপ্রতৃতীনাং তু মরণাস্তানাং সাধারণ এবার্থঃ। 


ছিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৬১৩ 


করিয়াই আপনার কাধ্য শেষ করিয়াছে । তদনস্তর দ্বিতীয় “মহাদেব' 
রূপ যে অর্থের প্রতীতি হইতেছে-_তাহা আসিয়াছে শবশক্তিমূল ধবনন 
ব্যাপার হইতে ; অতএব এখানে শবশক্তিমূল অনুস্বানসন্লিভ ধ্বনি 
হইয়াছে । সমাসোক্তি এখানে বিশুদ্ধভাবেই শবশক্তির সামর্থ্যবশতঃ 
আক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

(২) উন্নত. অভিলাধিণম্-এই উদাহরণেও--ধ্বনিকারের 
মতে-মেঘ ও তরুণীর পয়োধরের তুলনাজাত উপমা অলংকার 
'আক্ষিপ্ত' হইয়াছে । এখানে “পয়োঁধর, উন্নত, প্রো্লসদ্ধারঃ' প্রভৃতি 
শব্দ গ্রিষ্ট। 

(৩) “দত্তানন্দাঃ “মুৎপাদরন্ত্”'__এখানে “গাবঃশব্দ শ্লরিষউ 
হওয়ায় প্রাকরণিক সূর্ারশ্মি বুঝাইয়াও শব্দশক্তির সামথ্যবশতঃ 
ইহা 'ধেনু* অর্থ বুঝাইয়া সাদৃশ্য আক্ষিপ্ত' করিয়াছে 

এই তিনটি উদাহরণেই শব্দশক্তির সামর্থাবশতঃ অলংকার-ধ্ৰনি 
আক্ষিণ্ত হইয়াছে । 


“এঘ্‌দাহরণেধু-” বিষয়ঃ” বলা হইতে পারে, নিয়ম আছে যে 
“প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিহান কোন অর্থ অন্ভধাশক্তি প্রসক্ত 
হইবে ন11” কিন্তু উক্ত উদাহরণসমূহে প্রাসঙ্গিক অর্থ কিভাবে 
পরস্পরসম্থন্ধযুক্ত ? উক্ত উদাহরণসমূহে কি উল্লিখিত নিয়মটি 
পালন কর! হইয়াছে ? উত্তরে বল! হইয়াছে যে, উক্ত উদাহরণসমুহেও 
সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে । উক্ত উদাহরণসমূহে শবশক্তির 
সাহীয্যে অপ্রাকরণিক দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশিত হুইয়াছে একথা ঠিক ; 


নিরাশীকতত্বেন খণ্তিতানি যাঁনি মানসানি শক্রজদয়ানি তান্তেব কাঞ্চন- 
পহ্ছজানি। সসারত্াত্ৈহতৃভৃতৈঃ। নিম্মহি অপরিমলা ইতি। প্রস্থতপ্রতাপ- 
সারা অথন্তিতবিতরণগ্রসরা বাছুপরিঘা এব যন্ত গজেন্দা ইতি। গজেন্্র- 
শববশাচ্চমহিঅশবঃ পরিমল শবে। দানশবাশ্চ ত্রোটনপসৌরভমদলক্ষণানাান্‌ 
গ্রতিপান্াপি ন পরিসমাগ্তাভিধাব্যাপারা অবস্তীত্যুক্তূপং দ্বিতীয়মপ্যর্থম- 
ভিদধত্যেব | ৩৪। 


১৬২ ধ্নালোকঃ 


তবে এখানে প্রকারণিক অর্থের সহিত অপ্রাকরণিক অর্থের সম্বন্ধ নাই 
একথা বঙ্গ যাইবে না; শব্দশক্তিবশতঃই উভয় অর্থের মধ্যে উপমান- 
উপমেয় ভাব বিদ্কমান আছে ও তদ্দারাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সূচিত 
হইয়াছে । উপমার সাহায্যে উপমানোপমেয়ভাব কল্পিত হওয়ায় 
ব্যতিরিক্তহ্ব প্রভৃতি আচ্ছাদিত হইয়াছে । এই সব ক্ষেত্রে রসাম্বাদ- 
গ্রহণের আশ্রয়ই হইতেছে এই উপম1-আরোপের প্রতীতি ; এবং সেই 
প্রভীতি আসিয়ছে __জামর্থযাৎ। অর্থাৎ ধবনন ব্যাপার হইতে | স্থতরাং 
এখানে শ্রেষ অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত, শব্দোপারূঢ় নয়। স্থতরাং এ বিষয় 
স্বস্পন্ট হইল যে অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য ও শ্লেষের বিষয় এক নহে-_ 
বিভিন্ন । 

'অন্তেইপি অনংকার। ...দৃশ্যতে'-_-উপযুক্ত উদাহরণসমুহে “ওপম্য' 
প্রদশিত হইয়াছে। শব্দশক্তিমূল অনুম্বনোপমবব্যঙ্য-ধবণিতে যে 
অন্যান সম্বন্ধ থাকিতে পারে এখানে তাহা বলা হইতেছে । 
উদ্দাহরণন্বরূপ,_-“ধত্র চ মাতঙগামিন্-.''প্রমদাত_এই উদাহরণে 
শব্দশক্তিমূল অনুস্বানরূপ বিরোধালংকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । 
এখানে “মাতঙ্গগামিন্যঃ, বিভবরতাঃ, পদ্মরাগিণ্য:”_-প্রভৃতি শব্দে 
বিরোধালংকার ধ্বনিত হইয়াছে । 

“মাতঙগগামিন্য;--(১) গজগামিনী (২) মতঙ্গ বা শরবগণের 
সহিত মিলিত হয় যাহার | 

বিভবরতাশ্চ'--(১) ধনে অনুরক্তা (২) বি (নাই) ভব 
( মহাদেব ) যেখানে, অর্থাৎ মহাদেবশুন্ত স্থানে অনুরক্ত। 

“পন্সরাখিন্যম্চ'--(১) পক্মরাগমণিযুক্ত (২) পল্পের মত রক্ত 
বর্ণযুক্তা | 

ধবলদ্বিজশুচিবদনা--(১) শুভ্র দন্তের জন্য যাহাঙ্গের বদন 
নির্মল ; (২) ধবল বা উতুকৃষ্ট বিজ বা' ব্রাহ্মণের মত শুচি অর্থাৎ 
পবিত্র বদন ধাহাদের।__-এইভাবে এখানে শবশক্তির সামর্থ্যবশ্বতঃ 
শব্ধশক্তিমূল অনুন্থনরূপ বিরোধালংকার ধ্বনিত হইয়াছে । 


দ্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ১১৩ 


মূল 
৩৫। অত্র হি বাচ্যে বিরোধস্তচ্ছায়ানুগ্রাহী বা! প্লেষোহয়- 
মিতি ন শক্যং বক্তম.। সাঙ্ষাচ্ছন্দেন বিরোধালংকারত্ত 
অপ্রকাশিতত্বাৎ। ঘত্র হি সাক্ষাচ্ছব্দাবেদিতে। বিরৌধালংকার- 
তত্র হি শ্লিষ্রোক্তৌ বাচ্যালৎকারন্ত শ্লেষস্ত বা! বিষয়ত্বম। যথা 
তত্রৈব__ 
“সমবায় ইব বিরোধিনাৎ পদার্ধানাম। তথাহি “সন্নিহিত- 
বালান্ধকারাপি ভাঙ্বম্ত্তিঃ”__ইত্যাদে। 
যথা বা মমৈব-_ 
সবৈ কশরণমক্ষয়মধীশৎ ধিয়াং হরিং কষ্ণমূ। 
চতুরাত্মানং নিক্ষিম্মমরিমথনং নমত চক্রধরম.॥ 
অত্র হি শব্শক্তিমূলানুম্বানরূপো বিরোধ; স্ফুটমেব প্রতীয়তে। 


অনুবাদ 
এখানে এই বিরোধ বা তাহার ছাগ্নানুগ্রাহী স্রেফ বাচ্য হইয়াছে 
একথা বল! যাইবে না; কারণ বিরোধালংকার প্রত্যক্ষভাবে শব্দের 
দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু যেখানে বিরোধালংকার সাক্ষাৎ 
ভাবে শবের দ্বারা আবেদিত (প্রকাশিত ) হয়, সেখানে প্লেষোক্তিতে 
বিরোধ বা! স্লেঘ বাচ্যালংকারের বিষয় হয় । যেমন, সেইখানেই-__ 
"বিরোধী পদার্থসমূহের সমবায়ের মত। যেমন- নূতন অন্ধকার 
নিকটস্ছ হইলেও ভাস্থন্যুত্তি+-_ ইত্যাদি উদাহরণে । কিংবা যেমন, 
আমারই-_ 


... লোচন টাকা 


এবমাক্ষিগুশবস্ত ব্যবচ্ছেন্তং প্রদর্শ্যৈবকারস্ত ব্যবচ্ছেন্তং দর্শযিতুমাহ-- 
স চেতি। উভয়ার্থপ্রতিপাদনশক্তশব্খপ্রয়োগে ধত্র তাবদেকতরবিষয়নিয়মন* 
কারণমতিধায়া নাস্তি, যথা--'যেন ধবস্তমনোভবেন' ইতি। যত্র বা প্রত্যুত 
ঘিতীয়াভিধাব্যাপারসন্ভাবাদেকং প্রমাণমন্তি, বথা-_ভন্তা বিনা-_ইত্যাদঁ, তন্ত্র 
তাবৎ সর্বধা চমহিঅ+ ইত্যস্তে । তত্র ভাবৎ-সোহর্োইভিধেয় এবেতি প্ফুটমন্বঃ | 
হত্রাপ্যতিধায় একত্র নিয়মহেতুঃ প্রকরণাদিবিগ্ততে তেন দ্বিতীয়শ্বিরর্থে নাতিধা 


১১৪ ধ্বন্তালোকঃ 


িনি অক্ষয় (গৃহহীন ) অথচ সকলের একমাত্র শরণ, যিনি অধীশ 
অথচ ধাঁর ঈশ্বর, বিনি কৃষ্ণ অথচ হরি (হুরিও বর্ণ), ধিনি চতুরাত্ম 
অথচ নিক্ফ্রিম, যিনি শক্রঞনাশক অথচ চক্রধর--ষ্টাহাকে নমস্কার কর। 

এখানে, শব্ধশক্তিমূল অনুস্থানরূপ বিরোধালংকার স্কট হুইয়াই 
প্রভীত হইতেছে। 


বান্গুদেব 


“তত্র ছি-'অপ্রকাশিতত্বাঘ'-_কাহারে! মতে (যেমন, মহিমভট্ )-_ 
“যত্র চ মাতঙ্গ....প্রমদা*” ইত্যাদি উদাহরণে বিরোধ বা তাহার ছায়ানু- 
গ্রাহী শ্রেষ সাক্ষাশুভাবে বাঁচ্য হইয়াছে । তাহাদের মতে এ উদ্রাহরণে 
সর্বত্র ব্যবহৃত “চ” পদটি এ অলংকারদ্য়ের বাচক। অতএব এখানে 
শব্দশত্তযদদ্ভব অনুস্বানসম্মিভ ধ্বনি হয় নাই, বিরোধ বা তচ্ছায়ানুগ্রাহী 
শ্লেষ হইয়াছে | আনন্দবর্ধন অবশ্য এই অভিমত স্বীকার করেন নাই। 
তাহার মতে “"' পদটি এখানে বিরোধের বাচক নয়-_সমষ্টিবাচক ! 
অতএব এখানে বিরে।ধালংকার সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বার! প্রকাশিত 
হয় নাই--আক্ষিপ্ত হইয়াছে : স্থতরাং এখানে সঙ্গতভাবেই বিরোধা- 
ংকার হইয়াছে বলা যায়। .. 
সংক্রামতি, তত্র দ্বিতীয়োহর্থোইসা বাক্ষিপ্ত ইত্যু্যতে ? তত্রাপি যদি পুনস্তা- 
দৃক্চ্ছবে বিগ্ভতে যেনাসৌ নিয়ামকঃ প্রকরণার্দিরপহতশক্তিকঃ সম্পান্ধতে। 
অতএব সাভিধাশক্তিরবাধিতাপি সতী প্রতিপ্রস্থতেব তত্রাপি ন ধ্বনেবিষয় ইতি 
তাৎপর্যম। চ শবোহপি শবার্থে ভিন্নক্রমঃ অক্ষিপ্তোৎপ্যাক্ষিপ্ততয়৷ ঝটিতি 
সম্ভাবরিতুমারনোইপীত্যর্থঃ। ন ত্বপাবাক্ষিপ্তঃ, কিন্তু শব্দাস্তরেণান্েনাভিধায়াঃ 
প্রতি প্রসবনাদভি হিতস্বর্ূপঃ সম্পন্নঃ) পুনগ্রহণেন প্রতিপ্রসবং ব্যাখ্যাতং 
হুচয়তি। তেনৈৰকার আক্ষিপ্তাভাসং নিরাকরোতীত্যর্থঃ। হে কেশব, 
গোধুলিহতয়৷ ৃষ্ট্য/ ন কিঞ্ দৃষ্টং ময়া, তেন কারণেন স্খপিতান্মি মার্গে। ভাং 
পতিতাং সন্ভীং মাং কিং নাম কঃ খলু হেতুর্ন্নালত্ধসে হত্তেন। যতন্ত- 
মেবৈকোহতিশয্মেন বলবান্িম্নোগ্নতেযু সর্বোমবলানাং বালবৃদ্ধাঙ্গনাদীনাং খিল্ন- 
মনসাং গন্তমশরু,বতাং গভিরালম্বনাভ্যুপায় ইত্যেবংবিখেহর্থে যদপ্যেতে প্রকরণেন 
নিক়গ্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ শব্বাস্তথাপি দ্বিভীয়শব্যার্থে ব্যাখ্যান্তমানেংভিধাশক্তিনিরুক্ধ 
সতী সলেশমিত্যনেন প্রত্যুজ্জীবিভা । 


দ্বিতীয় উদ্দেযোতঃ বি 


“যত্র ছি-ইত্যাদদৌ”-_যেখানে গ্রিষ্টোক্তি কাব্যরূপলাভ করিয়াছে, 
সেথানে ঘর্দি বিরোধালংকার সাক্ষাণ্ভাবে শের দ্বার! নিবেদিত হয়, 
তাহা হইলে সেখানে বিরোধ বা শ্লেষের বিষয় বাচ্যালংকার হইবে : 
অর্থাৎ সেখানে বিরোধ-শ্লেষ-সংকরকে বাঁচ্যালংকারই বলিতে হইবে-_- 
সেখানে ধ্বনির কোন অবকাঁশ থাকিবে না। যেমন-_“সন্গিহিত”__ 
ইত্যাদি উদ্বাহরণে । এখানে বাঁলান্ধকার পদটি গ্লিষ্_(১) বালেধু 
অন্ধকার £--অর্থাৎ কেশে কৃষ্ণত1 ; বা (২) বালঃ অন্ধকাঁরঃ__-ন্বীন 
তমোরাশি। অন্ধকারের সহিত মুণ্তির ভাস্বরতা বিরোধের স্্টি 
করিয়াছে । এখানে এই বিরোধ “অপি” শব্দের দ্বার! সাক্ষাুভাবে 
বাচ্য হওয়ায় এখানে শব্দশক্ত্যদ্ভব অনুস্বানসম্মিভ ধ্বনি না হইয়া 
বাচ্যশ্রেষ ও বাচ্যবিরোধের সংমিআণজাত সংকরালংকার হইয়াছে। 


অত্র সলেশম্‌ সম্থচনমিত্যথঃ, অল্লীভবনং হি স্চনমেব। হে কেশব! 
গোপ স্থামিন্! রাগহতয়া-ৃষ্ট্যেতি। কেশবগেন উপরাগেণ হৃতয়। দৃষ্ট্যেতি 
বা সম্বন্ধঃ। স্থলিতাশ্মি খণ্িতচরিত্রা জাতাম্মি। পতিতামিতি ভর্তূভাবং মাং 
প্রতি। এক ইত্যসাধারণসৌভাগ)শালী ভ্বমেব। যতঃ সবালামবলানাং 
মদনবিধুরমনসামী্ষ্যাকলুষ্যনিরাসেন সেব্যমানঃ সন্‌ গতি জাঁবিতরক্ষোপায় 
ইত্যর্থ2। 

এবং শ্লেষালঙ্কারস্ত বিষয়মবস্থাপয ধ্বনেরাহ-যত্রত্বিতি । কুসুমসময়াস্কং 
যদ্যুগং মাসদ্বয়ং তছুপসংহরন্। ধবলানি স্বগ্থান্ট্ান্তাপণা তেন তাদৃক্‌ ফুল্প- 
মন্নিকানাং হাসো বিকাসঃ সিতিমা যত্র। ফুদ্পমল্লিক1! এব ধবলাট্রহাসোইস্তে তি 
তু ব্যাখ্যানে “জলদৃভুজগজম্* ইত্যতত্ত,ল্যমেতৎ স্তাৎ। মহাংস্চাসৌ দিনদৈর্ঘং- 
হুরতিবাহতাযোগাৎ কালঃ সময়ঃ। অত্র খতুবর্ণনপ্রস্তাবশিক়ন্ত্রিতা ভিধাশক্তয়ঃ, 
অতএব 'অবয়্বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদীয়প্র সিদ্ধিরলীয়লী' ইতি স্তায়মপাকুর্বস্তো মহাকাল- 
প্রভৃতয়ঃ শব্দা এতমেবার্থমভিধায় ক্লৃতকৃত্যা এব। তদনস্তরমর্থাৰগতি ধ্বনন- 
ব্যাপারাদেব শবশক্তিমূলাৎ। 

অত্র কেচিন্ন্তত্তে-যত এতেষাং শবানাং পূর্বমর্থাস্তরেংভিধাস্তরং দৃষ্ট 
ততন্তথাবিধেহথাস্তরে দুষ্টতদভিধাশক্তেরেব গ্রতিপতুনিয়নত্রিতা ভিধাশক্তিকেভ্য 
এতেভ্যঃ প্রতিপভ্ভিধ্বননব্যাপারাদেবে তিশব্দশক্তিমুলকত্বং চেত্যবিরুদ্ধম্ঠ ইতি | 

অন্তে তু-_“দাভিধৈব দিতীক্লার্থসামর্থ্যং গ্রীন্মন্ত ভীষণদেবতাবিশেষ- 
সাদৃশ্তাক্কং সহকারিত্বেন ষতোহ্বলম্বতে ততা ধ্বননব্টাপাররূপোচ্যতে ইতি । 


৯১২ ধ্বন্ালোকঃ 


সাক্ষাত্ভাবে শবের দ্বার! প্রকাশিত না হইয়া কিভাবে শবশক্তিমূল 
অনুস্বানসন্সিভ বিরোধের প্রতীতি হুইতে পারে-_তাহার উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে-_“সর্বৈকেশরণ...চক্রধরম্‌--“এই শ্লোকে। 

শরণ _ গৃহ ; অক্ষয়-অগৃহ (ক্ষয় গৃহ); যাহা সকল্লেরই গৃহ, 
তাহাই আবার গৃহহীন । অ-ধীশ- বৃদ্ধিহীন ; আবার খিয়াম্‌ ঈশঃ__ 
বুদ্ধির ঈশ্বর । হরিম্‌ ( হরিও বর্ণ), আবার “কৃষ্ণম্-কৃষ্ণবর্ণ। চত্ুরা- 


একে তু--“শবশ্রেষে তাবদভেদে সতি শব্ন্ত, অর্থশ্লেষেইপি শত্তি- 
ভেদাচ্ছবভেদ ইতি দর্শনে দ্বিতীয়ঃ শব্দস্তত্রানীয়তে। স চ করাচিদভিধা- 
ব্যাপারাৎ ষথোভয়োরুত্তরদানায় *শ্বেতো ধাবতি' ইতি 3 প্রশ্বোত্তরাদৌ বা তত্র 
বাচ্যালঙ্কারতা ৷ যত্র তু ধবননব্যাপারাঁদেব শব্দ আনীতঃ তত্র শব্দাস্তরবলাদপি 
তদর্থাত্তরং প্রতিপরং প্রতীয়মানমূলত্বাৎ প্রতীয়মানমেব যুক্তম্ ইতি। 

ইতরে তৃ--ছিতীয়পক্ষবাধ্যানে যদর্থসামর্থ্যৎ তেন দ্বিতীয়াভিধৈব প্রতি- 
প্রস্থয়তে, ততশ্চ দ্বিতীয়োইখোইভিধীয়ত এব ন ধ্বন্ততে, তানস্তরং তু ভস্ত 
খবিতীয়ার্থস্ত প্রতিপন্নন্ত প্রথমার্থেন প্রাকরণিকেন সাকং যা রূপণ। সা তাবস্ভাত্যেব, 
ন চান্ততঃ শব্ধাদিতি সা ধ্বনন-ব্যাপারাৎ। তত্রাভিধাশক্তেঃ কন্তাশ্চিদপ্য- 
নাশক্কনীয়ত্বাৎ। তত্তাঞ্চ ছ্বিতীয়া শবশক্তিমু্লম্। তয় বিনা রূপণায়া 
অন্গথানাৎ। অতএবালঙ্কারধ্বনিরয়মিতি যুক্তমূ। বক্ষ্যতে চ। “অসম্বদ্ধার্থা- 
ভিথাত্গিত্বং ম। প্রসাঙ,ক্ষীৎ' ইত্যাদি। পুর্বত্র তু “সলেশ'-পদেনৈবাসংবদ্ধতা 
নিরাকৃতা । 'যেন ধ্বন্ত'-_ইত্যত্রাসংবদ্ধতা নৈব ভাতি। “তস্তা বিনাপি। 
ইত্যত্রাপিশব্েন “শ্লাঘ্যা' ইত্যভ্রাধিকশব্দেন, ত্রমিমূ ইত্যাদৌ চ বূপকেণা- 
সংবদ্ধত1 নিরাকৃতেতি তাৎপর্যম্। 

পয়োভিরিতি পানীয়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ। সংহারে। ধ্বংসঃ। একত্র চৌকনং চ। 
গাবে! বশ্বায়ঃ স্থবভয়শ্চ । অসন্বদ্ধার্থাভিধাকিত্বমিতি । অসন্বেস্তমানমেবেত্যর্থঃ 
উপমানোপমের়ভাব ইতি । তেনোপমারূপেণ ব্যতিরেচন-নিহৃবাদয়ো ব্যাপার 
মাত্ররূপ। এবাত্রান্বাদপ্রতীতেঃ প্রধানং বিশ্রাস্তিষ্থানম্‌, ন তৃপমেয়াদদীতি সর্বত্রা- 
লক্ষকারধবনে অস্তব্যম্‌। সামর্থযাদিতি। ধ্বননব্যাপারাদিত্যর্থঃ । মাতঙ্গেতি। 
মাতজবদ্‌ গচ্ছস্তি তাং শবরাংশ্চ গচ্ছন্তীতি বিরোধঃ | বিভবেষু রতাঃ বিগত- 
মনথাদেবে স্থানে চ রতাঃ। পদ্বরাগরত্ববুক্তাঃ পন্মসদৃশলৌ হিত্যযুক্তাশ্চ । ধবলৈ- 
ছিজৈর্ঘস্তৈঃ শুচি নির্মলং বদনং যাসাং ধবল-দ্বিজবছুৎকষ্টবিগ্রবন্ছুচিবদনং চ 


যাসাম্‌। ৩৫। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ নব 


তআনম্-_ধীহারা আত্ম! পরাক্রম যুক্ত, অথচ নিপ্রিয়ম্‌ “নিক্রিয়' । অরি- 
মথনম্__-অরযুক্তদিগের ধবংসসাধনকারী, অথচ 'ক্রধর'--অর-( নেমি ) 
যুক্ত চক্রধারণকারা । 

“অত্র হি... প্রতীরতে”- এখানে শবশক্তিমূল অনুস্বানরূপ বিরোধের 
প্রতীতি অর্থাৎ ভ্োতনা বা ব্যঞ্তনা সুস্পষ্ট | এখানে এ বিরোধ 
কথিত নয়-_প্রতীত ; স্বতরাং এখানে সঙ্গতভাবেই শব্দশক্ত,যদৃভব 
অনুস্বানসন্মিভব্যঙ্গ্যধবনি হইয়াছে । 


মূল 
৩৬। এবংবিধে ব্যতিরেকোহপি দৃশ্যতে । যথা মমৈব_ 
খং যেহত্যুজ্জ্বলয়ন্তি লুনতমসে যে ব৷ নখোদভাসিনো 
যে পুষ্ণস্তি সরোরুহত্িয়মপি ক্ষিপ্তাজভাসশ্চ যে। 
যে মু স্ববভাঁসিনঃ ক্ষিতিভূতাৎ যে চামরাণাৎ শিরাং 
স্যাক্রামন্ত্যভয়েহপি তে দ্রিনপতেঃ পাদাঃ শরিয়ে সম্ভ বঃ॥ 


এবমন্যেহপি শব্দশক্তিমূলানুম্বানরূপব্যঙ্গাধ্বনিপ্রকারাঃ সম্তি, 


তে সহ্ৃদয়ৈঃ হয়মন্তুসর্তব্যাঃ। ইহ তু গ্রস্থবিস্তারভয়ানন তৎ- 
প্রুপঞ্চ কৃতঃ ! 


অনুবাদ 
এইবূপ ব্যতিরেকও দেখা বায় । যেমন, আমারই-_ 
দিনপতির যে পাদসমূহ (কিরণরাশি ) অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়। 
আকাশকে উজ্জ্বল করে; অথব। দ্িনপতির যে পদ নখের দ্বারা 


লোচন 'টাক। 
ষত্র হীতি। যন্তাং শ্লেষোক্তে) বাচ্যরূপায়াম্‌, তত্র ষো বিরোধঃ শ্লেষো বেতি 
সন্কবন্তম্ত বিষয়ত্বম । স বিষয়ে ভবভীত্যর্থঃ। কশ্ত ? বাচ্যালক্কারস্ত বাচ্যালড.- 
কছেঃ বাচ্যালঙ্কৃতিত্বস্তেত্যর্থঃ । তত্ব বিরোধে শ্লেষে বা বাচ্যালক্কারত্বম্‌ 
স্বচষ্িতি যাবৎ । 
বালেধু কেশেধন্ধকারঃ কাক্?ম্‌্, বালঃ প্রত্যগ্রশ্চান্ধকারত্তমঃ । নু 
মাতলেত্যাদাবপি ধর্সঘ্বয়ে যশ্চকারঃ সঃ বিরোধস্কোতক এব। অন্ত 


১১৮ ধবন্তালোকঃ 


উদ্ভাদিত, অথচ 'ন-খোঁস্তীসিত'--খ+' বা গগনে উদ্ভাসিত হয় না: 
বাহার! পল্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে,আবার যাহাদের দ্বার। পল্মের শোভা 
নিন্দিত হুয়, যাহার ক্ষিতিধরের (পর্বত ও রাজার ) মস্তকে অবভাসিত 

হয়, যাহার! অমরবৃন্দের (বা! চাঁমরসমূহের ) শিরোদেশে পরিক্রম। 
করে, দিনপতির সেই উভয়বিধ পাদই তোমাদের মলের হেত 
হউক । 

শবশক্িমুল অন্ুম্থানরূপব্যঙ্যধবনির এইবপ অন্যান্য প্রকারও 
মর গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা! 

না। 


বান্ু্দেব 
এইরূপে, শবশক্তিমুল ব্যতিরেক-ধ্বনিও হইয়া থাকে । উদাহরণ 
স্বরূপ “খং যে ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । এখানে সূর্ধ্য-রশ্মির 
উত্ককর্ষ ঘ্োোতিত হইয়াছে-_সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হয় নাই। 
উভয়ে পাদাঃ_-(১) সূর্য্যপক্ষে রশ্মিসমূহ (২) দেহধারী দেবতা 
পক্ষে- অঙ্গুলি, চরণ প্রভৃতি অবয়ব । 


৩৭। অর্থশকত যদ তবস্ন্যো হত্রার্থঃ স প্রকাশতে। 
য্তাৎপর্ধ্যে বস্তন্যুদ, ব্যনক্ত-ক্তিৎ বিনা স্বত || ২২ 
ত্রার্থ ই স্বসামধ্ধ্যাদর্থান্তরমভিব্যনক্তি শব্দব্যাপারৎ বিনৈব 
সোহ্্থশক্ত,যবভবো! নামানুম্বানোপমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ। যথা 
এবংবাদিনি দেবর্ষেণ পারে পিতুরধোষুখী । 
লীলা-কমল-পত্রীণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 


প্রতিধর্ম-সর্বধর্ষাস্তে বা ন কচিত্বা চকারঃ স্তাৎ্ যদি সমুচ্চয়ার্থঃ শ্যাদিত্যভি- 
প্রান্েণোদাহরণাস্তরমাহ--ষথেতি । শরণং গৃহমক্ষয়ন্ূপমগৃহং কথম্‌। যে ন 
ধীশঃ স কথং ধিয়ামীশঃ | যো হরিঃ কপিলঃ স কথং কৃষ্ণঃ | চতুরঃ পরাক্রম- 
যুক্তো হস্তাত্মা স কথং নিক্রিয়ঃ। অরীণামরযুক্তানাং চ যো নাশয়িতা স কথং চক্র 
বছমানেন ধারয়তি । বিরোধ ইতি । বিরোধনমিত্যর্থঃ। প্রতীয়ত ইতি। স্ফুটং 
€নাচ্যতে কেনচিদিতি ভাবঃ। ৩৩৬। 


ছিতীয় উদ্দ্যোতঃ নর 


অত্র হি লীলাকমল-পত্রগণনযুপসজ নীরুতস্বরূপংশবব্যাপারং 
বিনৈবার্স্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণৎং প্রকাশয়তি। ন চায়মলক্ষ্য- 
ক্রমব্ঙ্গযন্তৈব ধ্বনেবিষয়ং | যতো ঘত্র সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতেভ্যো 
বিভাবান্ুভাবব্যভিচারিভ্যো রসাদীনাং প্রতীতি, স তন্ত কেবলম্ 
মার্গ;। যথা- কুমারসম্ভবে মধুপ্রসংগে বসন্তপুণ্পাভরণৎ বক্ন্তা 
দেব্যা আগমনাদিবর্ণনৎ মনোভবশরসন্ধানপর্য্ন্তৎ শস্তোশ্চ 
পরিরৃত্তধৈ্বস্ত চেষ্টা বিশেষবর্ণনাদি সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতম। ইহ তু 
সামর্ধযাক্ষিপ্তব্যভিচারিযুখেন রসপ্রতীতিঃ। তম্মাদয়মন্যো 
ধ্বনেঃ প্রকারঃ। 
যত্র চ শব্দব্যাপারসহায়োহর্থোহ্ধান্তরস্ত ব্যগ্তকত্বেন উপা- 
দীয়তে স নান্ত ধ্বনেবিষয়ঃ। যথা__ 
সংকেতকালমনস বিটং জ্ঞাত্ব। বিদগ্ধয়। । 
হসন্নেত্রাপিতাকুতৎ লীলাপদ্ং নিমীলিতম. ॥| 
অত্র লীলাপ্মনিমীলনস্ত ব্যগুকত্বযুক্ত্যৈব নিবেদিতম,। 


অনুবাদ 
কিন্তূ, যেখানে অর্থশক্তি হইতেই অন্য অর্থ প্রকাশিত হয়, যাহা 
উক্তির সাহাধ্য ব্যতীত নিজেই আপনার অর্থশক্তিবলে তন্য বস্তর 
ব্যঞ্জনা করে, দেই অর্থশক্তযদ্ভব ধ্বনি ( শব্দশত্তযদূভবধবনি ) হইতে 


1 

০৮1 শব্খব্যাপার ছাড়াই অর্থ নিজ সামর্থ্যের জাহায্যেই 
অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জন! করে, সেখানে তাহা অর্থশক্ত্যদ্ভব অনুস্বান- 
ব্ঙ্গ্য নামক ধবনি হইয়া! থাকে । যেমন-_ 

“েবর্ধি এইরূপ বলিলে পিভার পার্থ অবস্থিত। অধোমুখী পার্বতী 
লীলাপদ্ছের পত্রসমূহ গ্ণন। করিতে লাগিলেন ।” 

এখানে লীলাপছ্ের পত্রণন। নিজের স্বর্ূপকে আচ্ছন্ন করিয়। 
শবব্যাপার ব্যতীভই ব্যভিচারিভাবরূপ অন্ত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 
ইহ। অলক্ষ্যক্রমব্যজ্যধবনির বিষয় নহে। কারণ, যেখানে সাক্ষাৎভাবে 
শবের দ্বারা নিবেদিত বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিভাব হইতে রসাদির 
প্রভীভি হয়, কেবল সেখানেই ভাহা। তাহার (অলক্ষ্যক্রমব্যজ্যের ) 


২৩ ধ্বক্ালোকঃ 


বিষয় । যেমন, কুমারজম্ভবে বসম্তবর্ণনাস্থলে বসম্তকালীন পুঙ্পা- 
লংকা রযুক্ত। দেবীর আগমনাদি হইতে মদনের শরসন্ধান পর্ধ্যস্ত বর্ণনা 
এবং বিচলিতধৈর্য শন্ভুর চেষ্টাবিশেব-বর্ণনাছি সাক্ষাভাবে শব্দের 
দ্বারা নিবেদিত হইয্সাছে। কিন্তু এখানে (অর্থের) সামর্থ্যের দ্বারা 
আক্ষিণ্ত ব্যভিচারিভাবমুখেই রসের প্রতীতি হইয়াছে। ন্ুতরাং ইহা 
হইতেছে ধবনির অন্য প্রকার। 
কিন্ত যেখানে শব্ব্যাপারের সহায়যুক্ত অর্থ তস্য অর্থের ব্যজকদধপে 
গৃহীত হয়, সেখানে তাহা! এই ধ্বনির ৰিষয় হয় না। যেমন,_ 
"উপপতিকে সংকেতকালমন। বুঝিয়। বিদদ্ধা নায়িক৷ সহাম্যমুখে 
নেজের দ্বারা ইল্িত করিয়। লীলাপল্স নিমীলিত করিল।" 
এখানে লীলাপত্সনিনীলনের ব্যঞ্জকত্ব উক্তির সাহায্যেই নিবেদিত 
হইয়াছে। 
বাসুদেব 
পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে শবশক্তযদ্ভব সংলক্ষ্য-ক্রম-ব্যজ্য ধ্বনির 
সম্বন্ধে আলোচন। হইয়াছে । অতঃপর বর্তমান অনুচ্ছেদে অর্থশক্ত [দৃভব 
সংলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য ধধনির আলোচনা কর1 হইতেছে। 
“অন্কাঃ”-_পৃথক”, অর্থাত, অর্থশক্তত্যদ্ভবব্যজধবনি শব্দশত্ত্যদভব- 
ব্যঙ্গধবনি হইতে পৃথৰ বা স্বতন্ত্র । 
স্ঘতত্তাশুপর্ষ্যেন” নিজ অর্থশক্তির সাহায্যে ; এই পদের দ্বারা 
অভিথধার নিরাকরণ করিয়া ধ্বনন-ব্যাপার বোঝান হইল ; এই পদ 
অন্বয়াবধোবক তাৎপর্য্যশক্তিকে বুঝাইতেছে ন1। 
ম্বত১-_স্ব-বোধক শব্ের দ্বারাই এই শব্দের ব্যাখ্যা হইয়াছে। 
উক্তিং বিনা”-__বুত্তিতে ইহারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 'শব্দ- 
ব্যাপারং বিনা" অর্থা২ শব্দব্যাপারের আশ্রয় না লইয়া; বিন 
শব্দাবলহ্নে ৷ 
অর্থান্তরং ব্যভিচীরিভাবলক্ষণম্-_শৃঙ্গাররসের ব্যভিচার ভাব যে 
লঙ্তদ্রা, সেই লজ্জারূপ লক্ষণযুক্ত অন্য অর্থ অর্থাৎ পার্বতীর লজ্জা । 
“মন চান্ম......'কেবলফ্য মার্গ;- উপরের উদাহরণে ব্যভিচারী 
ভাৰকে অর্থশক্র-ব্ভেব সংলক্ষ্যক্রমব্যজাধ্নির দৃষটান্তরূপে গ্রহণ কর! 
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হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে বলা'হইয়াছে ষে, রস, ভাব প্রভৃতি অসংলক্ষ্যক্রম- 
ব্যঙ্গধনির বিষয়। তাহা হইলে কি উক্ত উদাহরণের দ্বার! পূর্বাপর 
বিরোধ-স্ষ্টি হইল না ? বৃত্তিতে বল! হইয়াছে-_উক্ত উদাহরণের দ্বার! 
পূর্বাপর বিরোধ-সৃষ্টি হয় নাই। অসংলক্ষ্ক্রমব্যঙ্গযধ্বনিতে যেখানে 
আপনার বিভাবার্দির শক্তিবশতঃই ব্যভিচারী ইত্যাদির তাত্ক্ষণিক 
প্রতীতি হয়ঃ সেখানে ব্যভিচারী প্রভৃতি সাক্ষাড শব্দের দ্বারাই 
নিবেদিত হয়। রস-ভাবাদিমূলক অর্থ কখনও বাচা হয় না, তাহারা 
ব্যঞ্জিতই হইয়া খাকে ; তবে সবক্ষেত্রেই ঘে তাহার! অসংলক্ষ্যক্রম- 
ব্যঙ্গযধবনির বিষয় হয়, তাহা নহে । তাহারা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির 
বিষয় হয় সেইখানে ই, যেখানে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশৰ 
বিভাবানুভাবের পরিপূর্ণ নিবেদন হয় প্রত্যক্ষবর্ণণার দ্বারা। ব্যভিচারী 
ভাবসমুহ স্বতন্ত্র নহে-_-ইহারা স্থায়িভাবের উপর নির্ভরশীল । স্থায়িভাব 
যেন মালার সূত্র ও ব্যভিচাঁরিভাব যেন এই-সূত্রে গাথা মালার বিভিন্ন 
পুষ্প ; সাক্ষাশুশব্দনিবেদিত পরিপূর্ণ বিভাবানুভাব হইতে স্থায়ী ভাবের 
সহিত অব্যবহিতভাবে ( অর্থাৎ স্থায়িভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ) ব্যভিচারী 
ভাবেরও আম্বাদ হয়। এরপক্ষেত্রে ব্যভিচারি-ভাবসমুহের চর্বণ৷ 
স্থায়িভাবের চর্বণায় পর্যবসিত হয়; ফলে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যধবনির 
প্রতীতি হয়। সাক্ষাৎ শব্দনিবেদিত অসংলক্ষ্যক্রমব্যজ্যধ্বনির উদাহুরণ- 
হিসাবে বৃত্তিতে কুমারসম্ভবের-_ 


(২) অশোক নির্ভতুসিশুপল্মরাগ 
মাকুষ হেম-ছ্যুতিকণিকারম্‌। 
মুত্তাকলাপীরুতসিন্ধুবারং 
বাঁসম্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ 


(১) নির্বাগভূয়িস্ঠমথা ত্য বীর্ষং 
সন্ধুক্ষযন্তীব বপুগুণেন। 
অন্ুপ্রযাতা বনদেবতাভ্য। 

৮ মদৃশ্বাত স্থাবর-রাজকন্যা | 
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(৩) প্রতিগ্রহিতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ 
ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ। 
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্থা 
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্‌।| 

(৪) হরস্ত কিঞ্চিপরিবৃত্তধৈর্ধ্য 
শন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্ুরাশিঃ | 
উমামুখে বিস্বফলাধরোস্ঠে 
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি || 


প্রভৃতি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব উদ্রাহরণে 
কোথাও আলম্বনের ও উদ্দীপনবিভাবের সম্পূর্ণ বর্ণশা, কোথাও 
বিভাবতার উপযোগিতা, কোথাও ভাবপ্ভোতক অনুভাবসমূহের 
বর্ণনা সাক্ষাড শব্দের সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এসব ক্ষেত্রে 
বিভাবান্ুভাবের চর্বণাই ব্যভিচারীর চর্বণায় পধ্যবসিত হওয়ায় এবং 
উভয় চর্বণার মধ্যে ক্রমের প্রভীতি না থাকায় অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যধবনি 
হইয়াছে । কিন্তু “এবংবাদিনি দেবধো” এই উদাঁহরণে শূঙ্গাররসের 
প্রতীতি হইয়াছে ব্যভিচারী ভাবের মাধ্যমে ৷ লজভ্ভাত্বাক ব্যভিচারী ভাব 
কিন্তু সাক্ষাত্ভাবে শব্দের দ্বারা এখানে প্রকাশিত হয় নাই, ব্যঞ্জিত 
হইয়াছে অধোমুখে লীলাঁকমলপত্র-গণনার দ্বারা । কুমারীগণের 
পল্লুপত্রগণনা ও অবনতমুখে থাক1 অন্য কারণেও হইতে পারে । কিন্তু 
এখানে শৃঙ্গারাত্মক ব্যভিচারী ভাবের উপলব্ধি হয় দেবীর মহাদেবের 
জন্য পূর্বে অনুষ্ঠিত তপম্চর্ধ্যা প্রভৃতি বৃত্তান্ত স্মরণের পর; অর্থাণ 
প্রকরণবশতঃ তথ বক্তা ও বোদ্ধব্যের জ্ঞানের জন্য এই ব্যভিচারী ভাবের 
প্রতীতি ঘটে ; বর্ণনার সংগে সংগেই প্রতিপত্তার হৃদয়ে তাত্ক্ষণিক 
লজ্জার উপলব্ধি হয় না। স্থতরাং ব্যঙ্গ্য এখানে সংলক্ষক্রম 
হইয়াছে! অবশ্য ব্যভিচারী ভাবের প্রতীতির সংগে সংগেই 
অব্যবহিতভাবে অঙ্গী রসের ( শৃগারের ) প্রতীতি হওয়ায়--তখন ধ্বনি 
অসংলক্ষ্যক্রম হইয়া ঈড়ীয়। কিন্তু শৃঙ্গীররসের প্রতীতির জন্য ষে 
ব্যভিচারী ভাবের উপর নির্ভর করিতে হয়ঃ সেজন্য ধ্বনি এখানে প্রথমে 
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সংলক্ষ্যক্রমই হইয়াছে । বৃত্তিতে উল্লিখিত “ইহ তু সামধ্যাক্ষিপ্.... 
প্রভীতিঃ”-_এই অংশে উপযুক্ত বিষয়ই বল! হইয়াছে। 

'ব্র চ""নিবেদিতম্‌*__অর্থশক্ত্যদ্ভব সংলক্ষ্যক্রমবযঙ্গাধ্বনি শব্দের 
দ্বার প্রকাশিত হয় না; যেখানে তাহা হয়, সেখানে অর্থশক্ত যবূভব 
সংলক্ষ্যক্রমধবনি ন৷ হইয়া অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যধবনি হয় । উদাহরণস্বরূপ 
“সংকেতকাল--” ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধত হইয়াছে। এখানে 
লীলাপল্সের নিমীলন হইতেছে প্রদোষ-সময়ের ব্যপক | এই ব্যঞ্রকন্ 
নিবেদিত হইয়াছে--প্রথম তিনপাঁদের উক্তির দ্বারা! “সংকেতকাল 
জানিতে ইচ্ছুক” বিদগ্ধা/,“হাঁসি ও চক্ষুর ইিত'--ইত্যাদি শব্ের দ্বারাই 
লীলাপল্মনিমীলনরূপ অর্থ প্রদোষরূপ অর্থান্তরের ব্যঞ্জন1! করিতেছে । 
এই শ্লোকে অন্যান্য শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ও তাহাদের অভিধাশক্তির 
দ্বার! প্রদোষ+-রূপ অর্থ বুঝায় নাই। স্তৃতরাং এখানে পদ্মনিমীলনরূপ 
অর্থের ব্যঞ্জকত্ব নষ্ট হয় নাই। শব্দের সাহাধ্যে পদ্মনিমীলনরূপ অর্থ 
প্রদ্দোষরূপ অর্থীন্তরের ব্যগ্রন! করায়, এখানে অসংলক্ষাক্রমব্যল্গ ধ্বনি 
হইয়াছে, অর্থশক্তিমূল বস্ত্রধ্বনি হয় নাই। 


মূল 
৩৮। তথা চ 
শব্দার্থশক্যাক্ষিপ্তোহপি ব্যঙ্গ্যোহর্থ; কবিন। পুনঃ। 
যত্রাবিক্িয়তে স্বোক্ত্য! সান্যৈবালৎকৃতিধ্বনেঃ ॥ ২৩ 
শদশক্যযার্থশক্ত্য। শব্দার্থশক্তয। বাক্ষিত্তোহপি বঙ্গ্যোহ্র্ কবিন! 
পুনর্যত্র স্বোক্ত্য। প্রকা শীক্রিয়তে সোহম্মাদনুন্যানৌপমব্যঙ্গ্যাদ, 
ধ্বনেরন্য এবালংকারঃ। অলঙ্ষ্যক্রমব্যঙ্গযন্ত বা ধ্বনেঃ সতি 
সম্ভবে স তাদৃগন্যোহলংকারঃ। তত্র শব্দশক্ত্যা, ঘথা-_ 


লোচন টাক! 
নখৈরুস্তাসন্তে ষেইবস্তং খে গগনে ন উদ্ভাসস্তে। উভয়ে রশ্যাত্মানোহঙুলী- 


পাঞ্চাগ্বয়বিরূপাশ্চেত্যর্থঃ | ৩৭। 
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বসে! মা! গা বিষাদ শ্বসনযুরজবং সন্ত্যজোর্দপ্ররৃতং 
কম্পঃ কো বা গুরুস্তে ভবতু বলভিদা জক্তিতেনাত্র যাহি। 

প্রত্যাখ্যানাৎ সুরানামিতি ভয়শমনছল্পন। কারয়িত। 
যট্মৈ লক্ষ্মীমদাদ, বঃ স দহতু ছুরিতৎ মন্ছমূঢ়াৎ পয়োধি? ॥ 

অর্থশক্ত্যা, বথা-_ 

অন্ব৷ শেতেহত্র রদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো 
নিঃশেষাগারকর্মশ্রমশিথিলতনুঃ কুম্তদাসী তথাত্র । 

অম্মিন্‌ পাপাহমেকা ১৯৩০৮৭৪৪৪১৯ 
পাস্থায়েখৎ তরুণ্যা ক থতমবসরব্যাহ্বতিব্যাজপুর্বম, | 

উভয়শক্ত্যা, যথা-_“ৃষ্ঠ্। কেশব_” ইত্যাদৌ। 


অনুবাদ 
তদুপরি, 
যেখানে শব্ধ, অর্থ এবং শক ও অর্থ দুই-এরই দ্বারা আক্ষিগু 
হইলেও ব্যঙ্গযার্থকে নিজ উক্তির দ্বারা কৰি পুনরায় আবিষ্কার করেন, 
সেখানে ভাঙা! (সংলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গয ) ধ্বনি হুইতে পৃথক; কিন্তু তাহা 
( অসংলক্ষযক্রমব্যঙ্গয ) ধ্বনির অলংকারই হুইয়।থাকে। 


যেখানে শব্বশক্তির দ্বারা, অর্থশক্তির ছারা ব! শব্দাথ উভয়ের শক্তি 
দ্বারা ব্যঙ্যার্থ আক্ষিগু হইলেও, কৰি পুনরায় তাহাকে স্বীয় উক্তির 
দ্বার প্রকাশিত করেন, সেখানে সেই ব্যঙ্যার্থ অনুস্বানোপম-ব্যঙ্য- 
ধবনি হইতে পৃথক এক অলংকারই হয়); কিংবা অলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গয- 
ধ্বনি সম্ভব হুইলে, তাহ! সেইকপ অন্ত অলংকার । তন্মধ্যে শবশক্তির 
দ্বারা আক্ষিণ্ত ব্যঙ্গের উদাহরণ, যেমন-_ 


বগুদে! তুমি বিষাদে পড়িও ন1; উর্ধমুখী আবেগপুর্ণ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ কর; তোমার গুরুতর কল্প কেন? শক্তিহানিকর গাত্র 
সল্কর্দনেরই বা কি প্রয়োজন? এদিকে যাও; এইভাবে ভয় দূর 
করার ছলে দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়। সমুদ্র বাহার হস্তে 
মন্ছনাকুল লব্মমীকে দান করিয়াছিলেন_ভিনি ভোগাদের পাপ দহন 
করম । 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ হা 


[ দ্বিতীরার্থ বসে! তুমি বিবন্তক্ষণকারী শিবের নিকট যাইও 
না, বায়ু বা অগ্নিকে পরিত্যাগ কর; জলপতি (বরুণ) বা ব্রহ্ম। তোমার 
গুরু । এখর্ধযমত্ত ইন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়! যাও--এইভাবে 
দেবভাগ্বণকে প্রত্যাখ্যান করা ইয়া সমুদ্র মন্্নাকুল লক্ষমীকে ষাঁহাকে 
দান করিয়াছিলেন, তিনি ভোমাদের পাপ দহন করুন ।] 

অর্থ শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্তঃ যেমন-_ 

এখানে বৃদ্ধা মাতা শয়ন করেন, এখানে বৃদ্ধগণের অগ্রণী পিতা 
শয়ন করেন ; এবং এইখানে শয়ন করে__সমস্ত গৃহকর্মসমাপন-শ্রমহেতু 
শিথিলতন্ু কুস্তদাসী (জল আনয়নকারিণী দীসী)। কিছুদিন হইল 
বাহার প্রাণনাথ বিদেশে গমন করিয়াছে, েইবূপ পাপিষ্ঠ। আমি 
এই গৃহে একা শয্নন করি। অবসরজ্ঞাপনছলে তরুণী পথিককে 
এইরূপ বলিল । | 

উভয় শক্তির দ্বারা আক্ষিগ্ত, যেমন_দৃষ্ট্যা কেশব ইত্যাদি 
উদাহরণে ॥ 


বাস্ুদ্দেব 

পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে শবশক্তি ও অর্থশক্তিমূলক সংলক্ষ্যক্রম- 

ব্যজ্যধ্বনির কথা বলা হইয়াছে । এখানে শব্দ ও অর্থ এই উভয়শক্তি- 
লোচন টাকা 

এবং শন্দশক্ত্যভুবধ্বনিমুক্ার্থশক্ত,দবং দশয়তি অর্থেতি। অন্ত ইতি 
শবশক্ঞয্যভতবাৎ। স্বতস্তাংপর্ধেনেত্যভিধাব্যাপারনিরাকরণপরমিদং পদং ধ্বনন- 
ব্যাপারষাহ নতু তাঁৎপধ্যশক্তিম্‌। সা হি বাচ্যার্থ-প্রত্তীভাবেবোপক্ষীণেত্যুক্তম্‌ 
প্রাক। অনেনৈবাশয়েন বৃত্তৌ ব্যাচষ্টে-_যত্রার্থ: স্বসামর্থ্যাদিতি। স্বত ইতি 
শববঃ ত্বশব্দেন ব্যাখ্যাতঃ। উত্ত্রিং বিনেতি ব্যাচষ্টে--শব্দব্যাপারং বিনৈবেতি | 
উদ্দাইরতি যথা এবমিতি । অর্থান্তরমিতি ল্জাত্মকম্‌। সাক্ষা্দিতি। ব্যভিচারিণাং 
যত্রালক্ষ্যক্রমতয়া ব্যবধিবন্ধ্যেব প্রতিপত্ভিঃ শ্ববিভাবাদিবলাত্তত্র সাক্ষাচ্ছব্ব- 
নিবেদিতত্বম্‌ বিবক্ষিতমিতি-_-ন পূর্বাপরবিরোধঃ। পূর্বং হি উক্তম্--ব্যভিচারি- 
ণামপি ভাবত্বান্ন স্বশব্ধতঃ প্রতিপত্তিরিত্যাদি বিস্তরতঃ। এতছুস্তং ভবতি--যছাপি 
রসভাবাদিরর্৫থে। ধন্তমান এব ভবতি ন বাচ্যঃ কদ্দাচিদপি, তথাপি ন নর্বোহলক্ষ্য- 
ক্রুমন্ত বিষয়ঃ । বযত্র হি বিভাবান্ুভাবেভ্যঃ স্থায়িগতেভ্যো ব্যভিচারিগতেভ্যশ্চ 
পূর্পেন্ধ্যো ঝটিত্যেব রসব্যক্তিস্তত্রাস্বলক্ষ্যক্রমঃ | যথা-_- 


১২৬ ধন্কালোকঃ 


মূলক ধ্বনির কথা তুলিয়! ধ্বনিকার বলিতেছেন ষে সেক্ষেত্রেও অর্থাৎ 
শব্দার্থোভয়শক্তযদ্ভবব্যঙগযধ্বনির ক্ষেত্রেও শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
শক্তির দ্বারাই ব্যঞজনাকে আক্ষিপ্ত হইতে হইবে, সেখানেও এই ব্যঞ্জনা 
সাক্ষাৎ-ভাবে শব্দের দ্বারা নিবেদিত হইবে ন]। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ; শব্দশক্তৃন্তবব্যজ্যধবনি এবং অর্থশক্ত,)দ্ভব- 
ব্যঙ্গ্যধবনি এই ছুই ভেদ স্বীকারের পর কি আবার উভয়শক্ঞ্যন্ভব- 
ব্যঙ্গযধবনি স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে ? এ বিষয়ে পণ্ডিতরাজ 
জগন্নাথের আলোচন। বড়ই স্থুন্দরভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছে । 
আচাধ্য জগন্নাথ বলেন-_ 

“যগ্ভপি শব্দশক্তিমূলকত্রম্‌ অর্থশক্তিমূলকত্বং চ ইতি উভয়মপি 
সকলব্যঙ্গ্যসাধারণম্‌ শব্দার্থয়োরন্ুসন্ধানং বিনা ব্যঙ্গযস্তয এব অনুল্লাসাৎ, 
তথাপি পরিরৃত্যসহিষ্ণনাং শব্দানাং প্রাচধ্যে তগপ্রযুক্তাণ্ প্রাধান্যাৎ 
সত্য অপ্যর্থশক্তেরপ্রাধান্াচ্চ ব্যঙ্গ্স্য শব্দশক্তিমূলকত্বেনৈব ব্যপদেশঃ 
পরিবৃত্তিসহিঞুণনাং তু প্রীচুর্যে অর্থশক্তেরেব প্রাধান্যাৎ সত্যা অপি 
শব্শক্তেঃ প্রধানানুগ্তণ্যার্থতয়। মল্লগ্রামাঁদিব প্রধানেনৈব ব্যপদেশঃ | 
বত্র তু কাব্যে পরিবৃত্তিং সহমানান।মসহমানানাঞ্চ শব্দানাং নৈকজাতীয়- 
প্রাচূর্যম্‌, অপি তু সাম্যমেব, তন্ত্র শব্দার্থোভয়শক্তিযূলকস্য ব্যঙ্যস্য 
স্থিতিরিতি দ্যুঙে। ধ্বনিঃ। ন চায়ং শব্দশক্তিমূলকতয়ৈব অর্থশক্তি- 


নির্বাণতৃয়িষ্টমথাস্ত বীর্য্যং সংধুক্ষয়ন্তীৰ বপুগুণেন। 
অন্ুপ্রয়াত৷ বনদেেবতা ভিরদৃশ্ঠত শ্বাবর-রাজকন্া ॥ 
ইত্যাদৌ সম্পূর্ণালঘনোদ্দীপন-বিভাবতাযোগ্য-স্বভাববর্ণনম্‌। 
প্রতিগ্রহীতুং প্রণযি-প্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ। 
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধঙ্ষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্‌ ॥ 
ইত্যনেন বিভাবতোপযোগ উক্তঃ-_ 
হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈরধ্যশ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্ুরাশিঃ। 
উমামুখে বিশ্বফলাধরোট্টে ব্যাপারয়ামান বিলোচনানি ॥ 
অত্র হি ভগবত্যাঃ প্রথমমেব তত্প্রবণত্বাত্তস্ত চেদানীং তছুস্বখীতৃতত্বাৎ 
প্রণযবিপ্রিয়তয়া চ পক্ষপাতস্ত হুচিতন্ত গাটীভাবাত্রত্যাত্মনঃ স্থায়িভাবস্তোৌৎ- 
স্ক্যাবেগচাপল্যহর্ষাদেশ্চ ব্যভিচারিণঃ সাধারণীভূতোহমুভাববর্গং প্রকাশিত 


ম্বতাস ত০দা)। ৩৪ ৩৭ 


মুলকভটমৈব বা ব্যপদেষ্টং শক্যঃ, বিনিগমকাঁভাবহ। নাপি শব্ধশক্তি- 
মুলকার্থণক্তিমূলকয়োঃ সংকরেণ গ্রভার্থয়িতুম্‌ ব্যঙ্াভেদ এব 
সংকরস্যেষ্টেঃ ; ইহ তু ব্যজ্যস্যৈক্যেন তস্যানুখানাও ॥” 

শবশক্ত্য1.""..'"গন্টোহলংকারঃ--যেখানে শবশক্তি অর্থশক্তি বা 
উভয়শক্তি দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থকে আবার সাক্ষাৎ উক্তির দ্বার! 
কবি প্রকাশ করেন, সেখানে তাহা! আর ধ্বনি থাকেনা; ইহা তখন 
শ্রেষাদি বাচ্যালংকার হইয়া ঈীড়ায়। 

'স। ধবনে অগ্ভা এব অলংকৃতিঃ'--অর্থা ইহা ধ্বনি নহে, শ্রেষাদি 
অন্য অলংকার হয়! ধ্বনে২-এখানে পঞ্চমী বিভক্তিতে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অর্থ হইতেছে--ধবনি হইতে পৃথক অন্য বাচালংকার । 

অথবা যদি এইভাবে যোজনা কর! হয়__-সা! ধবনেঃ অগ্যা এব 
অলংকৃতিঃ--তাঁহ1! হইলে অর্থ দীড়াইবে--“সেই বাঙ্যার্থ ধ্বনির 
অর্থাৎ অসংলক্ষ্যক্রমপবনির অন্য অলংকার হয়।” এক্ষেত্রে ধ্বনেঃ 
শব্দটির ষন্টী বিভক্তিতে প্রয়োগ হইয়াছে । অর্থাৎ সেখানে অসংলক্ষ্য- 
ক্রমব্যঙ্গযধবনি অলংকরণীয় ও সেই কারণে অঙ্গী ; শব্ধ দারা আবিষ্কৃত 
বাঙ্গ্যার্থ সেখানে এই অলংকাধ্য অসংলক্ষ্ক্রমবাঙ্গ্যধবনির অঙ্গ অলংকার 
রূপে তাহারই বিশেষ শোভ। সম্পাদন করে। এই ব্যঙ্গ্যার্থ তখন 
সাধারণ অলংকার না থাকিয়া বস, 'ভাবাদিরূপ অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্য- 
ধবনিকে পুষ্ট করে বলিয়া বৈশিশ্ট্যলাভ করে ; তখন এই অসংলক্ষ্যক্রম- 
ব্যঙ্গযধ্বনির ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যমাত্র অলংকারের আশ্রয়ে দ্বিভীয় লোকোন্তর 
অলংকার হইয়া থাকে । 


ইতি বিভাবামুভাবচর্ববৈব ব্যভিচারিচর্বণায়াং  পর্ধবন্ততি । ব্যভিচারিণাং 
পারতন্ত্যাদেব অকৃম্থত্রকল্স্থা রিচর্বণ।বিশ্রান্তেরলক্ষ্যক্রমহ্থমূ। ইহ তু পদ্মদল- 
গণনমধোমুখত্বং চাগ্ঠথাপি কুমারীণাং সম্তাব্ত ইতি ঝটিতি ন লজ্জায়াং 
বিশ্রম়তি হৃদয়ম্‌, অপি তু প্রা ভ্ততপশ্চর্ধ্যাদিবৃত্বাস্তান্ুশ্মরণেন তত্র প্রতিপত্তিং 
করোতীতি ক্রমব্যঙ্গ্যতৈব। বসস্তত্রাপি দূরত এৰ ব্যভিচারিম্বদৈপে পর্ধ্যালোচ্য- 
মানে ভাভীতি তদপেক্ষয়া অলক্ষ্যক্রমতৈব । লজ্জাপেক্ষয়! তু তত্র লক্ষ্য- 
ক্রমত্বমূ ) অমুষেব শবাঃ কেবলশবাশ্ হুঠতি | ভাবমেব £উক্তিং বিনে”তি যদুক্তং 


১২৮ ধ্বন্ালোকঃ 


শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ততার উদাহুরণের প্রথমপ্লোকে বিভিন্ন শব্দ 
শ্লিউ$। যথাঁ_-বিষাদ-_দুঃখ, বা বিষভক্ষণকারী শিব ; উর্ধ-প্রবৃত্তম-_ 
উদ্ধগ বা অগ্নি; উরুজবং শ্বসনং- দীর্ঘশ্বাস, বা পবনদেব ; কম্প-_- 
কম্পন বা অপ" বা জলের পতি বরুণ; কঃ-_ব্রন্মা ; গুরু-_গুরুতর 
বা গুরুজন। বন্গভিদা জস্তিতেন-__শক্তিনাঁশকারী গাত্রসম্মর্দন বা 
এয প্রমত্ড ইন্দ্র | 

এই উদাহরণে শবশ্রেষের সাহায্যে আক্ষিণ্ত ব্যঙ্যার্থ পুনরায় উক্তির 
ত্বারা প্রকাশিত হুইয়াছে। ম্থতরাং এখানে ধ্বনি হয় নাই, "শ্লেষ' 
নামক বাচ্যালংকার হইয়াছে। 

অর্থশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ততার উদাহরণ হইতেছে-_“অম্বা শেতে, 
ইত্যাদি গ্লোকটি; এখানে প্রত্যেক পদের ব্যঙ্গ্যার্থ স্বম্পষ্ট হইলেও 
কবি নিজে 'ব্যাজ' শব্দের প্রয়োগ করিয়৷ সেই ব্যঙ্গ্যার্থকে পুনরায় 
প্রকাশ করিতেছেন। স্থতরাং এটিও ধ্বনির ক্ষেত্র নহে। 

ৃষ্ট্যা কেশব'-_-এই উদ্াহরণটি উভয়শক্তিমূলকধবনির উদাহরণ । 
“গোপরাগাদি' শবের শ্রিষ্টত্ববশতঃ এখানে শবশ্লেষ হইয়াছে__ 
আবার প্রকরণবশে অর্থশক্তিও আসিয়াছে; এখানে রাধারমণ কৃষ্ণের 
অখিল তরুণীগণের প্রতি প্রমত্ত অনুরাগ ও গরিমাস্পদত্তের জ্ঞান না 
থাকিলে কৃষ্ণগোপিনী-বিষয়ক অর্থান্তরের প্রতীতি হইবে না। 
এখানেও 'সলেশম্‌, শব্দটি কবির নিজের উক্তি হওয়ায় এটিও সংলক্ষ্য- 
ক্রমধ্বনির ক্ষত্র হয় নাই | 


তত্ব্যবচ্ছেগ্ধং দর্শয়িতুম্‌ উপক্রমতে যত্র চেতি। চ শবস্ত শবন্তার্থে। অন্তেতি। 
অলক্ষ্যক্রমন্ত তত্রাপি 'স্তাদেবেতিভাবঃ ৷ উর্দাহরতি---সঙ্ষেতেতি । ব্যঞ্জকত- 
মিতি। প্রদোষসময়ং প্রতীতি শেষঃ। উক্ত্যেবৈতি। আগ্ঘপাদত্রয়েণেত্যর্থত। 
ব্তপি চাত্র শব্দাস্তর-সরিধানেংপি প্রদোষার্থ, প্রতি ন কন্তচিদভিধাশক্কিঃ 
পদস্তেতি ব্যপ্রকত্বং ন বিঘটিতম্‌, তথাপি শবেনৈবোক্তময়মর্থোহর্থাস্তরস্ত ব্যঞ্জক 
ইতি। ততশ্চ ধ্বনের্যব্গোপ্যমানতোদিতঢারত্বাত্বকং প্রাণিতং তদপহত্তিতম্‌। 
বথা কশ্চি্াহ*-গম্ভীরোহহং ন মে কৃত্যং কোৎপি বেদ ন সুচিতম্। কিঞ্চিদ 
ব্রবীমি” ইতি । তেন গাসীর্ধ্যস্চনার্থঃ প্রত্যুত আবিষ্কৃত এব। অতএবাহু 
ব্যঞজকত্বঙগিতি উক্ত্যেবেতি চ। ৩৮ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ৯২৯ 


মূল 
৩৯। প্রৌটোক্তিমাত্রনিশ্ন্নশরীরঃ সন্তবী স্বতঃ। 
অর্থোহপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ে৷ বস্তুনোহন্যস্ত দীপক 1২৪ 
অর্থশক্তযদভবান্ুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ যো ব্যগ্তকোহর্থ: 
উক্তস্তস্তাপি দো প্রকারৌ-_কবেঃকবিনিবন্ধত্তবা প্রৌটোক্তিমাত্র- 
নিষ্পন্নশরীর একঃ স্বতঃসম্তবী চ দ্বিতীয়ও। 
কবিপ্রৌটোক্তিমাত্রনিষ্পন্শরীরো যথা-_ 
সজ্জেই তুরহিমাসো! ন দাব অগ্পেই জুঅইজণলকৃখযুছে। 
অহিণবসহআরমুহে ণবপল্লবপত্তলে অণঙ্গস্স শরে ॥ 
[ সং-_সঙ্জয়তি হুরভিমাঁসে। ন তাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্য- 
মুখান্‌। 
অভিনবসহকা রমুখাননবপল্পবপত্রলাননঙ্স্ত শরান্‌।। ] 
কবি-নিবদ্ধ-বক্তৃ-প্রৌটোক্তিমা ত্রনিষ্পন্নশরীরো। ঘখোদাহৃতমেব 
“শিখরিণি” ইত্যাদি । যথা বা 
সাঅরবিইনজোধ্বণহথাবলম্বৎ সযুন্রমন্তেহিৎ 
অব ভুঠঠ।ণং বিঅ মম্মহদ-স দিগ্নং তুহ থণেছিৎ ॥ 
[ সং সাদরবিতীর্ণযৌবনহস্তাবলম্বৎ সমুনরদ্তযাম ॥ 
অভুথানমিব মন্মথন্য দত্ত তব স্তন[ভ্যাম, ॥ ]. 
স্বতঃসম্ভবী ঘ ওচিত্যেন বহিরপি সন্ভাব্যমানসত্তাবো ন 
কেবলৎ ভণিতিবশেনৈবাভিনিষ্পননশরীরঃ। ঘথোর্ধাহ্হ তম-এবং 
বাদিনি-_; ইত্যাদ্ি। যথা ব। 
মিহিপিগ্ুকগ্নপুরা জাআ বাহন্ত গব্বিরী ভমই। 
যুক্তাকলরইঅপসাইণাণৎ মজঝে সবতাণৎ ॥ 
[ সং _শিখিপুচ্ছকর্ণপুরা জায়! ব্যাস্ত গবিণী ভ্রমতি। 
যুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাৎ মধ্যে সপত্বানাম ॥ ] 


অনুবাদ 
জন; বন্তর পো তক অর্থও ছুই প্রকারের জানিবে--(১) প্রোড়োক্কি- 
মাত্রনিষ্পন্পশরীর ও (২) স্বভ:সম্ভবী ৷ 


১৩৪ ধ্ন্তালোকঃ 


অর্থশক্তদৃভব অনুরণনরূপ ব্যঙগয ধ্বনিভে যে অর্থ ব্যঞ্জক বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে, তাহারও দুইটি প্রকার-_-একটি হইতেছে কবির বা 
কবিকল্সিত বক্তার প্রৌঢোক্তির দ্বার! যাহার শরীর নিষ্পন্ন হইয়াছে; 
এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে যাহা। স্বতঃই সম্তৃত হুইয্াছে। কবিচপ্রীটোক্তি- 
মাত্রনিষ্পল্লশরীর, যেমন__ 

যুবতিবৃন্দ যাহাদের অগ্রভাগ্গের লক্ষ্য, নূতন আজমুকুলবিশিষ্ট ও 
নবপল্পবশোভিত মনেই মদ্নশরসমুহুকে বসন্তকাল কেবল সজ্জিত 
করিতেছে, এখনও অর্পণ করিতেছে ন! । 

কবিকজ্িত বক্তার প্রৌটোক্তির দ্বারাই যাহার শরীর নিষ্পন্ন 
হইয়াছে, সেরূপ ধ্বনির উদাহরণ--"শিখরিণি”- ইত্যাদি । 

কিংবা! যেমন-_ 

যৌবন আদরসহকারে হস্ত প্রসারিত করিলে, তোমার জমুন্ধত 
স্তনযুগলের দ্বার! যেন মদনের অভুথান প্রদত্ত হইল (অর্থ মদনের 
পরিচঘ7। করা হইল )। 

'স্বতঃসভ্তবী” তাহাই, যাহ! ওচিত্যবশতঃ বাহিরের দিক হুইতেও 
সম্ভবপর, কেবলমাত্র ভণিতিবশেই যাহার শরীর নিষ্পন্ন হয় নাই। 
বেমন, পুর্বে উদ্ধান্ধত 'এবং বাদিনি' ইত্যাদি। 

কিংব! যেমন-_ 

ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়। গবিতা৷ ব্যাধপত্রী মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন- 
রচনাকারিণী সপত়ীগণের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লগিল। 

বাস্ুর্দেব 

অর্থশক্তদ্ভবধ্বনির সাধারণ লক্ষণ এবং শ্রেষাদি অলংকারের বিষয় 
হইতে ইহার পার্থক্য নিরূপণ করিয়া, অতঃপর অর্থশক্তযদূভবধধ্বনির 
বিভিন্নভেদ প্রদর্শন কর! হইতেছে । 

'বন্তনঃ অন্থন্য দীপকঃ'__যাহ। অন্য অর্থের ব্যঞ্ক । “অর্থোহছপি 
ভবিবিধঃ জেয়ঃ__-এখানে “অপি পদের অর্থ হইতেছে এই--কেবল যে 
অর্থশক্তাদ্ভব অনুরণনরূপধ্বনি ছুই প্রকারের তাহা নহে ; তাহার অথ- 
শক্তিজাত যে দ্বিতীয়ভেদ আছে--তাহার ব্যঞ্জক অর্থ দুই প্রকারের 
বলিয়া__তাহাও ছ্বিবিধ। অর্থশক্ত57দূ-"...” স্ব প্রকারৌ”-_বৃত্তির 
এই অংশে এই বিষয়ই বল! হইয়াছে । 


দ্বতাক্ম তদ্দ্যোতঃ হরি 


'প্রৌড়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীর-_প্র + উঢ _ প্রকর্ষের সহিত নিষ্পন্ন। 
বোদ্ধব্য বিষয়ের প্রতীতি জন্মাইতে পারিলে তবে উক্তি প্রৌঢ় হয় । 

“কবেঃ কবিনিবন্ধস্য ব! বস্তুঃ', কবির নিজের প্রৌটোক্তি অথবা 
কল্পিত বক্তার প্রৌটোক্তি। তাহা হইলে এখানে সর্বসমেত গ্রভেদ 
হইতেছে তিনটি--(১) কবিপ্রৌটোক্তিনষ্পন্ন অর্থ (২) কবিনিবদ্ধ 
বক্তার প্রৌঢোক্তিনিষ্পন্ন অর্থ এবং (৩ স্বতঃসম্তবী অর্থ । 

সজ্জই স্থরহিমাসো-” এই উদাহরণটি প্রথম প্রভেদের দৃষ্টান্ত | 
এখানে বল। হইয়াছে--মদন সখ। বসন্ত কেবল শর সজ্জিত করিতে ছে-_ 
এখনও অর্পণ করিতেছেন । এখানে বুঝাইবার বস্ত্র হইতেছে-_মদনের 
উন্মাদনা! শক্তির আরম্ভ এবং তাহার ক্রম-গাটত1 ধ্বনিত কৰা | সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত উপযুক্ত উক্তির সাহায্যে এখানে বসন্তের সহকার- 
সঞ্চারক অবস্থ। বিবুত হইয়াছে । এই শ্লোকে মদনের উন্মাদনাশক্তির 
উন্মেষ ও ক্রম-গাঢ়তার ধ্বনি না থাকিলে এই শ্লেকের সাধারণ অর্থ 
হইবে-_ বসন্তকালে আম্বৃক্ষের পল্লপবোদ্গম হইয়া থাকে | ফলে হ্হা 
কেবল বস্তু হইবে--ব্যঞজক হইবেনা। কিন্তু কবিপ্রীড়োক্তি মদনের 
উন্মাদনাশক্তির উন্মেধারদিরপ বোদ্ধব্য বিষয়টিকে ধ্বনিত করিতে 
পারায়--এখানে কবিপ্রৌঢোক্তিনিষ্পন্ন ব্যঙ্গযধবশি হইয়াছে । 


সপ পাপা আর পপি শি সী 


লোচন টাক। 

প্রক্রাস্তপ্রকারদ্বয়ৌপনংহারং  তৃতীয়প্রকার-স্ছচনং চৈকেনৈব যত্ধেন 
করোমীত্যাশয়েন সাঁধারণমবতরণপদং প্রক্ষিপতি বৃত্তিকুৎ-_তথা চেতি! 
তেন চোক্প্রকারঘ্বয়েনায়মপি তৃতীয়: প্রকারে মন্তব্য ইত্যর্থঃ । শবশ্চার্শ্চ 
শবার্থে। চেত্যেকশেষঃ।  সান্তৈবেতি । ন. ধ্বনিরসৌ, অপি তু 
গ্লেষারিরলঙ্কার ইত্যথঃ|। অথবা ধ্বনিশব্দনালক্ষ্যক্রমঃ তন্তালস্কাধ্যন্তা্গিনঃ 
স ব্যঙ্গোহরোহন্টো বাচ/মাত্রালঙ্কারাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ো লোকোত্তরশ্চালঙ্কার 
ইত্যর্থঃ। এবমেব বৃতৌ দ্বিধা ব্যাখ্যান্ততি। বিষমন্তীতি বিষাদঃ। উর্দ- 
প্রবত্তমন্সিমিত্যত্র চাথে মন্তব্যঃ | কম্পোহপাং পতিঃ কো ব্রহ্মা বা তব গুরুঃ। 
বলভিদা ইন্দ্েণ জ্‌স্তিতেন এধ্যমদমত্তেনেত্যর্থঃ | জংস্ভিতং চ গান্রসংমর্দনাত্মবকং 
বলং ভিনত্তি আফ়্াসকাবিত্বাৎ ৷ 


হী ধ্ষ্ঠালোৌকঃ 


কবি-মিবন্ধ........শিধরিনি ইত্যাদি £__-এখানে শুকপক্ষী লোহিত- 
বর্ণের বিদ্ধফল দংশন করিতেছে-_মাত্র এই অর্থ ধরিলে ইহাতে কোন 
ব্জজকতা থাকেনা । কিন্তু কবিকল্লিত কামুক তরুণ খন এই 
প্রৌটোক্তি করেন, তখন ইহা নূতন অর্থের ব্যঞ্জকত। প্রাপ্ত হুয়। 

“সাঅর.'থণেহিং”__এখানে প্রধানভূত স্তনযুগল অপেক্ষাও 
গৌরবান্থিত হইতেছেন কামদেব ; কারণ স্তনযুগল উদ্খিত হইয়া তাহার 
সেবা করিতেছে । যৌবন ধেন এই স্তনযুগলের পরিচারক | এখানে ধ্বনি 
হইতেছে--তোমার সমুন্নত স্তনদর্শনে কাহার না মদনাবেগ বৃদ্ধি পায়? 
এই ভাবে নিজের মনোভাব বর্ণনার জন্য যদি এই শ্লোকটির অর্থ করা 
হইত-_তারুণ্য বশতঃ তোমার ব্তনদ্বয় উন্নত'_ তাহ] হইলে কোন ব্যগ্রকতা 
থাকিত না। এখানে ভণিতি-বৈচিত্র্যের দ্বার] ধ্বনি স্ষ্ট হইয়াছে । 

*স্বতঃসম্তবী-...শরীরঃ___পূর্বের ছুটি প্রভেদে-_কবি-প্রৌঢোক্তি- 
নিষ্পন্ন ও কবিপিবদ্ধ-বর্তৃ-প্রৌটঢোক্তিনিষ্পন্ন ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাণ হইতেছে-_ 
উক্তি-বৈচিত্র্য । উভয়ক্ষেত্রেই প্রৌডঢ়োক্তি হইতেছে ব্যঞ্জনার মুলে। 
কিন্তু স্বতঃসম্তবীর ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার মূলে কেবল উক্তি-বৈচিত্র্যই নাই-_- 
এই ব্যঞ্জনাকে বাহিরের দিক হইভেও ওচিত্যবশতঃ স্বতঃসস্ভৃত হইতে 

প্রত্যাখ্যানমিতি বচসৈবাত্র দ্বিতীয়োহর্ঘোইভিধীয়ত ইতি নিবেদিতমূ। সা 
হি কমল! পুণগুরীকাক্ষমেব হৃদয়ে নিধায়োখিতেতি স্বয়মেব দেবাস্তরাঁণাং 
প্রত্যাখ্যানং করোতি। ম্বভাবস্থকুমারতয়া তু মন্দরান্দোপিত-জলধিতরঙ্গভঙগ- 
পর্ধ্যাকুলীকৃতাং তেন গ্রতিবোধয়তা তৎসমর্থাচরণমন্তত্র দোষোদ্ঘাটনেন অত্র 
যাহীতি চাভিনয়বিশেষেণ সকলগুণাদরদর্শকেন কৃতম্‌। অভ্ভএব মন্থমুঢ্রামিত্যাহ | 
ইতুযুক্তপ্রকারেশ ভয়নিবারণব্যাজেন সুরাণাং প্রত্যাখ্যানং মন্থমুঢ়াং লক্ষীংকারযিত্বা 
পঞ্সোধির্বপ্মৈে তামদাৎ স বো যুশ্মাকং ছুরিতং দহসত্থিতি সন্বন্ধঃ! অন্বেতি। 
অক্ৈকৈকস্ত পদন্ত ব্যঞ্জকত্বং সহৃদদ্মৈঃ স্ুুকল্পযমিতি স্বকণেন নোক্তমূ। ব্যাজ- 
শন্দোইত্র স্বোক্তিঃ ৷ 

এবমুপসংহারধ্যাজেন প্রকারছয়ং সোফাহরণং নিরূপ্য ভৃতীয়ং প্রকারমাহ-_- 
উভক্বেতি। শবশভিল্তাবদ গোপ-রাগাদি শবক্লেষবশাৎ। অর্থশক্তিস্ত প্রকরণ” 
বশাৎ। যাবৎ অন্র রাধারমণন্তাখিল তরুণীজনচ্ছন্নাগুরাগগরিমাম্পদত্বং ন বিঙ্লিতং 
তাবদর্থাস্তরস্তা প্রভীতেঃ সলেশমিতি চাত্র স্বোক্তিঃ ৷ ৩৯ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ হি 


হইবে। এক্ষেত্রে ব্যঞ্জন। নির্ভর করিবে ন| কবিকল্পন! ব| ভগিভি-ভঙ্গীর 
উপর। তাহাদের অপেক্ষা না বাঁখিয়াই স্বাভাবিক ওঁচিত্যবশতঃই 
এই ব্যঞ্জনার উদ্ভব হইতে পারিবে। “সিহিপি্ই-_ইত্যাদি শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদাচার্ধ্য ইহা স্বম্পরূপে বলিয়াছেন-_ 

_-এষ চার্ো, যথ। যথা বর্ণ্যতে, আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি 
প্রত্যক্ষাদিণাবলোক্যতে, তথা তথা সৌভাগ্যাতিশয়ং ব্যাধবধবা 
প্ঠোতয়তি” | 

“সিহিপিছু....সবন্তীণং_-এই শ্লোকে ব্যাধপত্বীর সৌভাগ্য ও 
তাহার সপতুীগণের দৌর্ভাগ্যাতিশষ্য ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার স্বামী 
পূর্বে তাহার সপত্ীগণের জন্য হস্তী নিধন করিয়া তাহাদিগকে 
গজমুক্তা আনিয়া! দিত; এখন সে তাহার জন্য কেবল মযুর-নিধন 
করে, কারণ সে ময়ুরপচ্ছ কর্ণে ধারণ করিতে ভালবাসে ; আর 
তাহার স্বামী গজমুক্তার জন্য হস্তিনিধন করে না। এতদ্বারা স্বামী 
ঘে তাহারই প্রতি অধিক আসক্ত এই সৌভাগ্য ধ্বনিত হইয়াছে। 
আবার স্বামীর সন্তোগব্য গ্রতার জন্য তাহাকে অধিক প্রসাধন করিতে 
হয় নাই, কিন্তু সম্তোগব্যগ্রতার অভাবের জন্য তাহার সপত্বীগণের 
প্রসাধনই শ্রেষ্ঠ কার্য হইয়! দীড়াইয়াছে-এই ভাবে ব্যাধপত্বীর 
সৌভাগ্য ও তাহার সপত্বীগণের দৌর্ভাগ্য ধ্বনিত হইয়াছে । 

“এবংবাদিনি দেবধৌ”__ইত্যাদি উদ্াহরণে কোন বিচিত্র কবি- 
ভণিতি নাই। সেখানে ব্যগ্রনা বাহিরের দিক হইতে ওচিত্যবশতঃ 
স্বতঃসপ্তবী। এখানেও ('সিহিপিঞ্-_-” ইত্যাদি উদ্বাহরণে) বর্ণনা- 
বৈচিত্র্য তেমন কিছু নাই--অথচ র্যঞ্জনা স্বতঃই কডূত হইয়াছে। 
আচার্য অভিনবগ্প্ডের মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখানো! হইগ্নাছে 
যে বাহিরের প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দেখানো হইলেও ব্যাধবধুর সৌভাগিতশঘ্য 
ব্যপ্রিত হইবে। 


মূল 
&*। অবর্শিক্তেরলংকারো যত্রপান্টঃ প্রতীয়তে। 
অন্ুবানোপমত্যঙ্গ্য) স প্রকারোষ্পরো ধ্বনেঃ॥ ২৫ 


১৩৪ ধন্ালোঁকঃ 


বাচ্যালংকারব্যতিরিক্তে৷ হত্রান্যোহলংকারোধ্র্সামর্থ্যাৎ 
প্রতীয়মানোহবভাসতে, সোহর্থশক্ত;দূভবে নামানুস্বান- 
রূপব্যঙ্গ্যোহন্টো। ধ্বনি । 


অনুবাদ 
যেখানে অর্থশক্তি হইতে অন্য অলংকারও প্রীত হয়, সেখানে 
তাহ ধ্বনির অনুস্বানোপমব্যঙ্গয নামক অপর এক প্রকার হয় । 
যেখানে অর্থসামর্থযবশতঃ বাচ্যালংকার হইতে ভিন্ন অন্য অলংকার 
প্রতীয়মান হইয়া গ্যোতিত হয়, সেখানে ভাহ। অর্থশক্তুযুদৃভব অনুস্বান- 
বূপব্যঙ্গ্য নামক অন্য ধবনি। 


বাত্ুদেব 
পূর্বে যে অর্থশক্তুদ্ভবব্যঙ্গযধবনির আলোচল হইল, তাহাতে ইহার 
তিন প্রকার ভেদের ব্যঞগ্জনীয় বিষয় হইতেছে--বস্তব। অতএব ওখানে 
অর্থশক্ত/দ্ভব বস্ত্রধবনির কথাই আলোচিত হইয়াছে। অর্থশক্তুযদ্ভব- 
ধ্বনি কিন্তু অলংকারেরও ব্যগ্জনা করে ; বর্তমান অনুচ্ছেদে সেই বিষয়ে 
আলোচন৷ করা হইয়াছে। 


লোচন টীক। 
এবমর্থশক্ত্যস্তবস্ত সামাগ্ভলক্ষণং কৃতম্। প্লেষাগ্তলস্কারেভ্যশ্চান্ত বিভক্তো 
বিষয়ঃ উক্ত£। অধুনান্ত প্রভেদনিরপণং করোতি--প্রৌঢোজীত্যাদিনা । 
যোহর্থাস্তরস্ত দীপকো ব্যঞজকোহ্র্থ উক্তঃ সোইপিদ্বিবিধঃ। ন কেবলং অনুত্বানোপমো 
ধিবিধঃ, যাঁবত্বপ্ডেদো যো ভ্বিতীয়ঃ সোহপি ব্যঞ্জকাথদ্বৈবিধ্যদ্বারেণ ছ্বিবিধ-_ইত্যপি- 
শব্দার্থঃ। প্রৌট়োক্তেরপ্যবান্তরভেদমাহ--কবেরিতি। তেনৈতে ত্রয়ো 
ভেদ! ভবস্তি। প্রকর্ষেণ উঃ সম্পাদয়িতব্যেন বস্তনা প্রাপ্তস্তৎকুশলঃ প্রোৌঢুঃ | 
উক্তিরপি লমর্পরিত ব্যবস্থর্পণোচিতা প্রোচেত্যুচ্যতে । 
সজ্জয়তি স্ুরভিমাসো। ন ভাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্যমুখান্‌। 
অভিনবসহকারমুখণন্নবপল্লবপত্রলাননক্রস্ত শরান্‌ ॥ 
অত্র বলস্তশ্চেতনোইনলস্ত সখা সঙ্জয়তি কেবলং ন তাদবদর্পয়তশীতে)ৰং- 
বিধয়া সমর্পযিতব্যবস্বর্পণ-কুশলয়োক্ত্যা সহকারোত্তেদিনী বসন্তদশা যত উল্তা 
অতো ধ্বন্তমানংৎ মন্মখোন্মাথস্তারস্তং ভ্রমেণ গাড়গাড়ীভবিধ্যস্তং ব্যনক্তি। 
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অর্থশক্তে..."প্রতীয়তে £-এখানে ব্যবহৃত 'অপি' পদের দুই 
প্রকারের অর্থ হইতে পারে। (১) পূর্যোস্ত নিয়মামুসারে কেবল যে 
শব্দশক্তি হইতেই অলংকারধবনি হয়, তাহা নহে; অর্থশক্তি হইতেও 
অলংকারধ্বনি হয়; কিংবা! (২) কেবল বস্তবমাত্রের প্রভীতি হইলেই 
অর্থশ্ত'যদূভবধবনি হয়। 

এখানে ভাবার্থ হইতেছে :-.কেবল বস্তু ব্যপ্তনীয় হইলে অর্থশক্ত দ- 
ভবধ্নির বস্তরধবনিত্ব হইবে এবং অলংকার ব্যপ্তনীয় হইলে, ইহার 
অলংকার-ধ্বানত্ব হইবে। অর্থশত্তিমূল ধ্বনিতে ব্যঞ্তক অর্থ বস্তুমাত্রও 
হইতে পারে, অলংকারও হইতে পারে | 





শ্পীক পাপী শিপ পি শেপ) 


অন্যথা বসস্তে সপল্লবসহকারোদ্গম ইতি বস্তমাত্রং ন ব্যগ্রকং ম্তাৎ। এষাচ 
কবেরেবোক্তিঃ প্রৌঢ়া। শিখারিণীতি। অত্র লোহিতং বিদ্বফলং শুকো দশতীতি 
ন ব্যঞ্রকতা কাঁচিৎ। যদা তু কবিনিবন্ধন্ত সাভিলাবস্ত তরণস্ত বক্ত,রিখং 
প্রৌটোক্তিন্তদা ব্যপ্তকত্বম্‌। 
সাদরবিতীর্ণ-যৌবনহস্তালন্বং সমুন্নমদ্তযাম্‌। 
অভ্যুঙ্থানমিব মন্মথস্ত দত্তং তব স্তনাভ্যাম্‌ ॥ 
স্তনৌ তাবদিহ প্রধানভূতোৌ ততোপি গৌরবিতঃ কামন্তাভ্যামভুাথানে 
নোপচর্যতে । যৌবনং চানয়োঃ পরিচারকভাঁবেন স্থিতমিত্যেবং-বিধেনোক্তি- 
বৈচিত্রোণ তদিয়ন্তনাবলোকনপ্রবৃদ্ধমন্মথাঃ কো ন ভবতীতিভঙ্গযা শ্বাভিপ্রায়ধবননং 
কুতমৃ। তব তারুণ্যেনোন্নতে স্তনাবিতি হি বচনেন ব্যপ্তকতা। ন কেবলমিতি। 
উক্তি বৈচিত্র্য, তাবৎ সর্বধোপযোগি ভবতীতি ভাবঃ। 
শিখিপুচ্ছকর্ণপুরা জায়া ব্যাধস্ত গৰিণী ভ্রমতি। 
মুক্তীফলরচিতপ্রসাধনানাং মধ্যে সপড়ীনাম্‌ 
শিখিমাত্রমারণমেব তদাসক্তস্ত কৃতামূ। অন্তাম্থ ত্বাসক্তো হস্তিনোইপ্য- 
মারযদিতি হি বচনেনোক্তমুন্ধমসৌভাগাম 1 রচিতানি বিবিধঙ্গীভিঃ 
প্রসাধনানীতি তাসাং সম্ভোগব্যগ্রিমাভাবাত্বদ্বিরচন শিল্পকৌশলমেব পরমিতি 
দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীমিতি প্রকাশিতমূ। গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি 
ভবতীতি মাত্র স্থোক্তিসভাবঃ শঙ্ক্যঃ। এফ চার্থো ফথা যথা বর্ণ)তে আস্তাং বা 
বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোক্যতে তথা তথা সৌভাগ্যা তিশয়ং 


ব্যাধবধব স্বোতয়তি | ৪৭ 





১৩৬ হবন্যালোকঃ 


মূল 
8১। তত্ঠ প্রবিরলবিষয়ত্বমাশক্ক্যেদমুচ্যতে-_ 
রূপকাদিরলংকারবর্গে! যো বাচ্যতাং শ্রিতঃ। 
স সর্বো গম্যমানত্বং বিভ্র্‌ ভূল প্রদশিত ॥ ২৬ 
অন্যত্র বাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধ! যে! রূপকাদিরলংকারঃ সোহন্য্র 
প্রতীয়মানতয়৷ বান্ুল্যেন প্রদশিতস্তত্রভবন্তিরট্রোদ ভটাদিভিঃ। 
তথ! চ সসন্দেহাদিপষ্পমারূপকাতিশযোক্তীনাৎ প্রকীশমানত্বং 
প্রদশিতমিত্যলংকা রান্তরস্তালংকারান্তরে ব্যঙ্গযত্ৎং ন হত 


1৩৮... 


অনুবাদ 

বূপকাদি অলংকারসমূহ, বাহা৷ বাচ্যতাকে আশ্রয্প করিয়া থাকে, 
তাহার! সকলেই যে ব্যঙ্গযভাব ধারণ করে-__ইহা। বহুভাবে প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। 

অন্থান্ত একন্ছানে বাচ্যরূপে প্রসিদ্ধ যে ্পকাদি অলংকার, তাহা 
যে অপরস্থানে প্রতীয়মানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে_ইহা। পুজনীয় ভট্ট 
উত্ভটাদি বনুপ্রকারে দেখাইয়াছেন। তাহ। ব্যতীত সসন্দেহাদি 
অলংকারে উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রকাশমানত্ব 
প্রদর্মিত হইয়াছে; অতএব এক অলংকারের যে অন্য অলংকারের 
বিষয়ে ব্যঙ্যত্ব আছে ভাহ। যত্ধসহকারে প্রতিপাদন করিতে হুইবে ন।। 


বাসুদেব 

অর্থশক্তি হইতে অলংকার-সম্ভাবনার উদাহরণ পাওয়া ছৃক্র-_এই 
আশংকা করিয়|, তাহারই নিরাঁকরণের জদ্য বর্তমান কারিকা ও বৃত্তি 
রচিত হইয়াছে । শব্দশক্তিহেতু শ্লেষালংকাঁর প্রতীত হয়, কিন্তু অর্থশক্তি 
হইতে কোন্‌ অলংকার প্রকাশিত হইবে-_ইহাই এখানে আশংকা ।' 

কূপকাদ্ধি....শ্রিতঃ রূপক, উপম! প্রভৃতি অলংকার সাধারণতঃ 
বাচ্য হয়। কিন্তু তাহার] যে ব্যঙ্গ্যও হয়__ইহ। উদ্তটাদি প্রাচীন আচার্ধ- 
গণ সকলেই দেখাইয়াছেন। বৃত্তিতে উদাহরণস্বরূপ সসন্দেহ 
অলংকারের কথ! বল৷ হুইয়াছে। উপমানের ছার! একাত্মতার কথা 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৭ 


বলিয়া যদি আবার তাহার ভেদের কথা বল! হয়, তখন সেই বাক্য হয় 
সসনেহ বা সন্দেহযুক্ত ; প্রশংসার জন্য ইহাকে অসন্দেহ অলংকার 
বলে। লোচন টাকায় ইহার উদাহণ হিসাবে 'তস্যাঃ পাণি--৮ ইত্যাদি 
শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উপম| বা! রূপক ধ্বনিত হইয়াছে । 
অতিশয়োক্তির ব্যপ্তনা তো প্রায় সকল অলংকারেই বিদ্যমান । 
অতএব অর্থশক্তি হইতে অলংকারধ্নণি সম্তব নয়--এই আশংকার 
কোন কারণ নাই। 

'অলংকারান্তরশ্থয-".......... ব্যজ্যত্বম_প্রীমদভিনবগুপ্তপাদ এখানে 
বলিয়াছেন--“যেখাঁনে অলংকারইঅন্য অলংকার ধ্বনিত করে, সেখানে থে 
অলংকাঁর কেবল বস্তুর দ্বারা ধ্বনিত হয় ইহ! এমন কি অসম্ভব ব্যাপার? 
এই অর্থে বৃত্তিকার “অলংকারান্তর” শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু 
এরূপ অর্থ এখানে উপযোগী নহে ; কারণ, “অলংকারের দ্বারা অলংকার 
ধ্বনিত হুয়'--ইহা এখানের আলোচ্য বিষয় নয়; এখানের আলোচ্য 
বিষয় হইতেছে-_অর্থশক্তদূভবধবনিতে বস্তুর মত অলংকারও ব্যঙ্্যহয়। 
ৃন্তিতে উল্লিখিত দুইটি “অলংকারাস্তর”শবে ব্যবহৃত “অন্তর, শবটি 
বিশেধার্থবাচী ; অতএব 'অলংকারান্তরে' শব্দটি বৈষয়িকী সপ্ম্যন্ত পদ ; 
পূর্বব্যাখ্যায় গৃহীত নিমিত্তে সপ্তম্যন্ত পদ নহে। তাহা হইলে এধানে অর্থ 
হইবে-_বাচ্যালংকার-বিশেষ বিষয়ে ব্যঙ্গ্যালংকার-বিশেষ প্রকাশিত হয় ; 
( বাঙ্গ্যালংকার-বিশেষের নিমিত্ত বাচ্যালংকারের ব্যঙ্গযত্ব হয়-_-এরূপ 
অর্থ হইবে না)। উদ্ভট প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। তাহারাও স্বীকার 
করিয়াছেন যে অর্থশক্তির দ্বারা অলংকারেরও ব্যঞ্জন! হয়। 


লোচন টাকা 
এবমর্থশক্ত[স্ভবে! ছিভেদো| বস্তমাতরন্ত ব্যঞ্জনীয়তে বন্তধ্বনিরূপতয়া নিরূপিতঃ। 
ইদানীং তন্তৈবাল্কাররূপে ব্যঞ্জনীয়েইলঙ্কারধ্বনিত্বমপি ভবতীত্যাহ-_অর্ধেত্যা্দি। 
ন কেবলং শবশক্তেরলঙ্কারঃ প্রতীদ্তে পুর্বোস্তনীত্যা যাবদর্থশক্তেরপি। যদি 
বান কেবলং হত্র বস্তমাত্রং গ্রতীয়তে যাবদলঙ্কারোহগীত্যপিশবার্থঃ। অন্ক- 
শঙধং ব্যাচে বাচ্যেতি | ৪3 


১৩৮ ধ্বন্তালোকঃ 


মূল 
৪২। ইয়ৎ পুনর্যত এব-_ 
অলংকীরাস্তরস্তাঁপি প্রতীতৌ ঘত্র ভাসতে । 
তৎপরত্বৎ ন বাচ্যন্ত নাঁসৌ মার্গো ধবনের্সতঃ॥ 
অলংকারান্তরেষু তণুরণনরূপালংকারপ্রতীতৌ সত্যামপি ঘত্র 
বাচয্ত ব্য্গযপ্রতিপাদনৌগ্মখ্যেন চা'রুত্বং ন প্রকাশতে, নাসৌ 
ধ্বনের্সার্গ । তথা চ দীপকাদাবলংকারে উপমায়া গম্যমানত্বেহপি 
তৎ্পরত্তেন চারুত্বস্তা ব্যবস্থানান্ন ধ্বনিব্যপদেশঃ ॥ 


অনুবাদ 

পুনরায় ইহাই বল হইতেছে 

যেখানে অন্য অলংকারের প্রভীতি হইলেও, বাচ্য অর্থের তশুপরস্থ 
(ব্যঙ্গযপরত্ব ) অবভালিত হয় না, যেখানে তাহ! ধ্বনির মার্গ নহে-_ 
ইহাই € ধ্বনিবাদিগণের ) অভিমত। 

কিন্তু অন্য অলংকারসমূহে অন্ুরণনরূপ অলংকারের প্রভীতি 
থাকিলেও যেখানে ব্যজ্যপ্রতিপাদনের উন্ুখতার দ্বারা বাচ্যের চারুত্ব 
প্রকাশিত হয় না, সেখানে ভাহা। ধ্বনির মার্গ নয়। সেই কারণে 
প্লীপকাদি অলংকারে উপমার ব্যঙ্গযত্ব থাকিলেও, তাহার চারুত্ব ব্যঙজের 
উপর নির্ভরশীল হুইয়! ব্যবন্ছিত না হওয়ায়, তাহাকে ধবনি নাম দেওয়া 
যায়না। 


বাস্থদ্দেব 

এখানে পূর্ব অনুচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়কেই আরো বিশদ করা 
হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে-_বাচ্যালংকাঁররূপে প্রসিদ্ধ রূপকাদি 
অলংকার সমূহ ব্যঙ্গ্যত্বলীভ করিতে পারে! এখানে বলা হইতেছে যে, 
অর্থশক্তিবশতঃ বাচ্যালংকারের দ্বারা অন্য অলংকারের প্রতাঁতি 
অবভাসিতহইলেই ধ্বনি হইবে না; সেইবাচ্যালংকারকে ব্যঙ্গ্যপর হইয়! 
অবভাসিত হইতে হইবে এবং তবেই তাহা ধ্বনি হইবে । বৃত্তিতে স্পষ্ট 
করিয়া বল! হইয়াছে ঘে ধ্বনির মার্গ অবলম্বন করিতে হইলে অন্য 
জঅলংকারসমুহের মধ্যে কেবল অনুরণনরূপ অলংকারধবনির প্রতীতি 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৩৯ 


হইলেই চলিবে না; জেখানে বাচালংকারের চারুত্ব-গ্রতীতি হইতে 
হইবে ব্যঙ্গ্যপ্রতিপাদনের জন্য উদ্মুখতা'র ছারা! বাঁচ্যের এই বাক্য প্রতি- 
পাদনের উন্মুখতা না থাকিলে তাহ! ধ্বনি হইবে না । যেমন-_দীপকাদি 
অলংকাঁরে উপমার অবভাস আছে; কিন্তু ইহাদের চা'রত্ ব্যঙ্লযর উপর 
নির্ভরশীল নয় ; সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে ধবনি হয় না। 


মূল 
৪৩ | চন্দমউএহি নিশা নলিনী কমলেহি কুহ্মগুচ্ছেহি লআ। 
হংসেহি সরঅসোহা! বব্বকহা সজ্জনেহি করই গরুঈ 
| সং- চন্দ্রময়ুখৈনিশা, নলিনী কমলৈঠ কুমুমণ্ডচ্ছৈলতা | 
হংসৈ? শারদশোড। কাব্যকথ! সং্জনৈঃ রয়ে বাঁ ] 


লোচন টাকা 
আশঙ্ক্যেতি। শবশক্ত্যা শ্লেষাগ্তলঙ্কারো ভাসত ইতি সংভাব্যমেতৎ। অর্থ- 
লক্ত্যা তু কোইলঙ্কারো ভাতীত্যাশহ্কাবীজম্‌। সর্ব ইতি গ্রদ্শিত ইতি চ পদ্েনা- 
সম্তাবনান্রমিখৈবেত্যাহ। 
উপমানেন তত্বং চ ভেদং চ বদতঃ পুনঃ । 
সসন্গেহং বচঃ স্তত্যৈ সসন্দেহং বিদ্যা ॥ 
“তন্তাঃ পাশিরয়ং মু মারুতচলংপত্রাংগুলিঃ পল্লবঃ) 
ইত্যাদারুপমা রুূপকং বা ধন্যতে। অতিশয়োক্রেস্চ প্রায়ণঃ সর্বলঙ্কারেযু 
ধন্যমানত্ম। অলঙ্কীরান্তরস্তেতি। যত্রালঙ্কারোহপ/লঙ্কারাস্তরং ধ্বনি তত্র 
বন্তমাত্রেণালঙ্কারো৷ ধ্বন্ধত ইতি কিয়দিদমসংভাব্যমিতি তাৎপর্ধেনালক্কারাস্তর- 
শবে বৃত্বিকুতা প্রযুক্তো ন তু প্রকুতোপযোগী) ন হালঙ্কারেণালঙ্কারে৷ ধবন্তত ইতি 
প্রকৃতমদ:__অর্থশক্তযা্তবে ধ্বনৌ বন্ধিবালঙ্কারোইপি বাঙগ্য ইত্যেতাবতঃ 
প্রকৃতত্বাৎ। তথা চোপসংহা গ্রন্থে 'তেহলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং যাস্তি ধ্বনলতাং 
গতাঃ, ইত্যন্রয্লোকে বৃত্তিকুৎ ধবন্ঙগতাং চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং, ইত্যুপক্রম্য 
“ভত্রেছ প্রকরণাছাক্ষাত্বেনেত্যবগন্তব্যমূ, ইতি বক্ষ্যতি। অন্তরশবৌ! বোভমন্রাপি 
বিশেষপর্ধযায়ঃ। বৈষয়িকী সপ্তমী, ন তু গ্রাপ্থযাথ্যায়ামিব নিমিত্তসপ্তমী। 
তায়মর্থঃ-_বাচয!লস্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গযালংকারবিশেষে ভাতীতুস্টটাদি ভিরুক্ত- 
মেবেত্ার্থশক্তযালস্কারো ব্যজ্যত ইতি তৈরুপগতমে | কেখ্ং তেইলগ্ষার- 
লক্ষণকাবত্বাগাচযালক্কার-বিশেষবিষয়ত্বেনাহুরিতি ভাবঃ18২ 






3৪৪ ধ্বন্ালোকঃ 


ইত্যাদ্িষুপমাগভত্বেণি সতি বাচ্যালংকারযুখেনৈব 
চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে ন ব্যঙ্গ্যালংকারতাৎপর্যেন ৷ তস্মাৎ তত্র 
বাচ্যালৎকারমুখেনৈব কাব্যব্যপদেশো! ন্যায্য ॥ 

ভন্ভুবাদ 

যেমন-_- 

চন্দ্র কিরণের দ্বার! রাত্রি, কমল সমূহের ছ্বার। নলিনী, কুম্মুমণগ্ডচ্ছের 
দ্বার! লতা, হংসসমুহের দ্বারা শারদশোভা। এবং সজ্জনবৃন্দের দ্বার! 
কাব্যকথা গৌরবযুক্ত হয় । 

_ইত্যাদি উদ্বাহরণসমূুহে উপমাগর্ভত্ব থাকিলেও, চারুত্বের 
ব্যবস্থাপন হুইয়াছে বাচ্যালংকারমুখেই, ব্যঙ্যালংকারের তাগুপর্ষের 
দ্বারা নর়। দেই কারণে, সেখানে কাব্য বাচ্যালংকা রমুখখী_ এইরূপ 
বলাই ন্যায়সজত। 


বাত্দের 

এখানে উদ্বাহরণের সাহায্যে দেখানো হইতেছে যে উপমাগর্ভত্ব 
থাকিলেও এই শ্লোকে উপমার অবভাস প্রধান নহে-বাচ্যালংকার 
দীপকেরই প্রাধান্য আছে, অর্থাৎ এখানে বাচ্যালংকার ব্যঙ্গ্যপর নহে। 
স্তরাং এখানে ধ্বনি হয় নাঁই। চন্দ্রকিরণ, কমল, কুস্থুমণ্ডচ্ছ ও 
হুংসের সহিত সজ্জনের এবং নিশা, নলিনী, লতা ও শারদশোভার 
সহিত কাব্যকথার সাদৃশ্য-_-এই উপমাকে গোতিত করিলেও এখানে 
প্রস্তুত “সজ্জনবৃন্দ ও কাব্যকথার” সহিত” অপ্রস্তত চন্দ্রকিরণা দি 
পদার্থসমূহের গৌরবপ্রীপ্ডতিরূপ একধর্মের সম্বন্ধটি প্রাধান্য লাভ করায় 
এখানে দীপকেরই প্রাধান্য হইয়াছে; দীপক এখানে উপমারপ-ব্যঙ্গযপর 
হুইয়। অবভাসিত হয় নাই। 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলিয়াছেন--নিশা 
প্রভৃতি ব্যতীত চন্দ্রকিরণাদির চরিতার্থ হয় না। তেমনি কাব্য- 
কথ! ব্যতীত সজ্জনগণেরও সভ্জনত] লাভ হইতে পারে না। চঙ্ের 
কিরণরাশি রাত্রিকে ষে উজ্জ্বলতা ও সেবনীয়তা, পল্সাদল নলিনীকে 
থে শোভাশালিতা ও স্বগন্ধ, কুম্বমগ্ুচ্ছ লভাকে যে মনোহারিতা ও 


শি পপ সপ পসরা 


ছিতীয় উদ্দোতঃ ১৪১ 


গ্রহণযোগ্যতা এবং হংসশ্রেণী শারদশোভাকে যে শ্রতিমাধুর্য ও মনোহরস্- 
রূপ গৌরৰ দান করে-_সে সমস্ত গৌরবই সঙ্জনগণ কাব্যকথায় অর্পণ 
করেন। “গৌরবযুক্ত করে”__এই অর্থ দীপকালংকারের শক্তি বলেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

“কববকহ।'__কাবাকথ| বা কাব্য এই শবদ। সজ্জনগণ 'কাব্য। 
এই শব্দকে গৌরবদান করেন। এখানে বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই 
যে কাব্যের যতই সুক্ষ বৈশিষ্ট্য থাকুক, “কাব্য শব্ের কোন অস্তিত্বই 
থাকে না, যদি না সহৃদয় সঙ্জনবুন্দ ইহার আদর করেন এবং ইহাকে 
গৌরব দান করেন। তীহাদের দ্বারাই কাব্যের আদরণীয়তা প্রতিপন্ন 
হয়। অতএব এখানে দীপকেরই প্রাধান্য হইয়াছে--উপমার নয়। 

ইত্যাদিষ্‌.....+গ্যাব্য £__এইরূপ উদাহরণে--উপমার অবভাস 
আছে সত্য; কিন্তু কাব্যসৌন্দর্ধ্য অ।সিয়াছে উপমার ব্যঞ্জনা হইতে 
নয়, বাচ্যালংকারের দ্বারা । শভতরাং এখানে কাব্য ব্যঙ্গা নছে--- 
বাচ্যালংকারাশ্রয়ী__এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত । 


মুল 
8৪। ঘন্র ভু ব্যঙ্গাপরত্বেনৈব বাচ্যন্ত ব্যবস্থানং তত্র 
বাঙ্গাযুখেনৈব ব্যপদেশো যুক্তঃ। যথা 
প্রাপতত্রীরেষ কম্মাৎ পুনরপি ময়ি তৎ মন্তখেদৎ বিদধ্যা 
নিদ্রামপ্ন্ত পুর্বামনলসমনসে নৈব সন্তাবয়ামি। 
সেতু বাতি ভূয়; কিমিতি চ সকলদীপনাথানুঘাত- 
সষ্যায়াতে বিতর্ক[নিতি দধত ইবাভাতি কম্পঃ পয়োধেঃ । 
যথা বা মমৈব-_ 
লাবণ্যকান্তিপরিপুরি তি মুখেহম্মিন্‌ 
স্মেরেধুন! তব মুখে তরলায়তাক্ষি ! 


মল শাক কর পজহ উ 


লোচন টাকা 
নম পূর্বৈরের যদীদমুক্তং কিমর্থং তব বত ইত্যাশঙ্কযাহ--ইয়দিতি। অস্থাতি- 
রিতি বাক্যশেষঃ| পুনঃ শবত্তহুকািশেষগ্জোতকঃ 1৪৩ 


১৪২ ধ্ন্তালোকঃ 


ক্ষোভং ঘদেতি ন মনাগপি তেন মন্যে 
সৃব্যক্তমেব জলরাশিরয়ং পয়োধিঃ ॥ 


এবংবিধে বিষয়েইনুরণনরূপরূপকাশ্রয়েন কাব্যচারু্ব- 
ব্যবস্থানাদ, রূপকধ্বনিরিতি ব্যপদেশো! ন্যাধ্য 


অনুবাদ 

কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যপর হুইয়াই কাব্যের ব্যবস্থাপন হয়, সেখানে 
ব্যঙ্গাশ্রয়েই কাব্য হইয়াছে এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত । যেমন__ 

প্রাপ্ত-গ্রী এই নরপতি আবার কেন আমার উপর মম্থনরেশ 
চীপাইয়! দিবেন? এই অনলসমনা রাজ পুর্বে নিষ্রিত ছিলেন-_ 
এরূপও সম্ভাবনা করিতে পারি না; সকল দ্বীপনাথের অনুগত ইনি 
কি আধার সেতুবন্ধন করিতেছেন? আপনি সম্মুখে আসিলে_ 
এই সব বিতর্ক করিতে করিতেই যেন সমুদ্রের কম্প উপস্থিত হয়। 
কিংবা যেমন আমারই, 

হে তরলাম়তাক্ষি। তোমার এই ঈবৎহাস্তযুক্ত মুখের লাবণ্য- 
প্রশ্তীয় অধুনা চারিদিক পরিপুর্ণ হইয়াছে । যদ্দি এই অবস্থার 
সমুদ্রের অল্প ক্ষে(ভও ন। হর, তাহ। হইলে মনে হর এই সমুদ্র ষে 
জলরাশি (জল জড় ), তাহ। ঠিকই বলা হইয়াছে। 

এইবূপ বিষয়ে অনুরণনরূপ বূপকাশ্রয়ে কাব্যের সৌন্দর্যের 
ব্যবন্থাপন! হওয়ায় ইহ বূপকধ্বনি--এরূপ বল। ন্যায়সঙ্গত । 


বাসুদেব 

২৭ সংখ্যক কারিকায় বলা হইয়াছে যে, যেখানে “ততপরত্বং ন 
বাচ্যস্ত”-__বাচ্যের ব্যঙ্গ্যপরত্ব নাই, সেখানে ধ্বনি হইবে না। এ কথা 
বলার অভিপ্রায় হইল-ধ্বনি কোথায় হইবে তাহা স্থির কর]। 
বর্তমান অনুচ্ছেদে সেই বিষয়ই উদ্গাহরণ সহকারে প্রদশিত হইয়াছে। 

বাচ্য বাজগপর ন1! হইলে ধ্বনি হইবে না; কিন্তু ব্যঙ্গ্যপর হইলে 
বাচ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ধ্বনি নাম পাইবে। শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন 
-এরূপ ক্ষেত্রে তিন প্রকারের বিকল্প হইতে পারে-€১) কোথাও 
বাচ্যালংকারের দ্বারা অন্থক অলংকার ব্যঙ্গ হর (২) কোথাও 
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বাঁচ্যালংকারের কেবল অস্তিত্ব থাকে কিন্ত্ব ব্যপ্রকতা থাকে না এবং 
(৩) কোথাও বাচ্যালংকার থাকেই না। 

»প্রাণুত্রী-পয়োধেঃ_এটা প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ--বাচযা- 
ংকারের দ্বার! যেখানে অন্য অলংকার ব্যঞ্রিত হয়। চন্দ্রোদয় ও 
রাজসৈন্যের অবগাহুনবশতঃ সমুদ্রের আন্দোলন হইলে সন্দেহের দ্বারা 
এখানে সমুদ্রের কম্প উপপ্রেক্ষিত হইয়াছে । এখানে সসন্দেহ ও 
শুপ্রেক্ষার মিশ্রণে বাচ্য হইয়াছে সংকরালংকার। এই সংকর 
আবার অন্য একটি অলংকারকে ধ্বনিত করিতেছে-_তাহা হইতেছে 
সমুদ্র তীরে আগত রাজার সহিভ ভগবান বাস্থদেবের কল্লনারূপ 
রূপক । 


প্রশ্ন হইতে পারে যে এখানে তে ব্যতিরেক অলংকারেরও ব্যঞ্জনা 
আছে। তছুত্তরে বল] যায় যে, ব্যতিরেক হইতে হুইলে রাজার 
সহিত ভগবান বাস্থদেবের পূর্বরূপের (যখন তিনি লক্ষমীকে প্রাপ্ত হন 
নাই বা সকল দ্বীপ জন্ম করেন নাই) ব্যতিরিক্তত্ব কল্পনা করিতে 
হইবে। কারণ সেই ভাবেই প্রাপ্তশ্রী সকলঘ্বীপনাথ, অনলস রাজা 
ভগবান বাস্থদেব হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন | এখন ভগবান বাস্থুদেবও 
প্রাপ্ত-লক্ষমী, অনলস ও সকলম্বীপবিজয়া হওয়ায় ব্যতিরেকের কোন 
অবকাশ নাই--রূপকালংকারই হইতে পারে | 


এখানে সন্দেহ ও উতপ্রেক্ষার অন্ুুপপত্তিবশতঃ যে রূপকের আক্ষেপ 
হইয়াছে তাহা নহে; ইহা সন্দেহ এবং উতুপ্রেক্ষার অনুপপত্তি 
( অসম্ভব ); রূপকালংকার না হইয়া অর্থাৎ ভগবান বাস্থদেবের সহিত 
রাজার অভেদবোধ না! হইলে সন্দেহ এবং উতপ্রেক্ষা সম্ভব হইবে না। 

অতএব সন্দেহ এবং উতপ্রেক্ষার অন্যথা অনুপপত্তির দ্বারা রূপকের 
আক্ষেপ হইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্যঙ্গ্যরূপক বাচ্য অলংকারের 
(অর্থাত উতপ্রেক্ষা ও সন্দেহের) উপকারক হইবে, এবং ব্যঙ্গযার্থ 
ব্যচ্যার্থের উপকারক হওয়ায় ব্যঙ্গযার্থের অপ্রাধান্তবশতঃ ইহা ধবণি 
হইবে না--এরূপ আশংকা হইতে পাপে। কিন্তু এই যুক্তি সমীগীন 
হইবে না। এস্থলে "আক্ষেপ? শব্দের অর্থ মীমাংস।-সম্মত অর্থাপত্তি। 


১৪৪ হ্ষ্তালোকঃ 


“যদ বিন! যদম্ুপপন্নম তত যেন আঙ্ষিপ্যতে”-_ভোজন বিনা গীনস্ 
অনুপপন্ন এবং তজ্জন্য পীনত্বের দ্বারা ভোজনের আক্ষেপ অর্থাৎ জ্ঞান হয়; 
ইহহি আক্ষেপ বা অর্থাপত্তি! এস্থলে সন্দেহ এবং উতপ্রেক্ষ সম্তব-_ 
রাজার ভগবান বাস্থদেবের সহিত অভেদ বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ রূপক 
লংকারের দ্বারা। অতএব বূপকধ্বনির বিষয় হইবে না। ইহা! কিন্তু 
ঠিক নহে; যেহেতু অন্যথানুপপত্তিমূলক অর্থালংকার এস্থলে অবশ্যন্তাবী 
নয়। যিনি যিনি অপ্রাপুপ্ী অথচ বিজিগীষ। দ্বার! অনুপ্রাণিত, তীহারাই 
পুণরায় সমুদ্রমন্থনাদি করিতে পারেন। অতএব বাস্থুদেবের সহিত 
তাাত্ব্য কল্পনা না করিয়াও সমুদ্রের কম্পার্দি সম্ভব হয়। অতএব 
এখানে রূপক অলংকারধ্বনি হইয়াছে না বলিয়া বাচ্যালংকার 
হুইয়াছে বলাই সঙ্গত। কারণ রাজা ও বাস্থদেবের অভিন্নত্ব- 
বিষয়ক রূপক 'পুনরপি”, “পূরাং ভূয়* ইত্যাদি শব্দের দ্বারা 
আকৃষ্ট হুইয়াছে। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদদ বলেন-_-এরূপ বলা সঙ্গত 
নহে | কারণ “পুনরপি'-_-প্রভৃতি শবের কর্তী বিভিন্ন । সমুদ্রমন্থন 
করিয়াছেন দেবগণ ; পূর্বে রাজপুত্রাদি অবস্থায় রাজারও নিদ্রা- 
সস্তাবন! যুক্তিযুত্ত, ছিল। 'সেতুবন্ধনের কর্তা রামচন্দ্র ; সকলদ্বীপ- 
শাথ-্-কার্তবীর্য ও জামদগ্র্য রাম উভয়েই হইয়াছিলেন । এই সমস্ত 
শঝের কর্তার বিভিন্নতা থাকিলেও--শব্দগুলি সমস্তই একটি বস্তব অর্থাত 
সমুদ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট; এই কারণেই ইহাদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 


লোচন টীক৷ 

চন্দমউ ইতি । চক্্রমযুখাদীনাং ন নিশাদিনা বিনা কোইপি পরভাগলাভঃ। 
লঙ্জনানামপি কাব্যকথাং ৰিনা কাবৃণী সাধুজনতা ৷ চন্দ্রমমুখৈশ্চ নিশায়া 
গুরুকীকরণং ভাম্বরত্বসেব্যত্্যাদি যৎক্রিয়তে, কমলৈর্নলিন্তাঃ শোভাপরিমল- 
লক্ষ্মযাদি কুস্ুমণ্ডচ্ছৈর্ণতায়াঃ অভিগম্যত্বমলোহরত্বাদি, তৎ সর্বং কাব্যকথায়াঃ 
সজ্জনৈরিত্যেতাবানয়মর্থো গুরু; ক্রিয়ত ইতি দীপকবলাচ্চকান্তি। কথাশব্দ 
ইদমাহ--আসতাং তাবৎ কাব্যস্ত কেচন হুক্ষা বিশেধাঃ, সঙ্জনৈথিনা কাব্যমিত্যেষ 
শন্বোছাপ ধ্বংসতে। তেষু তু সংস্বাস্তে স্থৃভগ্‌ং কাব্যশব্দব)পদেশভাগপি 
শব্সনার্ভমাত্রম্‌। তথ] তৈঃ ক্রিপ্তে বখাদরণীয়তাং প্রতিপদ্তত ইতি দীপকশ্তৈব 
আধান্তং মোপমাক্বাঃ 18৪ 
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তাহা হইলে দেখা যাইতেছে--শব্ের দ্বারা! রূপক আকৃষ্ট হইলে, 
অভেদ কল্পনা করিতে হয় কখনো বাস্থদেবের সহিত, কখনও 
রামচন্দ্রের সহিত, কখশে বা কার্তবীধ্য এবং জামদগ্ন্যের সহিত! তাহা 
সঙ্গত নয়। এখানে শব্দব্যাপার ব্যতীতই কেবল অর্থসৌন্দর্যবলে 
রাজায় বাসৃদেবত্ধ আরোপের প্রতীতি হয়। স্তরাং এখানে 
রূপকধনিই সিদ্ধ। পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথ কিন্তু মনে করেন এখানে 
রূপকধনি হয় নাই-ভ্রান্তিমান অলংকারের ধ্বনি হইয়াছে । 
( রসগঙ্গাধর ৩২৭-২৮ পৃষ্ঠা ) 

লাবণ্য।'...ভ্ঠায্যঃ__-এই শ্লোকের বাচ্যার্থ হইতেছে--তোমার সুন্দর 
মুখদর্শানে সহাদয় ব্যক্তির মদণাবেগজাত শ্োভসঞ্চওর হয়। কিন্তু 
সমুদ্রের ক্ষোভ ন! হওয়ার কথা বলার, তোমার মুখ যে “সন্ধ্যারুণপূর্ণ- 
চন্দ্রের' মত--এই অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে এবং ফলে এখানে রূপকপবনি 
হইয়াছে । এখানে বাচাঁলংকার হইতেছে শ্রেষ, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জক নয়। 
অর্থশক্তির দ্বারা এখানে অনুরণন-রূপ রূপকালংকার বাঞ্রিত হইয়াছে 
এবং এই ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়াই এখানে চারুত্বস্টি হইয়াছে। 
স্বতরাং এখানে রূপকধ্বশি বলাই যুক্তিযুক্ত। 


নূল 
8৫। উপমাধ্বনির্ধথা-_ 
বীরাণং রমই ধুসিণরুণল্মি ৭ তহা! পিআখনুস্হঙ্গে । 
দ্িঠঠী রিউগঅকুস্তথলন্মি জহ বহুলসিন্দুরে 
[ সং বীরানাৎ রমতে ধুস্থণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোত্সংগে । 
ৃষ্টা রিপুগজকুন্তস্থলে ঘথা বহুলসিন্দুরে ॥| ] 
যথা বা! মমৈব ব্ষমবাণলীলায়ামস্রপরাক্রমণে কামদেবত্ত-_ 
তং তাণ সিহিসহোঅ্লরঅণা'হরণম্মি হিঅঅমেক্করসৎ 
বিন্বাহরে পিআণং ণিবেসিভৎ কুহ্ুমবাণেন ॥ 
[ হৎ--তৎ তেষাং ভ্রীসহোদররত্বাহরণে হৃদরমেকরসম্‌। 
বিশ্বাধরে প্রিয়াণাৎ নিবেশিতৎ কুহুমবানেন । এ 
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আক্ষেপধ্বনির্বধা-_ 
স বক্ত,মখিলান্‌ শক্ত হয় গ্রাবা শ্রিতান্‌ গুণান্‌। 


ঘোহম্থৃকুত্তৈঃ পরিচ্ছেদ জ্ঞাতুৎ শক্তো৷ মহোদথে; || 
অত্রাতিশয়োক্ত্া হয়গ্রাবগুণানামবর্ণনীয়তা-প্রতিপানরূপস্তা- 
সাধারণ-ত দ্বিশেষপ্রকাশনপরস্যাক্ষেপন্ত প্রকাশনম্‌ ॥ 


অনুবাদ 


উপমা-ধবনি? যেমন -_- 

শত্রুর প্রচুর সিন্দুরযুক্ত গজকুস্তস্থলে বীরের দৃষ্টি যতটা আনন্দ পায়, 
প্রিয়ার কুন্কুমারুণ স্তনে সংগে ততটা আনন্দ পায় না। 

অথবা যেমন আমার বিষমবাণলীলায় অস্তরপরাক্রম-প্রসঙ্গে 
কামদেবের বর্ণনায়__ 

কুন্থুমধনু কতৃক তাহাদের সেই হৃদয় প্রিয়াগণের বিদ্বাধরে সন্নিবিষ্ট 
হইল, যে হৃদয় লক্ষ্মীর সহোদরম্বর্ূপ রত্বের আহরণে তৎপর হইয়! 
থাকে । 

আক্ষেপ-ধবনি যেমন-- 

হয়গ্রীবের অখিল গুণসমূহের কথা সেই বলিতে সমর্থ, যে 
জলকুস্তের দ্বারা মহাসনুদ্ের সীম! জানিতে পারে । 

হয়গ্রীবের গুণসমুহের অবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনরূপ অনন্য- 
সাধারণত্ব বর্ণন। হইতেছে আক্ষেপ অলংকারের বিষন্ন ; এখানে তাহ। 
অতিশয়োক্তির দ্বার প্রকাশিত হইল্লাছে। 


বাস্ুর্দেব 


বর্তমান অনুচ্ছেদে প্রথম দুইটি শ্লোকে অর্থশক্তিমূল উপমাধ্বনির ও 
তৃতীয় শ্লোকে অর্থশক্তিমূল আক্ষেপধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 

প্রথম প্রোকে প্রিয়ার স্তনমুকুলের সহিত গজকুস্তের তুলনা করিয়া 
বীরের নিকট রিপু-গজকুস্তই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণকারী এই কথা বল! 
হইয়াছে । এতদ্বারা! এখানে ব্যতিরেকালংকার বাচ্য হইয়াছে । কিন্তু 
এই শ্লোকের মাধুর্য এই উৎকর্ধাপকর্ষ-বর্ণনার মধ্যে নাই | ইহার 
সৌন্দর্য হইতেছে ব্যতিরেকজাত উপমাধ্বনি-_যাহা৷ বীরত্বাতিশয্য 
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প্রকাশিত করিতেছে । শক্রবিমর্দনকারী গজকুস্ত সকলের নিকট 
ত্রাসজনক ; কিন্তু বীরের নিকট তাহ! সমধিক আদরণীয় ; কারণ প্রিয়ার 
স্তনমুকুলের সহিত তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখানে ব্যতিরেক 
হইতে আগত উপম] প্রধান হওয়ায় ও তাহাই চারুত্বের হেত 
হওয়ায় এক্ষেত্রে উপমাধ্বনি হইয়াছে । 

দ্বিতীয় শ্লোকেও উপমাধ্বনির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । এখানে 
বাচ্যালংকার হইতেছে অতিশয়োক্তি। রত্ুসমূহকে এখানে লঙ্গমীর 
সহোদর রূপে বর্ণনা করায় তাহাদের অনির্বচনীয় উত্কর্ম প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রিয়াগণের বিম্বাধর রত্বের সারসদ্শ বলিয়া ত'হাদের 
( অন্থরগণের ) হৃদয় প্রিয়াগণের বিদ্বাধরে সন্নিবেশিত হইল । এখানেও 
অতিশয়োক্তির সাহায্যে উপমা বাঙ্য হইয়াছে! শ্রীমদভিনবপ্তপাদ 
বলেন এখানে রূপকধ্বণি হয় নাই। কারণ, রূপকে অভেদ কল্পনা 
আরোপিত বলিয়া তাহার লক্ষণ হইতেছে অবাস্তব । 'এখানে সেই 


৮ 


রা 


লোচন টাকা 

এবং তু কারিকার্থমু্দাহরণেন প্রদর্্যান্তা এৰ কারিকায়া ব্যবচ্ছেষ্ভবলে ন 
ঘোইর্ধোইভিমতো যত্র তৎ্পরত্বং স ধ্বনের্মার্গ ইত্যেবংরূপত্বং ব্যাঁচ্টে-- 
বত্রত্বিতি। তত্র চ বাচ্যালঙ্কারেণ কদাচিত্ব্যঙ্গ্যমলক্কারান্রংঃ যদি বা বাচ।- 
লঙ্কারস্ত সপ্ভাবমাত্রং ন ব্যঞ্জকতা, বাচ্যালক্কারস্তাভাব এব বেতি ত্রিধা বিকল্প; । 
এতচ্চ যথাযোগমুদ্াহরণেযু যোজাম্‌।  উদ্রাহরতি-গ্রাপ্তেতি। কন্মিংশ্চিদ- 
নস্তবলসমুদায়বতি নরপতৌ সমুদ্রপরিসরবন্তিনি পূর্ণচন্দোদয়গদীয়বলাবগাতনা- 
দিনা নিমিত্বেন পয়োধে স্তাবৎ কম্পো জাতঃ | সোহনেন সঙ্গেহেনোতপ্রেক্ষাতে 
ইতি সসন্দেহোতপ্রেক্ষয়েঃ সন্করাৎ সঙ্করালঙ্কারো বাচযঃ। তেন চ 
বাস্দেবরূপতা৷ তস্ত নৃপতে ধ্বন্ততে। যগ্কপি চাত্র ব্যতিরেকো ভাতি তথাপি 
স পূর্ববান্দেবস্বরূপাৎ নাগ্তনাৎ। অগ্তনত্বে ভগবতোহপি প্রাপ্তশ্রীকত্বে- 
নানালস্তেন সকলঘবীপাধিপতিবিজয্ষিত্বেন চ বর্তমানত্বাৎ। ন চ সন্দেহোৎ- 
প্রেক্ষাচুপপত্তিবলান্ধপকস্তাক্ষেপঃ, যেন বাঁচযালঙ্কারোপস্কারকত্বংব্যঙ্গন্ত ভবেৎ। যে। 
যোহসম্প্রাপ্তলক্মীকে। নির্যাজবিজিগীধাক্রান্তঃ ম স মাং মথীয়াদিত্যাগ্যর্থসম্তাবনাৎ। 
ন্‌ চ পুনরপীতি পুর্বামিতি ভূয় ইতি চ শবৈরয়মারুষ্টোহর্থঃ। পুনররথন্ত 
₹তুয়োহ্রথস্ত চ কর্ৃভেদেহপি নমুক্রৈক্যমাত্রেণাপ্যুপপত্তেঃ। যথা পূর্থী পূর্ব 
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অবাস্তবত1 নাই। কারণ অস্ত্ুরবৃন্দের নিকট প্রিয়াগণের বিশ্বাধর 
রত্ুসারের মতই বাস্তব। স্থতরাং এখানে রূপকধবনি হইবে ন1; সাদৃশ্ঠ- 
জাঁত চমণ্ডকাঁর প্রধান হওয়ায় উপমাধ্বনি হইবে । 

তৃতীয় উদাহরণটি হইতে আক্ষেপধবনির | এখানেও বাঁচ্যালংকার 
হইতেছে অতিশযোক্তি এবং ধ্বনি হইতেছে আক্ষেপালংকাঁরের। 
আক্ষেপ অলংকাঁরে ইষ্টবস্তর নিষেধ হয়। এখানে হয়গ্রীবের অনন্ত 
গুণবর্ণন] হইতেছে ইফ্টবস্ত্ব ; তাহার প্রতিষেধ হওয়ায় আক্ষেপধ্বনি 
হইয়াছে ।* “অসাধারণ” এই বিশেষণের দ্বারা গুণাবলীর প্রাধান্য 
দেখানে! হইয়াছে । 


কার্তবীর্যেন জিত! পুনরপি জামদগ্ল্যেনেতি। পূর্বা নিদ্রা চ সিদ্ধা রাজপুত্রাপ্থ- 
বন্থায়া্গীতি সিদ্ধং রূপকধ্বনিরেবায়মিতি। শব্বব্যাপারং ৰিনৈবার্থসৌন্দর্যা- 
বলাজ্পশাপ্রতিপত্তেঃ। 
বথ] চ-- 
জ্যোতশ্গাপুরপ্রসরধবলে সৈকতেহন্মিন্‌ সরয্‌যা। 
বাদদ্যুতৎ স্থচিরমভবৎ সিদ্ধযুনোঃ কম্বোশ্চিৎ ॥ 
একোহবাদীৎ প্রথমনিহতং কেশিনং কংসমন্টো 
মত্বা তত্বৎ কথয় ভবতা কো হতন্তত্র পূর্বম্‌ ॥ 
ইতি কেচিদুদাহরণমন্ত্র পঠস্তি, তদসৎ; ভবতেত্যনেন শববলেন বাস্থদেৰ 
ইত্যর৫থ2 স্কুটারুতত্বাৎ।। 
লাবণ্যং সংস্থানমুদ্ধিমা, কাঁন্তিঃ প্রভা তাঁভ্যাং পরিপুরিতানি সংবিভক্তানি 
হানি সম্পার্দিতানি দিঙমুখানি যেন। অধুনা কোপকালুষ্যাদনস্তরং 


শপ 





* রুঘ্ুক তাহার 'অলংকারসর্বন্থে' এই শ্লোককে আক্ষেপধবনির উদাহরণরূপে 
শ্বীকার করেন নাই। নতু “দস বক্ত,মুখিলান্‌ শক্ত!” ইত্যাক্ষেপধবনা- 
বুধাহাধ্যম্‌। নিষেধস্তৈবাত্র গমামানত্বাৎ, ন নিষেধাভাসম্ত (অঃ সঃ পৃঃ ১১৯)। 
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কিস্ত মনে করেন ধবনিকারের সিদ্ধান্তই ঠিক, কারণ “ন হি 
আভাস্বূপ এব নিষেধ আক্ষেপ ইত্যান্তি বেদাজ্ঞা! নাপি গ্রাচামাচাধযানাম্‌) 
ন চাপ যুক্তিঃ যেন ধ্বনিকারোত্ত মুপেক্ষ্য তছুভং হ্ুদ্ধধীমহি গুত্যুত 
বৈপরীতযমেবৌচিতম্* (রঃ গঃ ৫৬৭--৬৮ )। 
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মূল 
৪৬। অর্থান্তরন্যাসধ্বনিঃ শব্শক্তিমূলানুরণনরূপবাঙ্গ্োহর্থ, 
শক্তিমূলানুরণনরূপব্য্গ্যশ্চ সম্ভবতি। তত্রাগ্ন্টোদাহরণম্‌__ 
দেববা এন্তম্মি ফলে কিং কীরই এত্তিঅং পুণা ভণিমে | 
কষ্চিল্পপল্নবাঃ পল্পবাণ' অগ্লাণৎ ন সরিচ্ছ। | 
[ সং-দৈবায়ত্তে ফলে কিং ক্রিয়তামেতাবৎ পুনভণীমঃ। 
রক্তাশোকপল্লবাঃ পল্নবানামন্যেষাং ন সবৃশা)॥ 
পদপ্রকাশশ্চায়ং ধ্বনিরিতি বাক্স্তা ান্তরতাংপর্বোখপি সতি 
নবিবোধু। দ্বিতীয়ন্তোদাহরণৎ যথা-_ 
হিঅঅষ্ঠাবিঅমননং অবরুষ্নযুহৎ হি মং পগানন্ত। 
অবরদ্ধসূস বি ৭ হু দে পহুজাণঅ রোসিউৎ সর ॥ 
[ সং- হ্ৃদয়স্থাপিতমনুমপরোবমুখীমপি প্রসাদয়ন্‌। 
অপরাদ্ধন্তাপি ন খন্পু তে বহুজ্ঞ! রোধিতুং শক্যম্‌ ॥ ] 
অত্র হি বাচ্যবিশেষেণ সাপরাধস্তাপি বনুজ্ঞস্ত কোপঃ কন্ত- 
শক্য ইতি সমর্থক সামান্যমন্বিতমন্যৎ তাত্পর্য্যেন প্রকাশতে। 
অনুবাদ 
অর্থীন্তরগ্যাসধবনি-_-শবশক্তিমূল অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য এবং অর্থশক্তি- 
মূল অনুরণনরূপব্যঙ্গয (এই দুই প্রকার) হইতে পারে। তন্মধ্যে 
প্রথম প্রকারের উদাহরণ-_ 
্রসাদৌন্ুখ্যেন। স্মেরে ঈষদ্বিহমননালে তরলায়তে প্রাদানোলন বিকাশকুন্দরে 
অক্ষিণী যস্তান্তন্তাঃ আমন্্রম। অথ চাধুনা ন এতি, বৃত্তে তু ক্ষণাত্তরে ক্ষো ভ- 
মগমখ্। কোপকষায়পাটলং শ্মেরং চ তব মুখং সন্ধ্যারাণপূর্ণশশধর মণ্ডলষেবেছি 
ভাব্যং ক্ষোভেন চলচিত্ততয়া সহৃদয়ন্ত | ন তি ংশ্ৃব্যক্তমনর্ধতায়ং জলঃশি- 
জাড্যসঞ্চরঃ ৷ জলাদয়ঃ শব! ভাবার্ঘপ্রধান। ইতুক্তং প্রাক । অন্ন ক্ষোভে' মনন- 
বিকারাস্ত্। সহ্বদয়স্ত তন্ুখাবলোকনেন ভ্বতীত্ীয়ত্যতিধায়। বিশ্বন্ততম্ন। জপকং 
'্বষ্ঠমানমেব। বাচ্যালঙ্কারশ্চাত্র গ্লেষঃ, মচনব্যপ্রকঃ। অন্ুরণনরূশং বন্রসহ 
কমর্যণক্তিব্যঙ্গ্যং ত?শ্রয়ণেহ কাবান্ত চাগ্হি' বাৰতিঠ-ত। তত১নব 
ব্পদেশ ইতি সন্বন্ধঃ। তুস্যযোজনভ্বাহুপমাধ্বমুদাহরণযোর্পক্ষণং শ্বকণ্ঠেন 
ন যোজিতম্‌।৪৫ | 
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“ফল দৈবায়ত্ত হওয়ায় কি করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা 
গ্রইমাত্র বলিতে পারি যে রক্তীশোকপল্লববৃন্দ অন্ত, পল্পবের মত 
নহে )?? 

( এখানে ) ধবনি একটা পদে প্রকাশিত এবং সমগ্র বাক্যে অন্ত 
অর্থের তাণুপর্য্য আছে__ইহ। সন্বেও কোন বিরোধ হয় নাই। 
দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ, যেমন-_ 
আমার হৃদয়ে ক্রোধ নিহিত ছিল; মুখে রোষের চিত্র ছিল না। 
সেইরূপ আমাকে প্রসন্ন করায়, হে বহুজ্ঞ! অপরাধী হইলেও 
তোমার উপর রাগ করা যায় ন|। 
অপরাধকারী বহুজ্ঞ ব্যক্তির উপর ক্রোধ কর] যায় না_এই সমর্থক 
সাপারণ অর্থ বাচ্যবিশেষের সহিত অন্থিত হইয়া অন্ত অর্থকে 
তাণপর্য্যসহুকারে প্রকাশিত করিতেছে। 


বাস্থর্দেব 
বর্তমানে যে প্রসঙ্গের আলোচন! হইতেছে তাহ] হইল অর্থশক্তিমূল 
অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধবনি। তাহা! হইলে এই অনুচ্ছেদে আবার শব্দ- 
শক্তিমূল অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির কথা কেন বলা হইল? 
শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলিতেছেন যে প্রসঙ্গবশতঃই ইহা করা হুইয়াছে। 
সম্তভবতি” এই শব্দের দ্বারাই প্রসংগের কথা বল। হইয়াছে । 
প্রথম উদাহরণে শবশক্তিমূল অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য অর্থান্তরন্াস 
অলংকারের দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে । “সাহিত্যদর্পণে' অর্থান্তরন্াসের 
সংজ্ঞা নিম্নরূপ-_ 
“সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি। 
কার্ধযং চ কারণেনেদং কার্ষোন চ সমর্থাতে ॥ 
সাধর্ম্যেনেতরেনার্থান্তরন্যাসোহষ্টধা ততঃ |" 
ঘদি সীধর্ম্য কিংবা বৈধর্মের মাধ্যমে বিশেষের দ্বারা সামান্যের বা 
সামান্যের দ্বার বিশেষের, কারণের দ্বার কার্য্ের বা! কাধ্যের দ্বার! 
কারণের সমর্থন হয়, তাহ! হইলে অর্থান্তরগ্যাস অলংকার হয়| 
উদ্ধৃত উদাহরণে 'দৈবায়ত্তং ফলম্ এই উক্তি হইতেছে সামান্য 
উক্তি । এতন্ারাই অশোক পল্লবের ফলহীনতায় করণীয় কিছুই নাই-_ 
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এই সমর্থক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। স্ৃতরাং এখানে অর্থীন্তরন্যাস 
অলংকার হইয়াছে । কিন্তু এই অর্থান্তরন্য/স আসিয়াছে--ফল' এই 
শব্দটি হইতে | ফল শব্দটি কিন্তু এখাণে শ্লিষ্ট-_বৃক্ষের ফলও পুরস্কার__ 
উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এখানে অর্থান্তরান্যাসরূপ অলংকার- 
ধ্বনি হইতেছে “পদপ্রকাশঠ” অর্থাঙ পদকে আশ্রয় করিয়] গ্রকাশিত। 
পপরদপ্রকাশ'”*বিরৌধঃ--কিন্ত একথা তো বলা যায় যে, একটি পদকে 
আশ্রয় করিয়া এখানে অর্থীন্তরন্তাস অলংকার বাঙ্গা হইলেও সমগ্র 
বাকো ব্যঙ্গ্য হইতেছে অপ্রস্থতপ্রশংসা অলংকার । অপ্রস্থৃত প্রশংস। 
অলংক।রে অগ্রস্তুত বিশেষ হইতে প্রস্কৃত সামান্ের প্রতিপাদন হয়। 
এখানে অপ্রস্থুত অশোক পল্লবের বর্ণন] প্রস্থুত গুণবান কিন্ত ফলবিহীন 
ও তণ্তাঁশ ব্যক্তির প্রতীতি জন্মাইতেছে। অতএব সমস্ত বাক্যার্থের 
ধ্বনি হইতেছে-_ অপ্রস্তুত প্রশংসার | স্ততরাং এক্ষেত্রে বিরোধ আসিয়া 
যাইতেছে । তদ্ুত্তরে ধধনিকার বলেন_-এখানে কোন বিরোধ ঘটে নাই 
কেন বিরোধ ঘটে নাই তাহা শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ এইভাবে ব্যাখা 
করিয়াছেন-_ 

শ্লোকে মুখানভডাবে অর্থান্তরগ্যাসধ্বনি ব্যঙ্গ্য হইয়াছে “ফল” এই পদের 
দ্বারা; কিন্তু সমগ্রভাবে বাক্যার্থ ধরিলে অপ্রস্থত প্রশংসাধ্বনিই 
্রধাননূপে প্রতিভাত ইয়_একথাও ঠিক। তবে এখাসে ঠহাও লক্ষ 


০ 


লোচন টাক! 
বীরাণাঁং রমতে ধুস্থণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোতসঙ্গে । 
দৃষ্টা রিপুগজকুন্তপ্লে যথা বহলসিন্দুরে | 
প্রসাধিতপ্রিয়তমাশ্বাসনপরতয়া সমনস্তরীভূতযুদ্ধতববিভমনক্কতয়া চ দোলায়- 
মানদৃষ্টিত্বেংপি যুদ্ধে ত্ররাতিশয় ইতি ব্যতিরেকো বাচ্যালষ্কারঃ। তত্র তু যেয়ং 
ধ্বন্থমানোপমা প্রিক্নাকুচকুড অলাভ্যাং সকলঙ্গনত্রাসকরেঘপি শাত্রবধ মর্দন গ্ঘতেযু 
গজ-কুস্তস্থলেফু তদ্বশেন রতিমাদদানামিব। বহুমান ইতি সৈব বীরতাতিশয়- 
চমৎকারং বিধত্ত ইত্যুপমায়াঃ প্রাধান্চম্‌। 
অনুরপরাক্রমণ ইতি। ব্রেলোক্যবিজয়ো হি তত্রান্ত বর্্যতে । তেষাম- 
নুরাণাং পাতালবাসিনাং যৈঃ পুনঃ পুনবিন্দ্রপুরাবমর্দনাদি কিং কিং ন কৃতং 
তদ্ধূদয়মিতি যত্তেভ্যন্তেভ্যোহতিপুষ্ষরেভ্যোহপ্যকম্পনীয়ব্যবসায়ং তচ্চ | 
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করিতে হইবে যে তম্মধ্যেও ফল' পদের দ্বার] প্রকাশিত সামর্থ্য-সমর্থক 
অর্থের ভাবটির প্রাধান্তই এখানে সমধিকভাবে মনকে আকৃষ্ট করে। 
অতএব এখানে ফল' এই শব্দের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া শব্দশক্তিমূল 
অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ অর্থান্তরন্যাসধ্বণিই হইয়াছে । 

“হিঅঅ---প্রকাশতে”-_দ্বিতীয় উদাহরণটি হইতেছে অর্থশক্ত/দ্ভব 
অন্ুম্বানসন্নিত অর্থান্তরন্টাসধবনির | এখানে খণ্ডিত নায়িকাকে নায়ক 
আপনার বৈদগ্ধ্ের দ্বার! প্রসন্ন করিলে নায়িকা রোঁষ দেখাইয়া এরূপ 
বলিতেছে। এখানে “বনুজ্ঞ' শব্দটির অর্থ বাক্তিবিশেষকে অর্থাৎ এখানে 
নায়ককে বুঝাইতেছে। পরে কিন্তু পর্যালোচনার দ্বারা সকল 
বন্জ্ব্ সম্পর্কেই একটি সাধারণ অর্থের প্রতীতি হয় ; সেই অর্থটি হইতেছে 
নায়ক বহুজ্ঞ ও বিদগ্ধ হইলে অপরাধ করিয়াও আপনার অপরাধ 
গোপন করিতে পারে । এই সাধারণ অর্থের প্রতীতিই হইভেছে 
কাব্যের চমণ্কারের হেতু । তাহা হইলে “সাঁপরাধ বহুজ্ব্ধর উপর রোব 
কর] যায় না”-_এই বিশেষের উক্তির দ্বার বিশেষ ব্যক্তিতে প্রষোজ্য 
অর্থের সহিত সর্বসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য অর্থের অন্বয় সাধন করিয়া 
তবে এখানে অলংকারধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং অর্থান্তর- 
শ্যাসধ্বনি এখানে অর্থশক্তদ্ভব হইয়াছে। 


শ্রীহোদরাপামতএবা নির্বাচ্যোতকর্ষাণামিত্যর্থঃ। তেষাধষ বত্বানামানমন্তাদ্বরণে 
একরসং ততপরং যদ্‌ হৃদয়ং তৎকুস্থুমবাণেন স্থুকুমারতরোপকরণসম্তারেণ প্রিয়াণাং 
বি্বাধরে নিবেশিতম্) তদবলোকনপ রিচুত্বনদর্শনমাত্রকৃতকৃত্যভাভিমানযোগি 
তেন কামপ্রেবেন কৃতম্‌। তেবাং হৃদয়ং যদত্যস্তং বিজিগীষাজ্লনজা জল্যমানসভূৎ 
ইতি যাবৎ। অত্রাতিশযবোক্তিরাচ্যালঙ্কারঃ, প্রতীয়মানা চোপমা। সকলরত্ব- 
সারতুলেযা বিষ্বাধর ইতি হি তেষাং বহুমানো এব। অতএব ন রূপকধ্বনিঃ। 
রূপকম্তারোপ্যমানত্বেনাবাস্তবত্বাৎ। তেষামস্থ্রাণাং বস্তবৃত্তোব সাদৃগ্তং শ্ফুরতি | 
তদেব চ সাদৃগ্তং চমৎকারহেতৃঃ প্রাধান্ঠেন । 

অতিশষোক্ত্যেতি । বাচ্যালক্কাররূপয়েত্যর্থঃ। অবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদন- 
মেবাক্ষেপস্ত রনপমিষ্টপ্রতিষেধাত্মকত্বাৎ। ততন্ত প্রাধান্তং তছিশেষণদ্বারেণাহ-- 
অনাবারণেতি । সম্ভবতীভ্যুনেন প্রসঙ্গ চ্ছব্বশক্তিমুলন্তাত্র বিচার ইতি দর্শয়তি । ৪৬ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোত নন 


মূল 
8%। ব্যতিরেকধ্বনিরপুযুভয়রূপঃ সন্ভবতি' তন্াগ্ান্তোদাহরণং 
প্রাক্‌ প্রদশিতমেব। দ্বিতীয়স্তোদাহরণৎ ঘথা__ 
জাএজ্জ বণুদেসে খুজ্জং ব্রি পাঁঅবে। গডিঅবাত্তে।। 
ম! মানুসম্মি লোএ তাএন্করসে! দরিদ্দো অ ॥ 


[সং জায়েয়বনোদ্দেশে কুজ এনপাদপো গলিতপত্রঃ। 
ম! মানুষে লোকে ত্যাগৈকরসো দরিদ্রশ্ট | 

অত্র ছি ত্যাগৈকরসগ্ত দরিদ্রন্ত জন্মানভিনন্দনং ক্রটিতপত্র- 
কুজপাঁদপজন্মাভিনন্দনৎ চ সাক্ষীচ্ছন্দবাচ্যম। তথাবিধাঁদপি 
পাদপাৎ তাদৃশস্ত পুংস উপমানোপম্যেতপ্রতাতিপূর্বকং 
শোচ্যতায়ামা ধিক তাৎপধ্যেন প্রকাশয়তি ॥ 

অনুবাদ 

ব্যতিরেকধ্বনিও উভয়রূপ হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম 
প্রকারের উদ্দাহরণ পুর্বে ই দেখানো হইয়।ছে! দ্বিতীয় প্রকারের 
উদ্ধাহরণ, যেমন-_ 

“বনের একপ্রান্তে কুক্জ গলিতপত্র বৃক্ষ হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করি ; 
মনুষ্লোকে ত্যাগসর্ধন্থ দরিদ্র হইয়া যেন ন। জন্মাই।” এখানে 
ভ্যাগসর্বস্থ দরিদ্রের জন্মের অনভিনন্দন ও গলিতপত্র কুজ বৃক্ষের 
জন্মের অভিনন্দন-শব্দের দ্বার। জাক্ষাৎভাবে বাচ্য হইয়াছে। 
সেইরূপ বৃক্ষ ও তাদৃশ পুরুষ উভয়ের মধ্যে উপমান-উপমেয় ভাবের 
প্রতীতি হয়; (তবে) সেইরূপ পাদপ অপেক্ষা তাদৃশ পুকুষের 
শোচনীয়তার আধিক্য বাজনার সাহায্যে প্রকাশিত হয়। 

বাসুদেব 

অতঃপর ব্যতিরেকধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । বৃত্তিতে 
ব্যবহৃত “অপি”শব্দের দ্বার! বুঝান হইতেছে-_অর্ধান্তরন্যাস অলংকারের 
মত ব্যতিরেকধ্বনিও শব্দশক্ত/াদ্ভব ও অর্থশক্তাদ ভব দুই প্রকারের 
হইতে পারে । 

'প্রাক্‌ প্রদরিতম_খং যেহভাজ্জলয়ন্তি “রক্তত্বং নবপল্লবৈঃ, 


০-১৯১৯-০৯১১-রর 


১৫৪ ধবন্যালোক2 


ইত্যাদি উদাহরণে শবদশক্তদ্ভব অনুস্বানসন্িভ ব্যঙ্সধবনির দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে। 

“দ্বিতীয়ন্ত”-_অর্থশক্ঞ্যদ্ভব অনুস্থানসম্সিভব্যঙ্য ব্যতিরেক-পবনির | 
বলনোদ্দেশেঃ_ বনের গহন স্থানে একান্তে, যেখানে বৃক্ষের নিবিড়ত।- 
বশতঃ কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে নাঁ। “কুক্জ_যাহা কুন্জতা- 
বশতঃ প্রতিমাদি নির্মাণের উপযুক্ত নয়। গলিতপত্র-_কুজ্জ বৃক্ষ ছায়াই 
দান করে না; ইহার ফুল ও ফললাভের সম্ভাবনাই নাই ; সেরূপ 
বৃক্ষ অঙ্গার হইতে পাঁরে বাঁ তাহাতে পেচকাঁদি বাস করে। মানুষে 
লোকে_ যেখানে অনেক লোক আছে-_যেখানে প্রাধিগণ তাহার 
নিকট আসিলেও সে তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছে না। 


লোচন টীকা 
দৈবায়ত্তে ফলে কিং ক্রিয়তামেতাবতপুনর্ভণামঃ 
রক্তাশোকপল্লবাঃ পল্পবানামন্তেষাং ন সদদশাঃ | 
অশোকন্ত ফলমামরা দিবন্নাস্তি, কিং ক্রিয়তাম্‌ পল্পবান্বতীব স্বষ্ভা ইতীয়তাভিধা 
সমান্তৈব। অন্র ফলশব্বন্ত শক্তিবশাৎ সমর্থকমন্ত বস্তনঃ পূর্বমেব প্রতীয়তে। 
লোকোত্তরজিগীষাতদুপায়প্রবৃত্তস্ত।পি হি ফলং সম্পল্পক্ষণং দৈবায়ত্বৎ কদাচিন্ন 
ভবেদপীত্যেবংবূপং সামান্তাত্মকম্‌। ননম্ত সর্ববাক্যস্তাপ্রস্ততপ্রশংসাপ্রাধান্েন 
বাঙ্গা তৎকথমর্থাস্তরন্তাসস্ত ব্যঙ্গ্যত1? ছয়োযুগিপদেকত্রপ্রাধান্তাযোগাদি ত]া- 
শঙগ্যাহ-পদপ্রকাশেতি। সর্বোহি ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ পদপ্রকাশো বাক্যপ্রকাশশ্চেতি 
বক্ষাতে। তত্র ফলপদেহর্থান্তরহ্যাসধ্বনিঃ প্রাধান্তেন। বাক্যে ত্প্রস্তত- 
প্রশংসা । তত্রাপি পুনঃ ফলপদ্দোপাত্তপামর্থ্যসমর্থকভাবপ্রাধান্তমেব ভাতীত্য- 
াস্তর্টাসধ্বনিরেবায়মিতি ভাবঃ। 
হৃদয়ে স্থাপিতো নতু বহিঃ প্রকটিতো মন্যুর্যখা। অতএবাপ্রদাশিতরোষ- 
মুখমপি মাং প্রসাদয়ন্‌ ছে বহুজ্ঞ, অপরাদ্ধস্তাপি তব ন খলু রোষকরণং শক্যম্‌। 
অত্র বহুজ্ঞেত্যামন্ত্রণার্থো বিশেষে পধাবসিতঃ | অনস্তরং তু তদর্থপর্যযালোচনাগ্ধৎ- 
সামান্তরূপং সমর্থকং প্রতীয়তে তদেব চমতকাঁরকারি । সা হি খণ্ডিতা সতী 
বৈদগ্ধ্যান্ুনীতা তং প্রত্যহুয়াং দর্শযস্তীথমাহঃ ৷ যঃ কশ্চিদ্বহুজ্ঞো ধূর্তঃ স এবং 
সাপরাধোহপি স্বাপরাধাবকাশমাচ্ছাদয়তীতি মা ত্বমাত্সনি বহুমানং মিথ্যা 
গ্রহীরিতি । অন্বিতমিতি । বিশেষে সামান্তন্ত সংবদ্বত্বার্দিতি ভাবঃ । ৪৭ 





দ্বিতীয় উদ্দোঁতঃ ১৫৫ 


এই শ্লোকে কোন বাচালংক'র নাই। উপমান-উপমেয়-ভাবের 
দ্বারাই এখ্যনে ব্যতিরেক বুঝান হইয়াছে । 'আধিকাম শব্দ বারেক 
বুঝাইতেছে। 


মূল 
8৮। উৎপ্রেক্ষা-ধ্বনির্ষথা__ 
চন্দনা সক্তভূজগনিংশ্বাসানিলমুচ্ছিতঃ। 
মুচ্ছয়িত্যেষ পথিকান্‌ মধ মলয়মারুতঃ ॥ 
অত্র হি মধৌ মলয়মারুতন্ত পথিকমচ্ছর্ণকারিত্ৎ মন্মুথো- 
ম্নাথদায়িত্বেনৈব। তত, চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্নীসানিলযুচ্ছিত- 
ত্বেনোতপ্রেক্ষিতমিত্যতপ্রেক্ষা সাক্ষাদনুক্তাপি বাচ্যার্থসামর্থযাদ- 
নুরণনরূপ! লক্ষ্যতে। ন চৈবংবিধে বিষয় ইবাদিশব্দপ্রয়োগ- 
মন্তরেণ অসন্গদ্ধতৈবেতি শক্যতে বস্ত]ম। গমকত্বাদন্যত্রাপি 
তদপ্রয়ৌগে তদর্থাবগতিদর্শনাৎ। যথ।- 
ঈর্যাকলুসস্স বি তুহ মুহস্স ণৎএস পুথিমাচন্দে!। 
অজ্জ সরিসত্তণৎ পাবিউণ অঙ্গে বিঅ ৭ মাই ॥ 
[ সং ঈর্ধ্যাকলুষন্তাপি তব মুখস্ত নন্বেষ পুণিমা চন্দ্র । 
অন্ত সদৃশত্বং প্রাস্যাঙ্গ এব ন মাতি ॥] 
যথা বা 
ত্রাসাকুলঃ পরিপতন্‌ পরিতো৷ নিকেতান্‌ 
পুংভির্ন কৈশ্চিদপি ঘন্থিভিরন্ববন্ধি | 
তস্থৌ তথাপি ন মুগঃ কচিদঙ্গনাভি 
রাকর্ণপুর্ণনয়নেষু হতেক্ষণশ্রীঃ ॥ 


শব্দার্থব্যবহারে প্রসিদ্ধিরেব প্রমাণম্‌ ॥ 


অনুবাদ 
উৎ্প্রেক্ষাধবনি, যেমন 
বসন্তকালে চন্দনবৃক্ষে আসক্ত ভুজঙ্গের নিশ্বাসন।ঘুর দ্বারা মৃচ্ছিত 
এই মলপপবন পথিকগণকে মুচ্ছিত করিতেছে । 


৬৫৬ ধবন্যালোকঃ 


এখানে বসম্তকালে মলয়পবনের দ্বারা পথিকের যে নুূষ্ছ।কারিত্ব 
তাহ। কামোদ্মন্তত। দান করে বলিয়াই; ইহা-_চন্দনবক্ষে আসক্ত 
সর্পের নিঃশ্বাসবায়ুর মুচ্ছিতত্বের দ্বারা উওপ্রেক্ষিত হুইযাছে ; 
অতএব ইহ। উওপ্রেক্ষা অলংকার হইয়াছে; সাক্ষাৎভাবে উওপ্রেক্ষা 
অনুক্ত হইলেও বাক্যার্থের সামর্থযবশতঃ ইহ। অন্ুরণরবূপ। হুইয়। 
লক্ষিত হইতেছে । 

প্রেবংবিধে বিবয়ে--ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না হওয়ার 
অসন্থন্ধত। হইয়াছে-_ এরূপ বল। যাইবে না। কারণ অন্াত্র তাহাদের 
প্রন্োগ্ন না হইলেও গ্রমকত্ববশতঃ সেই অর্থের অবগতি হয এরূপ 
দেখ ঘায়। যেমন-_ 

কিম্তু এই পুর্ণিমাচন্দ্র উর্ধ্যাকলুবিত হইলেও তোমার সুখের 
সাদৃশ্ট লাভ করিয়া নিজ অজে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে 
ন!। কিংবা যেমন-_ 

ভীতি-ব্যাকুল স্থগ গৃহের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইলে কোন 
খনুরধণরী পুরুষই ভাহার অনুসরণ করিল না, তথাপি-_ অঙ্গনাগণ 
কর্তৃক আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নশরের দ্বার ধাহার চক্ষুর শৌভা। বিনষ্ট 
হইয়াছিল সেই ম্বগ কোথাও স্থিরভীবে থাকিল না। 

শব ও অর্থের ব্যবহারে প্রসিদ্ধিই হইতেছে প্রমাণ । 


বাসুদেব 

এখানে উতপ্রেক্ষাধধনির উদাহরণরূপে “চন্দনাসক্ত”-_ইত্যাদি 
শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । এই শ্লোকের 'মুচ্ছিত' শব্দটির দুইটি অর্থ 
হইতে পারে (১) বিষ বায়ুর দ্বারা উপচিত বা বদ্ধিত (২) মুচ্ছা- 
প্রাপ্ত । শেষোক্ত অর্থটিই উপ্রেক্ষারপে ধ্বনিত হ্ইয্াছে। 
শ্রীমদভিনবগুপ্ত এখানে বলিয়াছেন--“বিষবায়ুর দ্বারা বন্ধিত বা 
উপচিত হইয়া মোহ সঞ্চার করিতেছে। বিষবায়ুর দ্বার। উপচিত মলয়- 
মারুত কর্তৃক পথিকগণের মধ্যে একজন যেন অচেতন হইতেছেন এবং 
কামোন্মত্ততাবশতঃ মলয়মারুতের দ্বারা অন্য পথিকগণের যেন ধৈর্যাচযাতি 
হইতেছে-_-এইভাবে উভয়স্থলেই উৎপ্রেক্ষালংকার ধ্বনিত হুইম্াছে। 
বৃত্তিতে বলা হইয়াছে এই শ্লোকে মলয়মারুত কর্তৃক পথিকগণের 


ধিতীয় উদ্দে্টোতঃ ১৫৭. 


ুচ্ছাকারী কামোন্মস্ততাদানের বিষয়টি উত্প্রেক্ষিত হইয়াছে চন্দনাসত্ত- 
ভুজগনিঃশ্বাসানিলের মুচ্ছিতত্থের দ্বারা; অবশ্য এখানে “ইব প্রভৃতি 
শব্দের দ্বারা সাক্ষাতভাবে উপ্রেক্ষার কথা বল! হয় নাই! তবে 
বাক্যার্থের শক্তিবশতঃই অনুরণনরূপা সেই উৎপ্রেক্ষা লক্ষিত হইয়াছে । 

ন চৈবংবিধ........দর্শনা--“ইব" প্রভৃতি উত্প্রেক্ষাবাচক শকের 
প্রয়োগ এখানে হয় নাই-_স্ুতরাং অসম্বন্ধতা হইয়াছে ইহা বলা 
যাইবে না। কারণ এরূপস্থলে “ইব" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না হইলেও 
অর্থশক্তির ব্যঞ্জকত্ববশত উৎপ্রেক্ষ।রূপ অর্থের প্রতীতি হয়__ইহা 
অন্য ক্ষেত্রেও দেখা যাঁয়। উদাহরণ স্বরূপ --“ঈযাকলুসস্স”-_-ও 
'ত্রাসাকুলঃ, ইত্যাদি ছুই শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । 

“ইর্যাকলুপস্স--” ইত্যাদি শ্রেকে বাদি শব্দের প্রয়োগ 
নাই-__অথচ উত্প্রেক্ষা দবনিত হইয়াছে । পু্িমার চন্দ্র পৃণিমার রাত্রে 
নিজ দেহে সীমাবদ্ধ থাকে না; পুণিমা-রাত্রে নিজ কিরণে সে স্বাভ|বিক 
ভাবেই দশদিক পূর্ণ করে । এখানে সেই স্বাভাবিক কার্ধ্যই উতপ্রেক্ষা 
অলংকারের সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে । তোমার মুখের সাদৃশ্য লাভ 
করিয়াই যেন পূণিমার চন্দ্র নিজ দেহে আপনার শোভাকে ধরিয়া! 
রাখিতেছে না ইহাই উতপ্রেক্ষ! | ূ 

'ঈসাকলুসস্স”_ঈমা!কালুস্যবশতঃ ঈষৎ অরুণবর্ণ। “বি' ( অপি)” 
_ এখানে “অপি' শব্দের প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই- তোমার ঈষ্যাকুলিত 
মুখের সাদুশ্যলাঁভ করিয়াই চন্দ্রের এই দশা! চন্দ যধি তোমার 
প্রসন্নবদনের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইত কিংবা সর্বদা তক্রপে থাকিত, তাহা 
হইলে তোমার মুখই চন্দ্র হইত; তাহা হইলে পরমানন্দবশতঃ চন্তর 
যে কি করিত তাহা কল্পনার ও অগোঁচর। 

“যথা বা........হতেক্ষণঞ্জীঃ-_এখন 'আপন্ডি উঠিতে পারে উপযুক্ত 
শ্লোকে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও অসম্বদ্ধতাশিবারক ও 
বিতর্ক-উতপ্রেক্ষাবাচক 'ননু' শব্দের প্রয়োগ আছে। অতএব ইহা 
বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইল না। সে কারণে দ্বিতীয় উদাহরণ দিতেছেন-__ 


“ত্রাসাকুলঃ', ইত্যাদি | 


১৫৮ ধবন্ভালোকঃ 


দ্বিতীয় উদাহরণের উৎপ্রেক্ষা হইতেছে এইরূপ-_ম্বগের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ চক্ষুশোভা রমণীগণের আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নবাণের দ্বারা বিনষ্ট 
হইয়াছে বলিয়াই যেন মগ কোথাও স্থির থাকিতে পারিতেছে না । 

শব্দার্থ""'প্রমাণম্‌-_-আপন্তি হইতে পারে যে এখানে অসম্থদ্ধতা 
অছে-_অর্থাু উতপ্রেক্ষামূল্ক অর্থ বুঝাইতে পারে না। তহুত্তরে 
খলা হইয়াছে__এ সব ক্ষেত্রে শব্দার্থের ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ 
বুঝ[ইতেছে কিনা__তাহার একমাত্র প্রমাণ হইতেছে-_প্রসিদ্ধি। 
সঙ্গদয়গণের প্রতীতিই শব্দজ্ঞনের ব্যাপারে একমাত্র প্রমাণ । স্তরাং 
দ্বিতীয় উদাহরণেও যে অসমন্ধদ্ধত নাই ও এখানেও যে উতুপ্রেক্ষা- 
ধবনিই হইয়াছে-_সহ্ৃদয়গণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। 


মূল 
৪৯। গ্লেষধ্বনিধথা__ 
রম্য ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকা; 
রাগং বিবিক্তা ইতি বধরিস্তীত। 
যন্তামসেবন্ত নমদ্‌ বলীকাঃ 
সমৎ বধুভির্লভীর্যু বানঃ ॥ 


লোচন টীক। 

ব্যতিরেকধ্বনিরপীতি। অপি শব্েনার্থান্তরন্তাসবদেব দ্বিপ্রকারত্বমাহ | 
গ্রাগিতি। এখংযেংত্যুজ্জলয়ন্তি' ইতি। 'রক্রন্তং নবপললবৈঃ ইতি । জায়ের, 
বনোঙ্গেশ এব বনশ্তৈকাস্তে গহনে ঘত্র স্ফুটতরবহুবৃক্ষসম্পত্তযা প্রেক্ষতেহপি ন 
কশ্চিং। কুজ ইছি রূপঘটনাদাবন্থুপযোগী। গলিতপত্র ইতি । ছায়ামপি ন করোতি 
তশ্ত কা পুষ্পফলবত্তেত্যভিপ্রায়ঃ । তাদৃশোহপি কদাচিদীঙ্গারিকন্তোপযোগী- 
ভবেছুলুকাদীনাং বা নিবাসায়েতি ভাবঃ। মানুষ ইতি। স্থুলভাধিজন ইতি 
ভাবং। লোক ইতি। যত্র লোক্যতে সোইধিভিস্ডেন-চাথিজনেো ন চ 
কিঞ্চিচ্ছক্যতে কর্ত, তন্মহদ্বৈশসমিতি ভাবঃ। অত্র বাচ্যালঙ্কারো ন কশ্চিং। 
উপমানেত্যনেন ব্যতিরেকম্ত মার্গপরিশুদ্ধিং করোতি। আধিক্যমিতি। 
ব্যতিরেক মিত্যর্থঃ | ৪৮ 


তীয় উদ্দ্যোতঃ ১৫৯, 


অত্র বধুভিঃ সহ বলভীরসেবন্তেতি বাক্যার্থ-প্রতীতেরনন্তরৎ বধ্ৰ 
ইব বল্পভ্য ইতি গ্লেষপ্রতীতিরশন্দাপ্য্থসার্থা্ম্যত্বেন বর্তীতে। 


অনুবাদ 

চ্লোব-ধবনি, যথা-_ 

বলভী যেখানে স্ুরম্য বলিয়! পতাকা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নির্জন 
বলিয়। অন্ুরাগ্ন বর্ধন করে; বেখানে নঅবলিকাযুক্ত বলভীসমুহের 
সহিত যুবকগ্ণণ বধূগ্রণকে তুল্যভাবে উপভোগ করিত 

[ শ্লোষার্থ যেখানে স্ুরম্যদপে খ্যাত, স্ুপরিম্ষট (সুন্দর ) 
অজশালিনী বলিয়! অনুরাগবর্ধনকারিণী এবং ত্রিবলীযুক্তা রমণীগণকে 
যুবকগ্ণণ উপভোগ করিত ] 

এখানে- বধুগ্ধণের সহিত বলভীদিগকে উপভ্ভোগ করিত এই 
বাক্যার্থের প্রতীতি হইবার পরে বলভীসমূহ বধূগধণের মতই-_এই 
স্লেব-প্রতীতি অর্থসামর্থযবশতঃ মুখ্য হইয়। বিগ্তমান--যদিও ইহা শকের 
দ্বার। প্রকাশিত হয় নাই। 


বাসুদেব 
'প্রাপ্তবতী পভাকাঃ' ধ্বজপট প্রাপ্ত হইয়াছে যাহারা ; অথবা 
পতাকা” ব। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যাহারা । রম্যা স্বন্দর ব| 


লোচন টীকা 

উৎপ্রেক্ষিতমিতি । বিষবাতেন হি মুচ্ছিতো। বুধহিত উপচিতো মোহং- 
করোতি। একশ্চ মুচ্ছিতঃ পথিকমধ্যেইন্েযামপি ধৈ্যাচ্যুতিং বিদধন্ম,চ্ঠাং 
করোতীত্যুভয়থোতপ্রেক্ষ । 

নন্বত্র বিশেষণমধিকীভবদ্ধেতুতয়ৈব সঙ্গচ্ছতে । ততঃ কিম? নহি হেতুতা 
পরমার্থতঃ ৷ তথাপি তু হেতুতা উৎপ্রেক্ষ্যত ইতি যৎকিঞ্ধিদেতৎ। ছর্দিতি। 
তন্তেবাদেরপ্রয়োগেইপি তন্তার্স্তত্যুপ্রেক্ষারূপন্তাবগতেঃ প্রতীতেদর্শিনাৎ। 

এতদেবোদারহতি--যথেতি | ইর্ষযাকলুষস্তাপীষদরুণচ্ছায়াকস্ত । যর্দি তু 
্রসননস্ত মুখস্ত সাদৃহমুদ্ছহেৎ সর্বদা বা তৎ কিং কুর্্যাববনুখং ত্েতৎ ভবতীতি 
'অনোরথানামপ্যপথমিদমিত্যপি শব্ন্তাভিপ্রায়ঃ। অঙ্গে ত্থদেহে ন মাত্যেব 


১8 ধবহ্াালোকঃ 


সুন্দর আকৃতিযুত্ত--এই কারণে প্রসিদ্ধ! “ৰিবিক্তাঠ'-_ নির্জন বা 
স্বশ্রিষ অঙ্গশালিনী' | 'রাগম্” চিত্রশোভ] বা অনুরাগ | “নমদ্বলীকা১” 
ছাদের শেষ সীম! পর্য্যন্ত যাহাদের মধ্যে অবনমিত হইয়াছে বা অবনত- 
ত্রিবলীরেখাযুক্ত ; সমম্‌__সম্দে বা তুল্যভাবে। 

এই শ্লোকটি শ্রেষর্বনির উদাহরণ। “সম” শবের 'তুল্যার্থে' যে 
প্রতীতি তাহাঁও গ্লেষবলেই আসিয়াছে । আর শ্লেষ আঙ্ষিপ্ত হইয়াছে 
অর্থশক্তির দ্বারা, অভিধাব্যাপারের দ্বারা নহে; স্ৃতরাং এখানে সব 
দিক দিয়াই শ্লোষালংকারেরই ধ্বনি হইয়াছে 

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৃত্তিতে যদিও “বধব ইব 
বলভ্য” বলা হইয়াছে, তবুও এখানে যে উপমাধ্বনি আছে, তাহা 
বৃন্তিকার বলেন নাই, কারণ শ্লোকটি শ্লেষাত্মক | যদি বল] হয় এখানে 
উপমাবাঁচক “সম বা তুল্য” অর্থই স্প্ট, তাহা হইলেও বপিতে হইবে 
যে এখানে উপমা স্পষ্ট বলিয়া শ্লেষ তাহার দ্বারা আক্ষিণ্ত হইয়াছে। 


মূল 
৫০1 যথা সংখ্যধ্বনির্ধথা__ 
অঙ্কুরিতঃ পল্পবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ সহকারঃ। 
অস্করিতঃ পল্নবিতঃ পুষ্পিতশ্চ হৃদি ম্নঃ | 
অত্র হি যথোদ্দেশেমনুদ্দেশে হচ্চারুত্বমনুরণনরূপৎ মদ্ন- 
বিশেষণভূতাস্কুরিতাদিশবগতৎ তন্ম্দনসহকারয়োস্তল্যযোগিতা- 
সুচ্চয়লক্ষণাদ, বাচ্যাদতিরিচ্/মানমালক্ষ্যতে | এবমন্যেহপ্যলং- 
কার! ঘথাযোগং যোজনীয়ঃ। 


পরার আর ৯৫৭ ০৮ সপপপপপ পপ  প প  শপ ব  জ শপ 








০ 


দশদিশঃ পুরয়তি ষতঃ। অগ্ভেক্গতাকালেনৈকং দিবসমাত্রমিত্যর্থঃ। অত্র 
পুর্ণচন্দ্রেণ দিশাং পূরণৎ শ্বরস সিদ্ধমেবমূগপ্রেক্ষ্যতে | 

নন ননুশবেন বিতর্কোতপ্রেক্ষাকূপমাচক্ষাণেনাসম্বন্ধতা নিরারুতেতি 
সম্তাবয়মান উদাহরণান্তরমাহ-যথা বেতি। পরিদ্ঃ সর্বতঃনিকেতান্‌ পরিপতন্না- 
ক্রামন্‌ ন কৈশ্চিদপি চাপপাণিভিরসে। মৃগোহমুবদ্ধ স্তথাপি ন কচিত্বন্থৌ 
ত্রাসচাপলযোগাৎ স্বাভাবিকাদেব। তত্র চোৎগ্ক্ষা ধন্ততে__অগ্গনাভিরাকর্ণ- 
পুৈর্নেুশবৈহ্ঘতা উক্ষৎভীঃ সবন্থভৃতা যন্ত যতোহতো ন তচ্ছেই ।৮৯ 


অনুবাদ 

যথাসংখ্য-পবনি? ব্থাঁ_ 

আজবৰৃক্ষ অন্কুরিত, পল্লবিত 'কোরকিত এবং পুম্পিত হুইয্লাছে। 
হৃদয়ে মদন অন্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছে। 

পুর্ব দুই পাদকে উদ্দেশ্য করিয়। পরবর্তী দুইপাদে মদনের বিশেষণ- 
রূপে ব্যবহৃত অস্কুরিতাদিশব্দগগত যে চারুত্ব অনুরণনাত্মক ব্যজবূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মদন ও হকারের ( একত্র উল্লেথকে কেন্দ্র 
করিয়। প্রকাশিত) তুল্যযোগিতা ও সমুচ্চয়রূপ বাচ্যার্থ হইতে 
অতিরিক্তব্ূপে লক্ষিত হয়। এইভাবে অন্যান্ত অলংকারসমূহকেও 
যথাযোগ্যভাবে সঙ্গিবিষ্ট করিতে হইবে । 


বাসদের 

উদ্ধৃত শ্লোকে 'যথাসংখ্য' অলংকারধব্নির উদাহরণ দেওয়1 হইয়াছে। 

সাহিত্যদর্পণে 'যধাসংখ্য' অলংকারের সংজ্ঞা হইতেছে 
“যথাসংখ্যমনুদদেশ উ্দিষ্টানাং ক্রেমেন যগু।” 

প্রথমে উদ্দিষ্ট পদার্থসমূহের যথাক্রমে ঘে প্রতিনির্দেশ, তাহা 
হইতেছে 'ঘথাসংখ্য' অলংকার | উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম অর্ধাংশে আম- 
বৃক্ষের অস্কুরিত ইত্যাদি হওয়ার কথ! বলিয়া দ্বিতীয়ার্দে মদন সঙ্গন্ধে 
প্রতিনির্দেশ দেওয়ায়--এখানে যথাসংখ্য অলংকারধবনি হইয়াছে! 

আত্র হি....লক্ষ্যতে -এই শ্লোকের বাচ্যার্থ হইতেছে-_ ঈচাগি 


১ এসি 5 পলিপ পপ পপি পপ 7 শা শে চি 


লোচন 'টাক। 

নন্বেতদপ্যসন্বদ্ধমস্তিত্যাশঙ্ক্যাহ-_শব্দাথেতি । পতাক। ধ্বজপটান প্রাপ্তবস্তী ৷ 
রম্যা ইতি ছেতোঃ। পতাকাঃ প্রদিদ্ধীঃ প্রাপ্তবতীঃ। কিমাকারাঃ প্রসিদ্ধীঃ 
রম্যা ইত্যেবমাকারাঃ | বিবিক্রী জনসন্কুলত্বাভাবাদিত্যতো ছেতো রাগং সম্ভোগা- 
ভিলাষং বর্ধরন্তীঃ। অন্যে তু রাগং তিত্রশোভামিতি | থা রাগমন্রাগং 
বর্ধরন্তীঃ। যতো হেতোঃ বিবিস্তা বিছক্তাঙ্গ্যো লটভা যাঃ। নমন্তি শপ্পকানি 
ছর্দিপধন্তভাগা যাস্থ। নমস্তে]া বল্প।গ্রিবলীপক্ষণা যাসাম্‌। সমমিতি সহেত্যর্থত। 
নন সমশব্দাত্ত,। লযাথোহপি প্রতীতঃ । সঙ্গম; সোহপ গ্লেষবলাৎ। গ্লেষণ্চ নািধা- 
বুত্তেরা ক্রিণ্ডঃ, রি ত্র্থসৌন্দঘ্যবলাদেবেতি সর্বধ] ধগ্চমান এব গ্লেষঃ। অতএব 
বব ইব বলভ্য ইত্যভিদধতাপি বৃত্তিকুতোপমাধ্বনিরিতি নোত্তমূ। প্লে 'স্তৈবাত্র 


১১ 


শি স্প্পরী 


ধখহা। লা কঃ 


ইত্যাদি অবস্থাসমূহ সহকার ও মদন উভয়ত্রই তুল্যভাবে সংযুক্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এই বাচ্যার্থ এই শ্লোকের সোন্দধ্যের কারণ নয়। 
এখানে মদনের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত অঙ্ক্ুরিতাদি শবগত অন্রণরূপ 
ব্যঙ্গযইচারুত্বের হেতু । অতএব বাচ্যার্থ হইতে বাচ্যার্থজাত বাঙ্গ্যার্থই 
এখানে প্রধান বলিয়া এখানে 'যথাসংখ্য' অলংকার-ধ্বনি হইয়াছে । 

এবম্‌.”.....€ষৌজনীয়াঃ__-শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচনটীকায় নান। 
উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে সকল অর্থালংকারেরই ধ্বগ্যমানতা৷ 
আছে। নিদ্গে উদ্ধৃত লোচন টাক! দ্রষ্টব্য । 

যথাযোগ্যম--কোথাও অলংকার, কোথাও বা বস্ত ব্যঞ্জরক হয়। 


মূল 

৫১। এবমলংকারধ্বনিমার্গং ব্যুৎপাগ্ভ তন্ত প্রয়োজনবত্তাং 

খ্যাপয়িতুমিদমুচ্যতে__ 
শরীরীকরণৎ যেষাং বাচ্যত্বে ন ব্যবস্থিতম্‌। 
তেহলংকারাঃ পরাং ছায়াৎ ঘান্তি ধ্বন্যঙ্গতাৎ গত12। ২৮ 

ধ্বন্যঙ্গত। চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাৎ ব্যঞ্জকত্বেন ব্যঙ্গযত্বেন চ। 
তব্রেছ প্রকরণা ব্যঙ্গ তেনেত্যবগন্তব্যম্‌। ব্ঙ্গযত্েহপ্যলৎকারা- 
ণাং প্রাধান্য-বিবক্ষায়ামেব সত্যাং ধ্বনাবন্তঃপাতঃ। ইতরথ' তু 
গুনীভূতব্যঙ্গযহং প্রুতিপীদঘিব্যতে । 

অনুবাদ | 

এইভাবে অলংকারধ্বনির মার্গ প্রতিপাদ্দিত করিয়া, তাহার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশে ইহা! বল! বাইতেছে__ 
মূলত্বাৎ। সমা ইতি হি যদি ম্পষ্টং ভবেত্বদোপমায়। এব স্পষ্টত্বা চ্ছে.যস্তদা ক্ষিগুঃ 
্যাৎ। সমমিতি নিপাতোহঞ্রসা সমহার্থবৃত্তিব্যঞ্জকত্ববলেনৈব ক্রিয়াবিশেষণত্বেন 
শবশ্লেষতামেতি। ন চতেন বিনাভিধায়া অপরিপুষ্টতা কাচিৎ! অতএব 
সমাপ্তায়াজেবাভিধায়াং সহৃদয়ৈরেব স দ্বিতীয়োইর্থোইপৃথগ যত্বেনৈবাবগম]ঃ | 

যথোক্তং প্রাক্‌--'শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব, ইত্যাদি । এতচ্চ সর্বোদী- 
হরণেঘনুসর্ভব্যম। “লীনশ্চৈত্রো দিবা নাত্বি__ইত্যত্রাভিখৈবাপর্যবসিতেতি সৈৰ 
্বার্থনির্বাহায়ার্থান্তরং শব্ধান্তরং বাকর্ষতীত্যনুমানস্ত শন্বাস্তরশ্রুতার্থাপন্ডেরর্থাপত্তের্বা 
ভাঞ্ষিকমীমাংসকযোর্ন ধ্বনিপ্রসঙ্গ ইত্যলং বহুনা | ৫০ 


বাচ্যত্ব অবস্থায় যে অলংকারজমুহের শরীরত্ব ব্যবস্থিত হয় না, 
তাহার! ধবন্যঙ্গতালাভপুর্বক পরম শোভা প্রাপ্ত হয়। 

ব্যঞ্জকত্ব ও ব্যঙ্যত্ব__-এই উভয় প্রকারে ধ্বনির অঙ্গতা৷ লাভ হুয়। 
তন্মধ্যে এখানে গ্রকরণবশত- ব্যজ্যত্বের দ্বারা ধবনির অঙ্গতা৷ লাভ করা 
যায়_ইনাই বুঝিতে হইবে। ব্যঙ্যত্বস্থলেও অলংকার সমূহের প্রাধান্ঠ 
বিবক্ষিত হইলে, তবে ভাহার৷ ধ্বনির অন্তভুক্ত হয়। তাহ! না হইলে 
যে গুণীভুভব্যঙ্গতব হয়_ইহা। পরে প্রতিপাদন করা হইবে। 


বাসুদেব 

এখানে বাচ্যালংকারই ধ্বনির অঙ্গতালাভ করিয়া কিরূপে বিশেষ 
সৌন্দর্্শালী হইয়! উঠে তাহ! আলোচিত হইয়াছে । 

শ্রীমদভিনবগুপ্ত এইভাবে শ্লোক ও বৃত্তির ব্যাথা করিয়াছেন__ 

অলংকার সমূহের শরীরীকরণ হয় বাচাত্বের দ্বারা | যে বর্ণশীয় বিষয় 
কাব্যের শরারভূত, অলংকার সমূহ অবশ্য তাহা হইতে পৃথক, যেমন 
কটকাদি অলংকারবর্গ দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যে সব অলংকার নিজেরা 
শরীরভূত নয়, তাহারও কিন্কু সকবিগণের প্রতিভাবলে অপুথগ- 
নির্বত্তরূপে আবির্ভূত হইয়া কাব্যশরীরের সহিত এক্যলাভ করে। 


লোচন টাকা 
তদাহ-_-অশব্দাপীতি । এবমন্তেৎপীতি | সনেবামেবার্থালঙ্কারাণাং ধবগ্মী সঙ 
দত্তে | যথ] চ দীপকধবনি:-_ 
মা ভবস্তমনলঃ পবনো। বা বারণে। মদকলঃ পরশুবা। 
বজমিন্্রকরবিপ্রহুতং বা স্বস্তি তেহস্ত লতয়। সহ বুক্ষ। 
ইত্যতর বাধিগ্গেতি গোপ্ামানাদেৰ দীপকাদত্যন্তপ্নেহাম্পাত্-প্রতিপত্যা 
চারুত্ব-নিষ্পত্তিঃ। অপ্রস্তত- প্রশংসাধবণিরপি- 
টণ্লস্তে মরিহিসি কণ্টঅকলিআইং কেমইবনাইং। 
মালইকু মুমসরিচ্ছং ভমর ভমন্তো ৭ পাবিহিসি । 
প্রিরতমেন সাকমুগ্তানে বিহরস্তী কাচিন্নায়িকা ভ্রমরমেবমাহেতি হ্ন্তা- 
ভিধায়াং প্রন্ততত্বমেব। ন চামন্ত্রণাদপ্রস্ততত্বাবগতিঃ, প্রত্যুতামগ্্রণং তন্তা 
মৌ্যবিজ-স্তিতমিতি অভিধয়! তাবনা ্রস্ততপ্রশংসাসমাপ্যা | জমাপ্তায়াং পুনরভি- 


যদি কারিকার অন্য এইভাবে করা যায় “বাচ্যত্ষেন ব্যবস্থিতম্*-_ 
তাহা হইলে অর্থ হইবে বাচ্যত্ব অবস্থায় ে সব অলংকারের শরীতত। 
লাভই দুর্ঘট হইয়৷ পড়ে, সেগুলিই ব্য্গযতের দ্বার! ধবন্যক্গতালাভ করিয়া 
ছুলভ শোভা ধারণ করে| এখানে বন্তুব্য বিষয় হইতেছে এই যে 
স্বকবির স্ন্দর অলংকারযোজনা যদি কুস্কমলেপনের ন্যায় কাব্যাঙ্গে 
নিবিড় ভাবেও সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও তাহা শরীরে পরিণত হয় 
না, আত্মত্বলাভ করা তো দূরের কথা। কিন্তু ব্যঙ্যতা বা ধ্বনি এমনই 
বস্তু যে গৌণভাবে থাকিলেও ইহা অলংকারসমূহকে বাচ্যালংকার হইতে 
অধিক সৌন্দধ্য দান করে | 

ধব্যাভ।..'প্রতিপাদয়িষ্যতে__ এই ধ্বন্যাঙত1 ব্যঞ্জকত্ব ও ব্যঙ্যত্ 
উভয়ভাবে হইতে পারে, অর্থাৎ কখনও ব্যগ্তকরূপে এবং কখনও 
বা ব্যঙ্গরূপে এই ধবন্যঙ্গত। সম্পাদিত হয়। তবে এখানে যেভাবে প্রসঙ্গ 
কর! হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে হইবে যে ব্যজ্যত্বের দ্বারাই ধ্বন্যজতা 


ধায়াং বাচ/াথবলাদন্তাপদেশতা ধ্বন্ততে। যৎসৌভাগ্যাভিমানপুর্ণা স্থকুমার- 
পরিমলমালতীকুন্ুমসদৃশী কুলবধূনিব্যাজপ্রেমপরতয়া কৃতকবৈদগ্ধযলব্ষ-প্রপিদ্ধ্যতি- 
শয়ানি শম্তলীকণ্টকব্যাপ্ডানি দূরামোদকেতকীবনগ্থানীয়ানি বেশ্তাকুলানীতশ্চেতণ্চ 
চঞ্চ,ধমানং প্রিয়তমমুপালভতে | 
অপহৃতিধ্বনির্যধান্মদুপাধ্যায়ভট্েন্দুরাজন্ত-_ 
ষঃ কালাগুরুপত্রভঙ্গরচনাবাসৈকসারায়তে 
গৌরাঙ্গীকুচকুস্তভূরিহ্বভগাঁভোগে সুধাধামণি ॥ 
বিচ্ছেদানলদীপিতোতৎকবনিতাচেতোইধিবাসোস্তবং 
সন্তাপং বিনিনীধুরেষ বিততৈরগৈনাঙ্গি স্মরঃ | 
অত্র চন্দ্রমগুলমধ্যবতিনো লঙ্গণো বিয়োগাগিপরিচিত-বশ্তাহৃদয়োদিত- 
প্লোধমলীমসচ্ছবিমন্মঘকারতয়াঁপহৃবো ধ্বন্ততে। অত্রৈব সসন্দেহধবনিঃ-_- 
যতশ্চন্দ্রবতিনন্তম্ত নামাপি ন গৃহীতম্। অপি তু গোঁবাঙ্গীস্তনাভোগস্থানীয়ে 
চন্ত্রমসি কালাগুরুপত্রভঙ্গ বিচ্ছিত্ত্যাম্পদতেন ষ: সারতামুত্কষ্টতামাচরতীতি তর 
জানীমঃ| কিমেতথ্বত্িতি সসন্দেহোৌহপি ধ্বস্ততে ৷ পুর্বমনঙ্লীককতপ্রণয়ামনু- 
তণ্তাং বিরছোৎকণ্টিতাং বল্লভাগমনপ্রতীক্ষাপরত্বেন কৃতপ্রসাধনাদিবিধিতয়! 
বাস কসজ্জীতৃতাং পূর্ণচন্ট্রোদয়াবসরে দৃতীমুখানীতঃ প্রিয়তমন্্দীয়কুচক লসন্থস্ত- 


ব্বিতীয় উদ্গ্যোতঃ ১৬৫ 
লাভ হয়। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গাতের ক্ষেত্রেও বাঙ্গা 
অলংকার সমৃহকেই প্রধান হইয়! গ্রোতিত হইতে হইবে ; তবেই তাহা 
ধ্বনি হইবে । যদি তাহ! না ঘটে, অর্থাৎ যদি অলংকারসমুহ প্রধান- 
ভাবে বাঙ্গা ন! হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে গুণীভতবাঞ্জা হইবে | গুণীভূভ- 
বাঙ্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে শিস্তুতভাবে বলা হইবে | 


পাপ পশিীশপি সশাশ্শটী ০:৩৯ ০০২০, 


কালাগুরুপত্রভঙ্গরচনা মন্মথোদ্দীপনকারিনীতি চাটুকং কুবানশ্চন্ত্রবপ্তিনী চেয়ং 
কুবপযদলগ্ঠামলকান্তিরেবমেৰ করোতীতি প্রতিবস্তুপমাধ্বনিরিতি ৷ স্ুধাধা- 
মনীতি চন্ত্রপধ্যায়তয়োপাত্বমপি পদং সন্তাপং বিনিনীষুরিত্যত্র হেতুতামপি' 
বানভ্রীতি হেত্বলঙ্কারধ্বনিরপি ৷ ত্বদীয়কুচশোভামুগাঙ্মশোভা চ সহ মদন- 
বুঙ্দীপয়ত ইতি সহোক্তিধ্বনিরপি । “তৎকূচ সদশ *চন্দ্রশন্দ্রসম স্বৎকুচাভোগ: 
ইত্যর্থপ্রতীতে রুপমেয়ৌপমাধ্বনিরপি । এবমন্যেওপ্য মভেদা: শক্যোতপ্রেক্ষাঃ | 





অহাকবি বাচোইস্তাঃ কামধেন্ুত্বাৎ 1 যতঃ-- 
হেপাপি কশ্যচিদচিন্ত্যকল প্রস্থতৈ) কশ্তাপি নালমণবেইপি 
ফলায় বত্বুঃ | 
কিগস্তিরোমচলনং পরণীং ধুনোতি খাত্সম্পতনপি লতাং 
চলযেন্র ভঙগঃ ॥ 
এষাং তু ভেদানাং সংস্ষ্টিত্ সঙ্করত্বং চ ষথাযোগং চিন্ত্যম্‌। 
অতিশয়োক্তিধবনিধথা মমৈব-_ 
কেলিকন্দলিতন্ত বিভ্রমমধোবুর্ষ)ং বপুস্তে দশো 
ভঙ্গীভঙ্ষরকামকামুকিমিদং ভ্রনর্মকর্মক্রষঃ | 
আপাতেহপি বিকারকারণমহে! বন্তুণম্থজন্মীসব£ 
সত্ং স্বন্দরি বেধসক্ক্রিজগতী সারন্মেকাকৃতিঃ ॥. 
অত্র হি মধুমাসমদনাসবানাং ব্ৈ'লাক্যে হ্ুভগতান্টোন্ঠং পরিপোনকত্বেন। 
তে তু ত্বয়ি লোকোন্তরেন বপুষা সম্তুয় স্টিতাঃ ইত্যতিশয়োক্কিধবন্থিতে | 
আপাতেইশি বিকারকারণমিত্যাস্বাদপরম্পরাক্রিয়য়াপি বিনা বিকারাত্মন: ফলন 
সম্পত্তিরিতি বিভাবনাধ্বনিরশি । বিভ্রমমধোধুর্ধামিতি তুল)যোগিতাধবনিরপি । 
এবং সর্বালঙ্কারাণাং ধ্বন্তমানতবমন্তীতি অন্তবাম্‌। .ন ডু যথাকৈশ্চিং নিম্নত- 
বিষয়ীরুতমু । যথা যোগমিতি। কচিদলংকারঃ  কটিগ্বস্তবযঞ্তকমিতার্থো 
ফোজনীয় ইতি । ৫১ 


১৬৬ ধচ্ালোকঃ 


মল 
৫২। অঙ্গিত্বেন ব্যঙ্গ্যতায়ামপ্যলংকারাণাৎ দ্বয়ী গতি। 
কদাচিৎ বস্তুমাত্রেন ব্যজ্যন্তে, কদাচিদ্বলংকারেণ। তত্র-_ 
ব্যজ্যন্তে বস্ভমাত্রেণ ঘদালংক তয়স্তদ। | 
অত্র হেতুঃ_ 
ধরব ধ্বন্যঙ্গতাং তাসাৎ কাব্যরততিত্তদা শ্রয়। | ২৯ 
যস্মাত্ত্র তথাবিধব্যঙ্গ্যালংকারপরত্বেনৈব কাব্যৎ প্ররুত্তম। 
অন্যথা তু তদ, বাঁক্ামাত্রমেব স্তাৎ। 
অনুবাদ 
ব্জ্যত্ব অবস্থারও অজিরূপে ব্যবস্থিত অলংকারের দুইগ্রকার 
গ্ভি- কখনও বস্তমাত্রের দ্বারা, কখনও বা অলংকারের দ্বারা ব্যঞ্জিত 
হয় । তল্মধ্যে' 
যেখানে বস্তমাত্রের দ্বারা অলংকারসমুহ ব্যঞ্জিত হয় সেখানে 
স্কাহারা ধবন্যাজতা প্রাণ হয় । 
ইহার কারণ-_ 
কাব্যবৃত্তি তাহাদিগকে আশ্রন্ন করিয়া থাকে বলিয়াই তাহাদের 
ধবস্যজভা হছয়। 


কারখ সেইবূপ ব্যঙ্্য অলংকারকে আশ্রয় করিয়াই সেখানে 
কাব্য রচিভ হইয়াছে । তাহা! না হইলে. সেই কাব্য বাক্যমাত্রে 
পরিণত হইবে । 

বাসুদেব 

যেখানে ব্যঙ্গাত্ অঙ্গী বা প্রধাশভাবে অভিব্যক্ত, সেখানেও ব্যঙ্গযত্ব 
অভিব্যক্ত হয় কথনও বস্তরূপে কখনও বা অলংকাররূপে । এই 
কাৰিকার় প্রথম প্রকারের জন্বন্ধে অর্থাও বস্তমাত্রের দ্বারা ব্যঞ্জিত 
অর্থশত্তযদভবধবনির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। যদি বস্তরমাত্রের দ্বারা 
জঅলংকারসমূহের ব্যগ্রনী হয়, তাহ। হইলে সেক্ষেত্রে অর্থশক্তযব্ভবধ্বনি 
হইয়া]! থাকে, কারণ সেখানে কবিব্যাপারের স্থিতি অলংকাঁরকে আশ্রয় 
করিয়া । কবিবৃত্তি এখানে অলংকার-প্রবণা বলিয়াই ইহ! ধ্বনিত্ব লাভ 
করিন্লাছে। বৃত্তিতে ইহাই বলা হইয়াছে । 'অন্যথ।.".ন্ঠাৎ'- যদি 


খিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৬৭ 


কাব্যের ব্যঙ্য-অলংকারপরত্ব না থাকে, তাহা হইলে তথায় গুণীভত- 
ব্ঙ্গাতার সম্ভাবনাই নাই-_-ইহাই ব্যক্তবা ॥ 


মূল 
৫৩। তাসামেবালংকতীনাম্‌__ 
অলংকারাস্তরব্যঙ্গ্য ভাবে 
পুন) ধ্বন্যঙ্গতা ভবেত। 
চারুত্বোৎকর্ষতো বঙ্গ প্রাধান্যং যদি লক্ষ্যতে ॥ ৩০ 
উক্ত হোতৎ__-“চার্দত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা বাচ্যব্যঙ্যয়োঃ 
প্রাধান্যাবিবক্ষেশতি। বস্তমাত্রব্যঙ্গাত্বে চালংকারাণামনন্তরোপদ- 
শিতেভ্য এবোদাহরণেভ্যো বিষয় উন্নেয়ঃ। তদেবমর্থমাত্রেণা- 
লংকারবিশেররূপেন বার্থেনার্ধীন্তরস্যালংকারস্য বা প্রকাশনে 
চারুত্বেৎকর্ষনিবন্ধাোনে সতি প্রাধান্যোহর্থশক্ঞ্যৰ ভবান্ুরণনরূপ- 
ব্যঙ্গ্যো ধ্বনিরবগন্তবাঃ ॥ 
অনুবাদ 

আবার, অন্য অলংকারের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলে সেই অলংকার ধবন্যা- 
তা লাভ করিবে, যদি চারুত্বের উতকর্ষের জন্য সেখানে ব্যঙ্য-প্রাধাম্য 
লক্ষিত হস্স 

লোচন টাকা 

ননৃক্তা ক্তাবচ্চিরস্তনৈরলক্কারাস্ডেযাং তু ভবভা যদি বাঙ্গ্যত্রং প্রদশিতং 
কিমিয়তেত্যাশক্কা(ত-_এবমিত্যাদি | যেষামলঙ্কারাণাং বাঁচাতেল শরীরীকরণং 
শরীরভৃতাৎ প্রস্ততাদগান্তরভৃতভতষা . অশরীরাণাং  কটকাদিস্কানীযানাং 
শন্নীরতাপাদনং ব্যবস্থিতং স্ুকবীনামযদ্ুসম্পাগ্থতয়া | যদি বা বাচ্যত্বে সঠি যেষাং 
শরীরভাপাদনমপি ন বাবন্থিতং--ছুর্ঘটমিভি যাবৎ | তেহলক্কান্লাঃ ধ্বনেবাপারশ্ত 
কাব্যস্ত ব্যক্তাং ব্যঙ্গরূপতয়া গনাঃ সন্যঃ পরাং দুলভা* ছাক্সা" কাস্তিমাত্মরূপতাং 
ষাস্তি। এতছুক্তং ভবতি-_ন্ুকবিবিদগ্ধপুরন্কীবৎ ভূষণং যগ্যপি গ্রিষ্টং যোজদ্তি 
তথাপি শরীরতা পর্ভিরেবাস্ত কষ্টসম্পান্ভা কুগ্ছমপীতিকায়া ইব। আম্মতায়াস্ত 
কা সম্ভাবনাপি। এবস্ুতা চেয়ং বাঙগতা যা অপ্রধানভূতাপি বাচ্যমাত্রালঙ্কারেত্য 
উৎকর্ষমলঙ্কারাণাং বিতরতি । বালক্রীড়ায়ামপি রাজত্বমিবেত্যমুমর্থ২ মনপি 
কত্বাহ--ইতরথাত্বীতি । ৫২ 


1১৬৮ ধন্ঠালোকঃ 


এইরূপ বলাই 'হুইয়াছে-_চারুত্বের উৎকর্ষ হইতেই স্থির কর! হুয় 
--বাচ্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে কোনটি প্রধানরূপে বিবক্ষিত হুইয়্াছে। 
এবং অলংকারসমূহ বস্তমাত্রের দ্বার! ব্যঙ্গ হইলে, তাহার বিষন্ন সন্মিনিত 
প্রসঙ্গে প্রদত্ত উদদাহরণসমূহ হইতেই বুঝিয়া লইতে হুইবে। অতএব 
এইভাবে, অর্থমাত্রের দ্বারা, কিংবা! অলংকারবিশেষরূপ অর্থের দ্বারা 
অন্ত) অর্থ বা অলংকারের প্রকাশ হইলে এবং চারুত্বের উৎুকর্ষ- 


বশতঃ তাহার প্রাধান্য হইলে, অর্থশক্ত্যদভব অনুরণনরূপব্যজ্যধবনি 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 


বাসুদেব 

প্রথম উদ্দ্যোতে অন্তর্ভাববাদের আলোচন! প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে 
প্রতিপাদন করা৷ হইয়াছে যে “বঙ্গযপ্রাধান্টে হি ধ্বনিঃ, ন চৈতণ 
সমাসোক্ত্যাদিযু অন্তি” | এখানে সেই কথাই আবার বলা হইতেছে । 
কোথায় মাত্র বাঁচ্যালংকার হয় এবং কোথায় অলংকারধবনি হয়-_ 
এই কারিকায় ও বৃত্তিতে তাহা আবার বল! হুইতেছে। যেখানে 
অলংকারের ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্ই কাব্য সৌন্দর্যের উতুকর্ষের কারণ হয়, 
সেক্ষেত্রে এক অলংকারের দ্বারা বাঞ্জিত অন্য অলংকার ধ্বন্যঙ্গত 
লাভ করে অর্থাশড সেখানে অলংকারধবনি হয় । আৰ ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য 
হইলে বাঁচ্যালংকারই প্রধান হয় ও সেক্ষেত্রে গুণীভূতব্যজ্যত্ব হইয়া 
থাকে । বৃত্তির “উক্তং স্থোতশ....বিবক্ষেতি--এই অংশে ইহাই বলা 
হইয়াছে যে চারুত্বের হেতুরূপে ব্যঙ্গ্য না বাচ্য কাহাকে কাব্যে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে, তাহ1 দেখিয়াই নির্ণয় করা ঘায়-_উভয়ের মধ্যে কাহার 
প্রাধান্য হইয়াছে । সুতরাং বাচ্যালংকার প্রধান হইলে গুণীভুতব্যঙ্গয 
হয় ও ব্যঙ্গ্যালংকারের প্রাধান্য হইলে অলংকারধ্বনি হয়-__ইহাই 
সিদ্ধান্ত। 


লোচন টাকা টি 
তত্রেতি-_ন্বব্যাং গত সত্যাম্‌। অত্র হেতুরিত্যয়ং বৃতিশ্রস্থঃ। -কাব্যন্ত 
কবিবাপারন্ত বৃতিন্ত্রাশ্রয়ালঙ্কারপ্রবণা ফতঃ। অন্তখেতি। যদি ন তৎপন্নদ্ব- 
মিত্যর্থঃ । তেন তত্র গুণীভূতা ব্যঙ্গযতা নৈব শক্ক্যেতি,তাঁংপধ্যম্‌ । ৫৩ 


নর দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ রহ 


তদ্দেবমর্থ....গীন্তব্যঃ__এখানে সংক্ষেপে আলোচনার উপসংহার করা 
হুইয়াছে। বৃত্তির তাশপর্য্য হইতেছে বস্তু ও অলংকাররূপে--বাঙগয ও 
ব্যঞ্ক দুই প্রকারের ; অতএব অর্থশক্ত,0যদভব অনুরণনরূপবাজাধবনি 
সর্বসমেত চারি প্রকারের || 


মুল 
৫8। এবং ধ্বনেঃ প্রভেদান্‌ প্রতিপাগ্ভ তদাভাসবিবেকৎ 
কর যুচ্যতে_ 
ঘত্র প্রতীয়মানোহর্থ; প্রশ্িষ্ত্বেন ভাসতে। 
বাচ্যন্তাঙ্গতয়া বাপি নাস্তাসৌ গোচরো ধ্বনেঃ ॥ ৩৯ 
দ্বিবিধোহপি প্রতীয়মানঃ স্ফুটোহস্ফুটশ্চ। তত্র ঘ এব স্ফুটঃ 
শব্দশক্যার্থশক্ত্য/ বা প্রকাশতে স এব ধ্বনের্মার্গো, নেতরও। 
স্ফুটোহপি যোহভিধেয়ন্তাঙগত্বেন প্রতীয়মানোহবভাসতে সোহস্া- 
'ক্ুরণনরূপব্যঙ্গযন্ত ধ্বনেরগোচরঃ। যথা! 
কমলাঅরা ণ মলিআ। হস উডডাবৰিআ ৭ অ পিউচ্ছ। | 
কেণ বি গামতভডাএ অব ভৎ উত্তাণঅৎ ফলিহ্‌ || 
[ সং _কমলাকরা ন মলিতা৷ হুৎস| উড্ডায়িত৷ ন চ সহস!। 
কেনাপি গ্রামতড়াগেহভ্রমুত্তানিতৎ ক্ষিগুম্‌ ॥ 
অত্র হি প্রতীয়মানস্ত মুঞ্ধবধ্বা জলধরপ্রতিবিম্বদর্শনস্ 
'বাচ্যাঙ্গত্রমেব । এবংবিধে বিষয়েহন্যত্রাপি ঘত্র বাঙ্গযাপেক্ষয়। 
বাচ্যন্ত চারুত্বোৎ্কর্ষপ্রতীত্যা প্রাধান্যমবসীয়তে, তত ব্যঙ্গান্তাঙ্গ- 
তেন প্রতীতেধ্বনেরবিষয়ত্বম্‌। ঘথা_ 
বাণীরকুডঙ্গোড্ডীণগউনিকোলাহলৎ সণস্তীএ। 
ঘরকল্ম বাবড়াএ বনুএ সীঅন্তি অঙ্গাইৎ ॥ 
[ সং__বেতসলতাগহনোড্জীনশকুনিকোলাহুলৎ শৃন্বত্যাঃ। 
গৃহকর্ব্যাপৃতায়াঃ বধ্বাঃ সীদস্ত্ঙ্গানি | 
এবংবিধো হি বিষয়ঃ প্রায়েণ গুণীভূতব্যঙ্গযান্তোদাহরণত্বেন 
নিদেক্ষযতে। ঘত্রতু প্রকরণাদিপ্রতিপত্যা নিধরিতবিশেনে। 


ইত ধ্বন্তালোকঃ 


বাচ্যোহ্রঃ পুনঃ প্রতীয়মানাঙ্গত্বেনৈবাবভাসতে সোহস্তৈবাপুরণন- 
রূপব্যঙ্গযস্ত ধ্ৰনে্সার্গঃ । যথা_ 
উচিণস্ পড়িঅ কুতমৎ মা ঘুধ সেহালিঅৎ হুলিঅহুহ্কে। 
অহ দে বিসমবিরাবো সম্থরেণ হও বলঅসছো৷ 
[সং_ উচ্চিন্ু পতিতকুম্মৎ মা ধুনোহি শেফালিকাৎ হালিকা্গুষে। 
এষ তে বিষমবিপাকঃ শ্বশুরেণ শ্রুতে৷ বলয়শব্দ2 ॥ 

অত্র হি অবিনয়পতিন! সহ রমমানা সখী বহিঃ-শ্রুতবলয়- 
কলকলয়! সথ্যা প্রতিবোধ্যতে। এতদপেক্ষণীয়ং বাচ্যার্থপ্রতি- 
পত্য়ে। প্রতিপন্নে চ বাচ্যেহর্থে তস্তাবিনয়প্রচ্ছাদনতাৎপর্্যে- 
পাঁভিঘীয়মানত্বাৎ পুনব্যঙ্যাঙ্গত্বমেবেত্যস্মিনপণুরণনরূপব্যঙ্যধ্বনাবন্ত- 
ভাবঃ 

অনুবাদ 

এইভাবে ধ্বনির প্রকারভেদ প্রতিপাদন পুর্বক তাহাদের জহিত- 
ভাঙ্বার্দেরে আভাসের বিভিম্নত। প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বল 
হইতেছে__ 

দুই প্রকারের প্রতীয়মান অর্থও স্ফট ও অস্ফুট হয়। তন্মধ্যে যে 
স্ষুট অর্থ শবশক্তি কিংব। অর্থশক্তির দ্বার! প্রকাশিত হয়, তাহ] ধবনির 
মার্স. অপরটি নয়। স্ফুট হইলেও যে প্রতীয়মীন অর্থ অভিথেয়ের 
অজবূপে স্োভিত হয়, ভাহা এই অণুরণনরূপ ব্যজ্যধ্বনির বিবর নহে 
যেমন-_ 

পঙ্চের আশ্রয় সমূহ ( সরোবরসমূহ ) মলিন হয় নাই, হংসগণও 
হঠা€ু উড়িয়া ধাইতেছে না; কোন ব্যক্তি গ্রাম্যজলা শয়ে মেঘের 
চক্দ্রাতপ তুলিয়। বিস্তীণ করিয়। দিয়াছে । 

এখানে মুদ্ধবধধু কর্তৃক মেঘের প্রতিবিন্বদর্শনই হইতেছে প্রতীয়মান 
অর্থ, ইহা! বাচ্যার্থেরই অঙ্গ । অতন্ঠত্রও এবূপ বিষয়ে যেখানে ব্যঙ্গের 
পেক্ষ। করিয়া! বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্যের উত্তকর্ষবোধ হয় ও তাহা! প্রধান 
রূপে সূচিত হয়, সেখানে ব্যঙ্গ্যের অঙ্গত্বরূপে প্রতীতি হওয়াম্স তাহা 
ধ্বনির বিষয় হয় না। যেমন-- 

গন্থন বেতসকুজে উডভীন পক্ষীর কোলাহল শ্রবণে গৃহুকর্মব্যা পৃভা' 
বধূর অজসমূক্ত অবসন্ন হইতেছে। ৃ 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ১৭১ 


এরূপ বিষয় প্রায়ই গুণীভুতব্যল্যের উদ্দাহরণরূপে নিদেশিত 
হইবে। কিন্তু যেখানে প্রসঙ্গের প্রতীতির দ্বার! বাচ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য 
নিধরিভ হইলে, পুনরায় ভাহা। প্রভীম্পমান অর্থের অঙ্গরূপে অবভাসিত 
হয়, জেখানে ইহা! এই অনুরণনরূপ ব্যজ্যধবনির মার্গ। যেমন-_ 

হছে হালিক-পুত্র-বধধু! ভূতলে পতিত কুন্থুম চয়ন কর : শেফালিকা- 
তরুকে কম্পিত করিও ন।; শ্বশুর তোমার বলয় শব্ধ শুনিতেছে__ 
ইহাই বিষম বিপাক। 

প্রানে বাহির হইতে বলয়ধবনি শুনিয়। সখী উপপত্ির সহিত রমপ- 
কারিলী সব্থীকে (নারিক।কে ) সতর্ক করিতেছে-_বাচ্যার্থের অবগতির 
জন্য এই ব্যঙ্যার্থের অপেক্ষা করিতে হইবে । এবং বাচন অর্থ প্রতিপল্প 
হইলে, তাহার (নায়িকার ) অবিনয়কে (জ্রষ্টতাকে ) প্রচ্ছাদনকরা- 
রূপ তাশুপর্ধ্যহেতু পুনরায় ইহা ব্যঙ্গ্যের অঙ্গ হইয়াছে । দে কারণে 
ইহ। অন্ুরণনবূপ ব্যঙ্গাধবনির অন্তভুস্ত ॥ | ্ 

বাসুদেব 

ধবনি-প্রভেদনিরূপপ করিয়া অতঃপর ধবন্যাভাসের আলোচনা করা 
হইতেছে । 

এবং ধ্বনেঃ প্রনেদান, প্রতিপা্ঠ ধ্বনির মূল প্রভেদ ২ইইতেছে - 
"বিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিজান্তপরুবাচা প্রথমটি দুই প্রকারের 
অতান্ততিরক্কত ও অর্থান্তর-সংক্রমত বাচ্য । দ্বিতীয়টার « তু ন্েদ_- 
অলক্ষ্যক্রম * সংলক্ষাক্রম ব' অন্বরণশরূপ | অলক্ষ্যঞ্মপনশির পজ্ 
প্রকার হইতে পারে। অনুরণনবূপ ধননির দুই ভেদ--শব্দশক্তিমুলক এ 
অর্থশক্কিমুলক ; অর্থশক্তিমুলপবশি হিন প্রকারের-_কবিপ্রোটোক্তি- 
নিবদ্ধ কবিকল্লিতবক্ত-প্রীটোক্তিনিবদ্ধ ও ন্বতঃসন্তী | বাঙ্গা ও 
ব্যগুকের চারি প্রকারের ভেদ ধঙ্গিলে ইহারা প্রত্যেকেই চতুবিধ ; 
অতএব অর্থশক্তুদ্ভবানুস্বানসন্সিভধবনি দ্বাদশপ্রকারের, শবশক্তিমূলক 
ধ্বনি তুই প্রকার । অতএব সবসমেত সংলক্ষ্যব্রমধবনি হইতেছে ষোড়শ 
প্রকারের! পদ ও বাক্যগত বিভেদের জন্য ইহার! বত্রিশ প্রকারের ; 
স্থতরাং সর্বসমেত ধ্বনির প্রকার পঞ্চত্রিংশশসংখ্যক হইতে পারে । 

অন্ত-_কাব্যান্্ভূতধ্বনির| অসৌ-_কাবাবিশেষ। বাচ্যাজত্বমেবেতি, 


৯১৭২ ধবহ)ালে কঃ 


-বিন্মক্নবিভাবরূপ বাচ্যার্থই বালিকার অতিশয় মুগ্ধভাবের প্রতীতি 
করাইতেছে। অতএব সৌন্দর্যমহিমা' আসিয়াছে বাচ্যার্থ হইতেই | 
বাচ্যার্থ নিজেকে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে--নিজের উপকার পাইবার 
ইচ্ছায়-__ব্যঙ্গ্য অর্থ ব্যক্ত করিয়াছে। 

বাণীর....অঙ্গাই-__-এখানে দত্তসংকেত উপপতি ঘথাস্থানে উপনীত 
হইয়াছে এই ধ্বণি বাচ্যার্থকেই অলংরুত করিতেছে । গৃহকর্মব্যাপৃত। 
এখানে স্োোতন হইতেছে যে সে অন্তের অধীনা। অঙ্গানি-__একটি অঙ্গ 
নহে-_কারণ তাহা হইলে শরীরের অবসাদ গোপন করা হুয়তো। যাইত ; 
সীদস্তি_-এমন অবসন্ন যে গৃহকর্ম দুরে থাক, আত্মসংবরণও করিতে 
পারিতেছে না। অতিশয় মদনপীড়ারূপ অর্থ বাচ্যার্থ হইতে প্রতীত 
হয় ও তদ্দারাই এই কাব্যের চারুত্বসম্পাদন হইয়াছে । 

এবংবিধে।....নিদেক্ষ্যতে-_ এরূপ বিষয়ে অলংকাঁরধবনি হয় না, 
গুণীভূতব্যঙ্গ্য হয়। 

যন্রর তু....ধবনের্ার্গ-- অভিধার নিয়ামক প্রকরণাি ও শব্দান্তর- 
সান্নিধ্য ইত্যাদি ) ইহাদের জ্ঞান হইতেই যেখানে সুনিশ্চিত অর্থবোধ 
হয়। বাচ্যোহর্থ....বভাসতে-_প্রকরণাদির দ্বার! বাচ্য অর্থের জ্ঞান 
প্রথমে হইলেও যাহা পর্যবসিত হইয়া থাকে না, বরং প্রতীয়মান অর্থের 
অঙ্জত) প্রাপ্ত হয়, সেই কাব্যই অনুস্বানরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় । এখানে 
স্পট করিয়৷ বলা! হইল যে ব্যঙ্গ্যপরতাই ধবনির হেতু | ব্যঙ্গ্য যেখানে 


গৌণ, সেখানে বাচ্যপরতা থাকে ও সেখানে তাহ হয় গুশীভূতব্যঙ্গ্যের 
কারণ। 


সস সশসসপাি 


লোৌচন টীকা 

তাসমেবালস্কৃতীনামিতি পঠিষ্যমাণকারিকোপস্কারঃ | পুনরিতি কারিকা- 
মধ্য উপস্কারঃ । ধবন্ঙ্গতেতি ধবনিভেদত্বমি ত্যর্থঠ | ব্যক্গপ্রাধান্তমিতি | অন্রহেতুঃ__ 
চারুত্বোৎকর্ষত ইতি । যদদীতি। তদপ্রাধান্তে তু বাচ্যালঙ্কার এব প্রধানমিতি 
গুণীভূতব্যঙ্গ্যতেতি ভাবঃ। নম্থলঙ্কারো বস্তা ব্যজ্যতে অলঙ্কারাস্তরেণ চ 
ব্যগ্জ্যতে ইত্যত্রোদাহরপানি কিমিতি ন দণ্সিতানীত্যাশঙ্ক্যাহ-_বন্তিতি। এতৎ 
সংক্ষিপ্যোপসংহরতি--তদেবমিতি । ব্যঙ্গান্ত বাঞ্কম্ত চ প্রত্যেকং বস্থলক্কার- 
বূপতয়া ছিপ্রকারত্বাচ্চতৃিখোইয়মর্থশক্ত,ত্তব ইতি তাৎপধ্যম্‌। ৫৪ 


চার 
দ্বিতার ৬গ্ঠোঃ 


উচ্চিপন্থ....প্রতিপত্তয়ে-_শ্রীমদভিনবগুগুপাদ এই ভাবে ব্যাখা 
করিয়াছেন__-এই শ্লোকের অর্থ এইভাবে বুঝিতে হইবে-_-শ্বশুর 
শেফালিকা বৃক্ষকে যত্বের সহিত রক্ষা করেন। ইহাকে টানাটানি 
করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন ও তোমার বিপদ হইবে। তাহা না হইলে, 
“বিষম বিপাকঃ”-__এই স্ব-উক্তির দ্বার! সাক্ষাদ্‌ ভাবে ব্যঙ্গোর আক্ষেপ 
হইবে । কস্স'ব ন হোই রোসো”-_ইত্যাদি উদাহরণে যেমন দেখানো 
হইয়াছে ঘষে সেখানে সখী কর্তৃক নায়িকাকে সতর্ক কর! রূপ অর্থ 
হইতেছে _ব্যজ্যার্থ ;_ এখানেও তাহ! ভাবিতে হইবে । তাহ ন 
হইলে বাচ্য অর্থ লাভ করাই যাইবে না; কারণ বাচ্য অর্থ স্বতঃসিদ্ধ 
হওয়ায় তাহ! বলার প্রয়োজনই হইবে না।! 

প্রতিপন্সে....ভভীবং--এখন বলা যাইতে পারে, ষে এখানে তো 
ব্যঙ্গযার্থ বাচ্যার্থের উপকরণের কাঁজ করিতেছে মাত্র। তদুত্তরে 
বলিতেছেন যে বাচ্য অর্থ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও, তাহা আবার 
'অসতীত্ব গোপনতা রূপ ব্যন্গ্য অর্থ প্রকাশ করায়, ইহার বাল্গাতবই 
হইয়াছে । অতএব এখানে সঙ্গত কারণেই অনুবণনরূপব্যঙ্গযধবণি 
হইয়াছে 


১৭৩, 


মূল 
৫৫1 এবং বিবাক্ষতবাচ্যন্ত ধ্বনেতদাভাসবিবেকে প্রস্ততে 
সত্যবিবক্ষিতবাচ্যস্তাপি তত কর্তুমাহ__ 


অবুযুৎপত্তেরশক্তের্বা নিবন্ধ ঘঃ স্থলদ গতেঃ। 
শব্দন্ত সচ ন জ্রেয়ঃ সুরিভিবিষয়ে! ধবনেঃ | ৩২ 
'্বলদগতেরুপচরিতস্ত শস্য ব্যুৎপত্তেরশক্রের্বা নিবন্ধে যঃ স্‌ 
চন ধ্বনেবিষয়ঃ। ঘতঃ 
সর্বেঘেব প্রভেদেষু স্ফুটত্বেনাবভাসনম্‌। 
যদ -্বযঙ্গযাস্যাঙ্গিভূতস্য তত পুর্ণৎ ধ্বনিলক্ষণম্‌ ॥ ৩৩. 
তচ্চোদাহৃতবিষয়মেব । 


১৭৪ 


অনুবাদ 

এইভাবে বিবক্ষিতবাচ্যধবনি ও তাহার আভাসবিভাগ জম্পক্স 
হইলে, অবিবক্ষিতবাচ্যেরও তাহা! করিবার জন্য বলিতেছেন-_ 

ব্যুৎপত্তি অথব। শক্তির জন্ভাববশতঃ শবের বে লাক্ষণিক প্রয়োগ 
করা হয়, প্ডিতগণ তাহাকে ধবনির বিষয় বলিয়। মনে করেন না 

স্থলদ্গতি অর্থাৎ উপচরিত শব্দের বুযুৎপন্তির কিংব। শক্তির অভভাব- 
বশতঃ'ষে প্রয়োগ, তাহ। ধবনির বিষয় নহে । কারণ-_ 

এই সমস্ত প্রভেদেই অঙ্গাভূত ব্যঙ্গেরর যে পরিষ্ফুট অবন্ভাসন-__ 
তাহাই পুর্ণ ধবনি-লক্ষণ। 


বান্দদেৰ 

তদ্াভাজ....সতি- এখানে সপ্তমী বিভক্তি হেতুবোধক । অর্থ 
হইতেছে তাহাদের অর্থাত বিবশ্ষিত-বাচাপ্বশির আভাসের বিভাগ- 
লক্ষণ-বিষয়ক প্রসঙ্গহেতু | “প্রস্কৃত' শব্দ এখানে 'আরব্ক” বা 'প্রস্তাখিত। 
এই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; “কারণ বিবক্ষিতবাচাধবনির প্রসঙ্গ পরিসমা পু 
হওয়ায় ইহা! এখন প্রস্তুত” বা প্রস্তাবিত নহে। 

লোচন টাকা 
এবমিভি । অবিবঞ্ষিতবাচ্যে। বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য ইতি ছ্বৌ মুলন্ডেদো | 
আগ্স্ত দ্বৌ ভেদৌ--অত্যন্ততিবস্কতবাচ্যোহগা্তর সংক্রমিতবাঁচ/ ৷ দ্বিতীয়ন্ত 
দ্ববটে স্কেদৌ-_-মলক্ষ্যক্রমোহম্বরণনরূপশ্চ।  প্রথমোহনভ্তভেদ: | দ্বিতীয়ো 
দ্বিবিধঃ__শবশক্তিমূলোই্থশক্তিমূলশ্চ |  পশ্চিমস্ত্রিবিধঃ_-কবিপ্রৌঢোক্তিরতঃ 
শরীব$, কবিনিবন্ধধক্তৃ-প্রীড়োক্তিকৃতশরীরঃ, স্বতঃসম্তৰীচ! তে চ প্রত্ডোকং 
ব্যঙ্গাব্যঞ্জকয়োকক্তভেদনয়েন চতুর্ধেতি দ্বাদশ-বিধোইর্থশক্তিমূলঃ । আস্তাশ্চত্বারো 
ভেদা ইতি ষোড়শমুখ্যভেদাঃ। তে চ পদ্দবাক্যপ্রকাশত্বেন প্রত্যেকং 
দ্বিবিধা বক্ষ্যন্তে। অলক্ষ্যক্রমন্ত তু বর্ণপদ-বাক্য-সঙ্ঘটনা-প্রবন্ধ-প্রকাশত্বেন 
পঞ্চব্রিংশস্ডেদাঃ ৷ তদাভাসেভ্যো ধ্ন্তাভাসেভ্যো বিবেকো বিভাগঃ | অন্যেত্যাত্ম- 
তৃতন্ত ধবনেরপৌ কাব্যবিশেষো ন গোচরঃ, ন বিষয়ইত্যর্ঘঃ। 
কমলাকরা ন মলিতাহংস উড্ডায়িতা ন চ সহসা । 
কেনাপি গ্রামতড়াগেহত্রমুত্তানিতং ক্ষিগুষ্‌। | 
, ন্ট তু পিউচ্ছ্িজ ইস£ তথা খজঠতে [190 অতিনি পুণেন। 


দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ 


'লদ্গতে:-_গৌণ বা! লাক্ষণিক শব্দের । 

অবুযুপত্তিঃ__-অনুপ্রাসাদি-রচনা-কৌশলে প্রবৃত্তি। শ্রীমদভিনব- 
পপ্ত শব্দের অব্যু্পত্তির উদাহরণন্বরূপ “প্রেত্খ্-ভূমিঃ--এই শ্লোকচি 
উদ্ধৃত করিয়া! বলিয়াছেন_-এখানে অনুপ্রাসের প্রতি আ্ীভিবশতঃ 
কৰি “প্রেত, এই লাক্ষণিক ও “চিত্তাকাশ'_-এই গৌণ প্রয়োগ 
করিলেও কোন ধ্বন্থমান স্মন্দর প্রয়োজনের অংশমাত্রও বুঝাইয়। 
পধ্যবসিত হয় নাই । 

'অশক্তিঃ-_ছন্দপরিপূরণািসামথ্যের অভাব । উদাহরণস্বরূপ 
লোচনটাকায় “বিবমকাণ্ড--” ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে! এখানে 
'প্রবরাস্ত আছঘ্ভপদ চন্দে উপচরিত হইয়াছে । ভাজন-_আশয় ; 
কুড্যময়--চাঞ্চলাতীন--ইহাদেরও উপচরিত প্রয়োগ হইয়াছে। 
কিন্তু এখানে ছন্দঃপুরণ ব্যতীত কোণ সোন্দধাই হয় নাই। 








ৰাচ্যাঙ্গত্বমেবেতি | খাচোনৈব ঠি বিশ্য়বিভাবকপেণ মুদ্ধিমা তিশয়ং প্রতীয়জ 
ইতি বাচ]াদেব চাক্ষত্বলম্পৎ। বাচ।ং ১ স্বাঃস্বাপপত্তয়েহ্র্থাস্তরং স্বোপকার- 
'বাঞ্ছুয়। ব্যনক্তি । ূ 
বে১সলতা গহনোড্ডীনশকুনিকোলাহলং এন্বস্ত্যাঃ | 
গৃহকর্মব্যাপৃতায়া বধবাঃ সীদন্তাঙ্গাশি। ইতি ছায়। ॥ 
অত্র দত্তদঙ্ধে তচৌধ্যকামুকরত সমুচি তস্তাপ প্রাপ্রিধ্বগ্তমানা বাচ্যমেবোপস্কুরতে | 
তথাহি গুহকর্ম-ব্যাপূতায়া ইত্যগ্তপরায়া অপি, বধ ইতি সাঁতিশয়- 
পজ্জাপারতন্ত্যবদ্ধায়া অপি, অঙ্গাশীত্যেকমপি ন. তাদগঙ্গং যদ গাম্ভীধ্য- 
বহিথবশেন সংবরীতৎ পারিতম্, সীদস্তীত্যান্তাংগৃহকর্মসম্পাদনং স্বাত্মানম্রপি 
ধর্ত,ং ন প্রভবস্তাতি। গ্ৃহকর্মযোগেন স্ফুউং তপা লক্ষ্যমাণানীতি | অন্মাদেব 
-বাচ্যাৎ সাতিশয়মদনপরবশতা প্রতীতেশ্চারুত্বনিষ্পত্তিঃ | 
যত্রত্বিতি। প্রকরণমাদির্যন্ত শব্বান্তরসন্রিধাননামথ্য-লিঙ্গাদেভদবগমাদে 
ষত্রার্থো নিশ্চিতসমন্তন্বভাবঃ। পুনবাচঃ পুনরপি স্বশবেেনোক্তোহত এব 
স্বাআ্াবগতেঃ সম্পন্নপূবত্বাদেব তাবন্সাত্রপধ্যবসায়ী ন ভবতি। তথাবিধশ্চ 
প্রতীয়মানহ্যাঙ্গত'মেতাতি সোহন্ত ধ্বনেবিষয় ইত্যনেন ব্যঙ্গতাৎপর্যনিবন্ধনং 
প্ফুটং বদতা ব্যঙ্গ্যগুণীভাবে ত্বেতদ্বিপরীতমেব নিবন্ধনং মস্তব্যমিত্যুক্তং ভবতি। 
উচ্চিন্থ পতিতং কুগ্ছুমং মা ধুনীহি শেফাপিকাং হালিকম্স,ষে | 
এফ তে বিষম-বিপাকঃ শ্বশুবেন শ্রুতো বলয়শবাঃ | ইতি ছায়া। 


৯৭৪, 7. রর 
১৭৬ ধ্র্াালোকফ$ 


“দ চ ন ধনের্বিবয়ঃ এখানে “? এই পদের অর্থ হইতেছে 
এইরূপ- প্রথম উদ্দ্যোতে “প্রসিদ্ধ্যনুরোধ প্রবতিতব্যবহারাঃ কবয়ঃ,,এবং 
ভাক্ত প্রয়োগের উদাহরণস্বরূপ “বদতি বিসিনীপত্রশয়নম” এই শ্লোকটি 
উদ্ধৃত হইয়াছে। “চ' শব্দের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে তাহাই কেবল 
ধ্বনির অবিষয়, ইহ! নহে ; এখন যে অপর প্রয়োগের কথা বল! হইল 
__ইহাঁও ধ্বনির বিষয় নহে। 

“অর্বেেব.... লক্ষণম্” _এই কারিকায় ধ্বনির স্বরূপই পুনরায় 
বলা হইতেছে । অবভাসন বা জঙ্তানই হইতেছে ধ্বনির লক্ষণ বা 


ষতঃ শ্বশুর শেফালিকালতিকাংপ্রযত্ৈ রক্ষংস্তম্ত! আকর্ষণ-ধুননাদিন! কুপ্যতি। 
তেনান্র বিষমপরিপাকত্বং মস্তব্যমূ। অন্যথা স্বোক্যৈব বাঙ্গ্যাক্ষেপঃ স্তাৎ। 
অত্র চ “কদ্স বান হোই রোসো” ইত্যেতদন্তসারেণ ব্যাখ্যা কর্তব্যা | 
বাচার্থন্ত প্রতিপত্বয়ে লাভায় এতত্যঙ্গযমপেক্ষণীয়ম্‌ । অন্তথা বাচ্যোহ্্থঃ ন 
লভ্যেত। স্বতঃপিদ্ধতয়া অবচনীষ এব সোহর্থঃ স্তার্দিতি যাবৎ । নম্বেবং' 
ব্যঙ্গান্তোপন্কারতা প্রত্যুতোক্তা ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_প্রতিপন্নে চেতি। শব্জেনোক্ত 
ইতি যাবৎ । ৫৫ 
তঙ্নাভাসবিবেকে প্রস্তত ইতি সন্তুমী হেতোৌ। তর্দাভাসবিবেক প্রস্তা বলক্ষণাৎ 
প্রসঙ্গাদিতি যাবৎ । কম্ত তর্দাভাস ইভ্াপেক্ষায়ামাহ- _বিবক্ষিতবাচ্যন্তেতি 
স্পষ্টে তু ব্যাখ্যানে প্রস্তুত ইত্যসঙ্গতম্‌। পরিসমাণ্তৌ হি বিবক্ষিতাভিধেয়স্ত 
তদাভাস-বিৰেকঃ ৷ ন ত্বধুন। প্রস্ততঃ ৷ নাপু)ত্তরকালমনুবপাতি | ব্খলদ্গতেরিতি | 
গৌপন্ত লাক্ষণিকম্ত বা শন্দস্তেতার্থঃ ৷ অব্যৎপত্তিরনুপ্রাসাদিনিবন্ধনতাৎ- 
পধ্যপ্রবৃত্তেঃ | 
যথা__প্রেজ্ঘৎ-প্ররেমপ্রবন্ধ-প্রচুরপরিচয়ে প্রৌঢ়সীমস্তিনীনাম্‌ । : 
চিস্তাকাশাবকাশে (বিহরতি সততং যঃ স সৌভাগ্যভূমিঃ | 
অত্র অনুপ্রাসরসিকতন্বা প্রেঙ্খৎ ইতি লাক্ষণিকঃ চিভাকাশ ইতি গৌণঃ 
প্রয়োগঃ কবিনা কতোহপি ধ্বন্তমানরূপন্থন্মর-প্রয়োজনাংশপর্যাবসায়ী । 
অশক্তিবৃত্তপরিপুরণাগ্ভসামথ্যম্‌। যথা-_ 
বিষমকাগুকুটুন্বকসঞ্য্বপ্রবর বারিনিধৌ পততা ত্বয়! | 
চলতরঙ্গবিঘৃণিতভাজনে বিচলতাত্মনি কুড্যময়ে কৃতা ॥ 
অত্র প্রবরাস্তমাছাপদং চন্দ্রমস্থযাপচবিতম্‌। ভাঁজনমিত্যাশযে কুড্যময় ইতি চ. 
বিচলে। অন্রৈতৎ কামপি কাস্তিং ন পুষ্ততি, খতে বৃত্তপুরণাৎ। 


দ্বিতীয় উদ্গে)াতঃ ১৭৭ 


প্রমাণ ; কারণ জ্ঞানই ধ্বনির পূর্ণশ্বরূপ নিবেদন করে। কিংবা বলা 
যাইতে পারে-_ জ্ঞানই ধ্বনির লক্ষণ, কারণ জ্ঞানের ছারাই লক্ষণ নির্ণয় 
করা যায়। 
তিচ্চোদ্বাহৃতবিবয়মেব-- এখানে “এব' পদের দ্বার বল! হইতেছে 
--অন্য প্রভেদ থাকিলে ও তাহ! আভাসমাত্র | 
ইতি-_্রীরাজান কানন্দবর্ধনাঁচার্ধবিরচিতে ধ্বন্যালোকে 


৮ শপ পা পপ চারা | সএাপস্দ পা পাসপপাীপী সম পা শিস পপ পপ জা বাপি পপ শি 





স চেতি। প্রথমোগ্যোতে যঃ প্রসিদ্ধ্যানুরোধ প্রবন্তিতব্যবহ্ারাঃ কয় 
ইত্যাত্র “বদি বিলিনীপত্রশয়নম্‌* ইত্যাদি ভান্ত উক্তঃ! স ন কেবলং ধ্বনে 
বিষয়ো যাবদয়মন্টোহপীতি চশদীর্থঃ | উত্তমেব ধবনিম্বপীপং তদভাস- 
বিবেকহেতৃতয়া৷ কারিকাকারোহন্ত বদতীতাভিপ্রাযেণ বুস্তিক্ষৎ উপদ্কারং দদ[তি-_ 
যত ইতি। অবভাসনমিতি । ভাবানয়নে দ্রব্যানয়নমিতিষ্ঠায়াদবভা সমানং 
ব্ঙ্গ্যম। ধ্বনিলক্ষণং দননেঃ স্বরূপং পূর্ণম্, অবভাসনং বা জ্ঞানং তদ্‌ ধ্বনে 
লক্ষণ প্রমাণম্। তচ্চ পূর্ণম্‌, পুর্ণধ্বনিম্বরপনিবেদকত্বাৎ। অথ বা জ্ঞানমেৰ 
প্বনিলক্ষণম্,। লক্ষণশ্ত জ্ঞানপরিচ্ছেগ্তত্বাৎ । বুত্তাবেবকারেণ ততোহন্তন্ত 
চাঁভাসরূপত্বমেবেতি স্ুচয়তা তদাভাসবিবেকহেতুভাবো যঃ প্রক্রান্ত; স এব 
নির্বাহছিত ইতি শিবম্‌। ৫৬ 

প্রাজাং প্রোল্লানমাহং দছেদেনাশুত্র্যতে হয়া । 
বন্দেহভিনবগুস্তোহ হং পন্রন্তীং 'তামিদং জগত ॥ 

ইতি ভ্রীমহামাহেশ্বরাচার্ধবর্যাভিনবগুপ্তোন্নীলিতে সন্থদয়া- 

লোকলোচনে ধ্বনিসক্কেতে দ্বিতীয় উদ্দ্যোত: | 
দ্বিতীয় উদ্গ্যোতের 
অনুবাদ ও বাসুদেব 
ব্যাখ্যার সমাপ্তিদিবস 
১৯শে বৈশাখ, ১৩৭৮ 
৩রা মে, ১৯৭১ 


৯ 


